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ভমিকা 


| নষং সর্যশ্র তে তর্গিহষতিপর্ধাধ চ নষ:। 

বাষলায় বিভিন্ন পুথিশালায় এবং পল্সীগ্রাের গৃছে গৃহে হে কল হত্যলিখিত বাবলা! 
গ্রন্থ সফিত আছে, তাহাদের সংখ্যা বহু সহল্র এবং তাহাদের শতাংশও মৃহ্রিত হইয়া 
সহজলত্য হয় নাই। আখিকাশই এখনও লৌকলোচনের অগোচরে থাকিয়া! বিলুপ্তপ্রায় 
হই আছে_-কষ্টপহিকু। নীরল গবেষকের নিকট তাহাদের প্রাণভিক্ষা ও ঘেন নান] কারণে 
ক্রমশ: ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে । এটন্ধপ অবস্থার মধ্যে রখখনি হইতে একটি হীবকখণ্ডের 
আবন্দিক আবিষ্ষান্ষের স্রার থে জঅলক্ষ্য এবং অলঙ্ঘা শক্তির প্রভাবে একটি অপৃর্ গ্রন্থ 
আজ প্রকাশিত হুইল, তাহার চরণে আমাদের অশেষ প্রণতি নিষেদন করি। এই 
্ন্থপ্রকাশের গ্রধান নিষিত হইলেন কবির বংশধর এ্রপাচগোপাল রা _-পূর্বপুরুধের 
কীতিরক্ষায় তাহার আগ্রহ দেখিয়া আমরা এই ধ্বংললীলার যুগে বিশ্বিত হইয়াছি। তাহার 
সুরক্ষিত সম্পূর্ণ পুথি ও তাহার নকল পরিষদে দান করায়। তঙগানীব্মদ সম্পাদক 
প্রশৈলেন্জনাথ ঘোষালের উদ্ভোগে এবং সর্বোপরি নভাপতি জ্ীনজনীকান্ত দানের সঞ্তংপ্রাপ্ত 
ুত্রণ-প্রতিস্রাতি ও অনুকূল প্রচেষ্টার ফলে ইহা সহজেই প্রকাশিত হইতে পান্িল। পরিষদের 
কর্তৃপক্ষ এবং কর্চারিগণ বিশেষ করিয়া অক্লান্তকর্মা পণ্ডিত মহাশয় গীতারাপ্রসঙ্গ ভট্টাচার্ধা, 
্রন্থগ্রকাশে সাহ্থাধ্যদানে কাপণ্য কষেন নাই। 


আদর্শ পুথি 


১৩০৬ সনের পূর্বে বিশ্বকোধ কাধ্যালছে রামকষের শিবায়নের পুথি প্রথয সংগৃহীত 
ছর়। নগেজ্রনাথ বহু ও মৃণালকাস্ি ঘোষ পরিষৎ-পত্রিকায় (৬ বর্ষ, পূ. +৩) তাহার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ মুকিত করেন-বিবরণটি ভ্রমপ্রষাদপূরণ। জআারতে ও পাতা মাই। 
আরস্তবাক্য হইতে অনায়াসে ধরা ধান, এই পুখিই অঞুন! কলিকাতা বিশ্ববিস্ঠালগ়ে রক্ষিত 
আছে (২৭৫৪ নংখাক বাল! পুথি )। জার হখা; 

হিত্রধিন্না তত্র! বন্ধে! কাছিন্দী লন্ণা। 
যোল সহ এক শত বন্দি অঙ্গন । 
করপুট করিয়া! ভকতিযুক চিতে। 
মখুরায় বঙ্ছে] যাষ বেবতী সছিতে ॥ (পৃ. *। মুহিত পাঠ অকথ্য ) 
এই পুখির শেষে “ছিগ্ছ কবিচজে”্র ও “বান্ছদেষ ঘোষের ভণিভাযুক পৃথক অংশ সংবৃত 
ছিন, তাহাতে লিপিকাল উদ্জিশিত ছিল ১১ শ্রাহণ, ১৯৯১ সাল। এই লিপিকাল শিবায়নের 
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নহে--এ যাবৎ সকলেই এ বিষয়ে রমোক্তি করিয়াছেন । শিবায়নের শেষ পত্র ( ৩৪৯ পত্রান্ক ) 
ছিন্ন_-তাহাতে কোন তারিখ নাই। 

১৩৪৮ সনের পরিষৎ-পত্রিকায় (পৃ. ২৫-৩৩ ) শিবায়নের দ্বিতীয় পুখির উৎকৃষ্ট বিবরণ 
গ্রকাশিত হয়-_লেখক পূর্বোক্ত শ্র্ণাচুগোপাল রায়। এই পুথির পরিপূর্ণ পুম্পিক গ্রস্থশেষে 
মুদ্রিত হইয়াছে (পূ. ৩১৫-১৬)-রাঁঢ অঞ্চলের তৎকালীন বহু জমীদার ও রাজপুরুষের 
নামমাল৷ এতিহাপিকের নয়নানন্দ বিধান করিবে। পুথিটির লিপিকাল ২৩ চেত্র মঙ্গলবার 
১১৩৩ বঙ্গা্ৰ ও ১৬৪৮ শকাঁব__গণন1 করিয়! পাওয়া যায় ২২ মার্চ ১৭২৬ খ্রীষ্টাব (১৭২৭ 
নহে )। এ সময়ে “চৈত্রাদি” বদর কোন কোন স্থলে বাঙ্গলাদেশেও প্রচলিত ছিল বুঝা 
যায়। লিপিকার কলবাশনিবাঁসী কৃপারাঁম ঘোষ এবং “পুস্তক শ্রীযুত কাশিরাম রায় দাদ। 
মোঁকাম রসপুর*__এই মূল্যবান্‌ তথ্য কবির কালনির্ণয়ে সহায়ক হইবে। 

শিবায়নের তৃতীয় পুথি কিন্বা পৃথক কোন পাল! অগ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহার 
প্রচার যে ক্রমশঃ নানা কারণে সঙ্কচিত হইয়। গিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু 
আবিষ্কৃত পুথি ছুইখানির বহুতর পাঠাস্তর দেখিয় অস্থমিত হয়, এক সময়ে ইহা! সমুচিত প্রচার 
লাভ করিয়াছিল--নতুব| এত পাঠভেদের সৃষ্টি হইতে পারে না। সম্ভবতঃ দ্বি্জ কবিচন্ত্র ও 
রাষেশ্বরের গ্রন্থ স্থৃপ্রচারিত হওয়ার ফলে শ্বীষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে রামকষ্ণের 
গ্রন্থ বিরলপ্রচার হয়। বর্দমানবাঁন্ের জবরদস্তী, বগীর হাঙ্গামা, কবির বংশাবনতি প্রস্তুতি 
অন্ত কারণও বিগ্যমান ছিল। 


রামকঞ্খের পরিচয় 


্রস্থারস্তে কবি যে বংশপরিচয় দিয়াছেন (পৃ. ৭-৮), তাহা লতাকারে প্রদশিত হইল £-- 


১ নারায়ণী 


কুলীন স্থ্যমিত্র যশশ্চন্দ্র রাঁয়_ রি সতী 


রাধাদাসী- কৃষ্ণ রায় (১) 


রামকৃষ্ণ কবিচন্ত্ 

যশশ্তন্দ্র দক্ষিণরাটী কায়স্থ কাশ্বপগোত্র “দেবপ্বংশীয় ছিলেন-_-পরেও তাহার নাম 
কীর্ডিত হুইয়াছে (পৃ. ২৫৬, ২৮০ )। কিন্ত যশশ্ন্রের পিতৃপিতামহাদির নাম কবি কুত্রাপি 
উদ্দেখ করেন নাই। “মহাঁমতি* যশশ্চন্ত্রই (পাঠান আমলে ) সন্ত্াস্ত “রায়"-পদবী লাভ 
করিয়! বংশে সমৃদ্ধি ও মর্যাদার ছুত্রপাত করেন এবং “তেয়জ কুলীনে”র কন্যাকে পুক্রবধূব্ধপে 
বরণ করিয়া আনিয়] সামাজিক প্রতিষ্ঠা! অর্জন করেন । তাহার “মিরা” বাস্ত রসপুর গ্রাম 
হাওড়া জেলার অস্তর্গত আমতা থানার অধীন--আমত। হইতে তিন মাইল উত্তয়ে দামোদরের 
তীরে অবস্থিত। অগ্যাপি রায়-গোঠী এ গ্রামে সসম্মানে বাস করিতেছেন । রামকৃষ্জের 
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পিতার নাম পরে ( পৃ. ১১, ২৩৭, ২৫৩ ও ২৮. ) “শ্রীক্কষচ* বায় বলিয়া লিখিত হইয়াছে এবং 
রায়গোষীর বংশতালিকায়ও তন্রপই পাওয়া যায়। আমাদের অনুমান, গ্রস্থ-রচনাকালে 
তাহার জীবিতাবস্থাই “ভ্ী”শব্ধ দ্বার! স্থচিত হইয়াছে, উহ! নামাংশ নহে--ছন্দের অনুরোধে 
বংশবর্ণনাস্থলে কণ্ঠিত *শ্র*হীন পিতৃনাযোল্পেখ কবির পক্ষে নিতান্ত অনুচিত হয়। পক্ষাস্তরে 
একটি তণিতায় “বাঁধিক সতীর পুত্র” ( পৃ. ২৪৯ ) বর্ণনা হইতে রচনাকালে কবির মাতৃদেবী 
জীবিত ছিলেন না, অনুমান হয়। কবির পিতৃদেব ছিলেন “সর্বশাস্ত্রে ধীর” ( পৃ. ৭)-- 
বিষয়বৈভবের সহিত শাস্ত্রমাঞঙ্জিত আচরণের ফলেই পুত্রের প্রতিভা, কবিত্বশক্তি ও শাস্তজ্ঞান 
পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হুইয়াছিল। গ্রন্থরচনাকালে কবির পূর্ণ যৌবন-_কাঁরণ, পারিবারিক 
তথ্যান্থদারে তাহার ছুই পত্বীতে ৭ পুত্রের জন্ম হয়, তন্সধ্যে কেবল সর্বজ্যেষ্ঠ জগন্াথ 
(পৃ. ২৭৫) ও দ্বিতীয় পুত্র বলরামের নাম (পৃ. ২৮২ ) গ্রন্থের শেষভাগে গৃহীত হইয়াছে 
তখনও অন্ত পুত্রের জন্ম হয় নাই। গ্রন্থরচন! আরম্ভ করার পূর্কেই তিনি “কবিচন্দ্র” 
উপাধিতে ভূষিত ছিলেন--ভণিতাঁয় এই উপাধির উল্লেখ গ্রন্থের সর্বত্র ( ১২ পৃষ্ঠা হইতে ) 
দৃষ্ট হয়। ন্থুতরাং যৌবনারভ্তেই তিনি নানাবিধ কবিতা রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। 
আবিষ্কৃত পুথি ছুইখানিতেই তাহার একটি “মালসী গান” লিপিবদ্ধ আছে ( পৃ. ৩১৬)। কালে 
তাহার অন্যান্ত রচনা আবিষ্কৃত হইতে পারে। কিন্তু ফৌবনে রচিত শিবমাহাত্য্ের বিরাট 
সঙ্কলনাত্মক এই শিবায়ন গ্রন্থই অতঃপর তীহাঁকে চিরম্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তাহার 
কবিত্বশক্তি গ্রন্থের সর্বত্র পরিশ্ফুট রহিয়াছে_কিস্তু কোথাও তাহা উদ্দাম উচ্ছত্খলতায় 
পরিণত হইতে পাবে নাই। পৈতৃক মাজিত রুচিই তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে সন্দেহ 
নাই। গ্রস্থরচনার পূর্বেই তিনি ইট্টমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন-_তাঁহার গুরুবন্দনার তিনটি 
শ্লোক (পৃ. ৭) তাহার অপূর্বব চিত্তশুদ্ধি সুচনা! করে। তিনি সম্ভবতঃ বিষুমন্ত্রে দীক্ষিত 
ছিলেন- চৈতন্-নিত্যানন্দের সশ্রদ্ধ উল্লেখ (পৃ. ৭) এবং বংশের গৃহদেবত। ৬ভ্রীশ্রীরাধাকাস্ত 
ঠাঁকুর তাহার নিদর্শন। কিন্তু সন্কীর্ণতা ও উৎকট সাশ্প্রপ্াগিকতা তাহাকে স্পর্শ মাত্র করিতে 
পারে নাই_-এ বিষয়ে তিনি উচ্চকোটির সাধক এবং বর্তমান কালেও পথিপ্রদর্শকরূপে 
গ্রহণীয়। 
স্ষ্টিবর্ণনাকালে কবি তাহার শান্ত্রজ্ঞানের আভাস দিয়াছেন £__ 
শুনিল দর্শন ছয় বেদ শাস্ত্রে যত কয় 
অষ্টাদশ পুরাণ ভারত। ইত্যাদি (পৃ. ৮) 

ধাহার! শ্রদ্ধাসহকারে এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তীহাঁর। বুঝিতে পারিবেন, কবির ই উক্তি 
নিরর্থক অতিরঞন নহে। প্রত্যেক পালার মূল প্রতিপাদ্য তিনি নানা পুরাণ হইতে গ্রহণ 
_করিয়াছেন-__কাশীখণ্ড (পৃ. ৫৪ ), হরিবংশ ( পৃ. ৬৬) ২৪৭, ২৭ ১), কালিকাপুবাণ (পৃ. ১৭৫), 
বৃহরারদীয় (পৃ. ২১৩), শাস্তিপর্ব (পৃ. ২২৯) স্বন্দপুরাঁণ (পৃ. ১৭) প্রভৃতি ।, প্রশ্ন 
হইতে পারে, দর্শনাদি শাস্ত্র তিনি কোথায় পড়িয়াছিলেন? প্রারস্ে বন্দনাস্থলে তিনি 


এ &. 


লিখিক্াছেন :_-“পভাল্ প্ডিতেয়ে আমার তকতি* (পৃ. ৭)। অর্থাৎ নিজ লভাপর্ডিতের 
নিকটই তিনি পুরাগ শ্রধপকালে সকল শাস্ত্রের সারতাগ জাত ছইন্সাছিলেন। পরেও 
আছে--“কপা কর গ্রতৃ এই সভার পণ্ডিতে* (পৃ. €৪)।1 পূর্বকালে শাস্ত়ক্ষার এই 
প্রকৃষ্ট উপায় বাঙলার সর্বত্র গ্রতিপালিত হইত। শিক্ষা, দীক্ষা ও কবিতবশক্তির সমহয়ে 
কৰিব মানসপট লত্বগুণপ্রতাবে নির্শলত ও প্রবণত! প্রাপ্ত হইয়াছিল-_-সেই অবস্থায়ই 
ত্বপ্নাদেশ পাইয়া তিনি গ্রস্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন £-_ 
তারতী দিলেন উক্তি নছে মোর নিজ শক্তি 
স্বপ্ের ইজিত অনুগ্রহ । (পৃ. ৮) 

বিশ্ববিভভালয়ের পুধিতে ছ্বিজগণের প্রতি যে পরিহার-উক্তি পাওয়া যায় (পৃ. ৩২০ ), 
তাহ! আরও স্পষ্ট । ছা! কেবল বিনকবচন বলিয়া আঁমর1 মনে করি না- শক্তির উৎসের সন্ধান 
পাইলে সাধকের কর্তৃত্ববোধ লুগ্ত হইয়া! যায়। ইহার বহুতর উদ্দাহরণ বাঙ্গল' সাহিত্যে 
বিদ্যমান আছে। 


গ্রন্থরচনার কালনির্ণর 


শিবায়নের রচনাকাল গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত নাই। সৌভাগ্যবশতঃ পারিবারিক ইতিহালেয 
নাদাবিধ উপাদান অন্ঠাপি রলপুরে সধত্বে রক্ষিত আছে এবং তঙ্থার! প্রায় অত্রাস্তরূণে 
কবির অত্যুদ্য়কাল এবং গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় কর! বাঁর। শ্রীপাচুগোপাল রায় দলিল- 
পজ্জের সাহায্যে রামকুষের জন্ম ১৬১৮ খ্রীষ্টাজের পরে নহে অনুমান করিয়া “প্রায় ১৬৫০ 
ধরীষ্টান্বের ষধ্যেই” শিবারনের রচনাকাল ধরিয়াছেন (সা-প-প, ৪৮, পৃ. ২৬)। তাহার 
সৌজন্তে আমরা দলীলপত্রের কিয্বদংশ এবং বংশতালিকা স্বয়ং পরীক্ষা করিয় দেখিয়াছি । 
এতিহানিক গুরুত্বপূর্ণ ছুই একটি প্রমাণপত্রের আলোঁচন! আবশ্তক। তৎপূর্বে আদর্শ 
পুথি লিপিকাঁল হইতে আমন] গণন! করিতে পারি। 

(১) ১৭২৬ খ্রীষ্টাবে অনুলিখিত পুখিটির দ্বত্বাধিকারী ছিলেন “শ্রীযুত কাশিরাম রায় দাদা 
মোকাম রসপুর”। লিপিকারের পাঁক হস্তলিপি দেখিয়া অনুমান হয়, তিনি বয়স্ক ব্যাক্তি 
ছিলেন তাহার কাদায় বরল প্রায় ৫* ধরিয়া! জন্ম হয় ১৬৭৬ গ্রীষ্টাকে। কবি বামরুষ্ের 
প্রথম পক্ষে ছয় পুত্র (কন্যার সংখ্যা অজ্ঞাত ) এবং দ্বিতীয় পক্ষে একমাত্র পুত্র গদাধর | 
এই গধ্দাধনের একমাজ পুজই কাশিরাম। গদ্দাধরের জন্ম ১৬৪০ ্রীষ্টাবে এবং তৎকালে 
ধাষককফেন্র বয়স ন্যুনপক্ষে ৬* ধরিলে কবির জন্ম হয় ১৫৯০ গ্রীষ্টাবে--কিছুতেই ১৬৯* 
খ্বীষ্টান্জের পরে নছে। 

(২) এই বংশের গৃহদ্েহত। শ্রীপ্রীবাধাকান্তজীর দেবোত্তর সম্পত্তির মূল সনদের একটি 
প্রাচীন নকল রক্ষিত আছে-_ইছ। অতীব হৃল্যবান্‌ এবং অবিকল উদ্ধৃত হইল ;__ 
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৭ ভরীত্রীহরিঃ 
(স্বাক্ষর ) মহারাজ শ্রীধৃত কষরাম রাক্ 

ইয়াদকীর্দ শ্রীজগন্নণাথ রায় সছৃদারচরিতেষু পত্রমিদং সন ১০৯১ এক হাজার একানই 
সালাবে লিখনং কাঁধ্যঞ্চা আগে তোমারদিগের ইষ্দেবতা শ্রীপ্ী“(য়াধাকান্ত বিগ্রহ্ঠান্ুর), 
ছিলেন তাহা! আমি শেবা করিতে লইলাম তুমি পুনরায় ৮প্রকাষ করিয়া! শেবা করহ সেবার 
কারণ মৌজে রবপুর ও গয়রহ মামুলে পরগণে বালিডাঙ্গা৷ মৌজে মঙ্কুর হাতে খারিজ্জম। 
বর জম্ী ৮৫ পচাশী বিঘা! দেবোত্তর করিয়া দিলাম গ্রাম ২ জায় মাফিক চিত্রিত করিয়া 
জোত আবাদ করিয়। পুত্রপৌত্রাদীক্রমে শ্রীশ্রীঠসেবা৷ করহ বাঁজপরমাইয ও শীক পরমাইয ও 
রাজস্ব সহিত দায় নান্তর এবং রধপুর গ্রামে তোমাদিগের খানাবাটী আছে যুদ্ধামত জার জে 
ভোগ আছে সেই মাফিক এখনে আমল করিয়া! ভোগ করহু নগুবদীয়ত না হবেক সতে 
আপন ভোগ প্রমাণ আমল করহু এতদর্থে পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি--১১ বৈশাখ 


জায়--রযপুর ২০ 
হাবধাড়। ১০ 
তালসহর ১৩ 
দুর্বধাচট ৩২ 
কলিকাতা ১০ 
কুমারিয়। ৩ 

৮৫ পঁচাষি 


যে মর্মীস্তিক ঘটনা এই নদে আভামে বণিত হইয়াছে, অগ্যাপি তাহার স্বতি বংশ- 
পরম্পরায় সম্যক্‌ জাগরূক রহিয়াছে । বর্ধমানরাজ কষ্ণরাম রসপুর আক্রমণ করিয়! বলপর্ববক 
বিগ্রহ ঠাকুরকে লইয়া যান। তৎকাঁলে কবি রামরুঞ্চ জীবিত ছিলেন। তিনি 
আক্রমণকালে বিগ্রহ দেবালয় হইতে সরাইয়! ঘুটের গাদায় লুকাইয়া বাখিয়াছিলেন, কিন্তু 
শেষ পর্যযস্ত রক্ষা! করিতে পারেন নাই। এ সময়ে মর্মাহত হুইয়! তিনি প্রাণত্যাগ 
করিয়াছিলেন। তাহার আদ্যআছ্ধের পূর্ব্বে জগন্নাথপ্রমুখ পুত্রের! “ধর! গলায়” বর্ধমান 
যাইয়! মূল বিগ্রহের পরিবর্তে নৃতন বিগ্রহ প্রকাশের অনুমতি ও দেবোত্তর সম্পত্তির সনদ 
আদায় করিয়া আনিয়াছিলেন। স্বতরাং প্রমাণ হইতেছে, ১০৯ সালের চেঞ্জ মাসের 
শেষে (১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মালে) কবিচন্দ্র রামকষণের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। 
মৃত্যুকালে তাহার বয়ংক্রম কত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা আবশ্তক। দেখা যায়, এ 
মর্মান্তিক ঘটনার পর জগনাথও বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। তাহার মৃত্যুর পর 
তাহার জোষ্ঠ পুত্র মুকুন্দপ্রসাদ রায় বর্ধমানরাজের “মহৌত্তরান পত্র” দ্বারা ১৪১ 
বিঘা! জমী অঞ্জন করেন। ইহারও নকল বিষ্তমান আছে--তারিখ “১১ আশাড় 

থ 
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১১০৯* (১৬৯৩ খ্রীষ্টাব )। ইছাতে লিখিত আছে, “এ জমী তোমাকেই দিলাম 
তোমার ভাই ভায়াদ জাতি গোত্র কাহার সহিত এলাকা নাই”। এই দানপত্রে 
রাজার নাম নাই--কেবল লিখিত আছে “সহী নাগরি*। এ সময়ে কুষ্ণরাম জীবিত ছিলেন 
না--তাহার পুত্র জগত্রামের অধীনে সম্ভবতঃ মুকুন্দপ্রসাদ বিশিষ্ট কর্শচারী ছিলেন। নতুবা 
তাহাকে পৃথক্‌ সম্পত্তি দেওয়া হইভ ন। 

হাওড়া জেলার ৪৩০৫৮ নং ভায়দাদে উল্লিখিত দেবোত্তর ও মহত্রাণের সহিত অপর 
একটি মহত্রাণ সম্পত্তির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে--ভূরশীটের রাজ! নরনারায়ণ মুকুন্দপ্রসাদের 
পুত্র বাসুদেব রায়কে ২৪।১ পরিমিত ভূমি দান করেন। ইহার সনদ বা সনদের নকল নাই। 
নরনারায়ণের বাজত্বকাল ১*৯২-১১১৮ সাল পর্য্যন্ত (প্রবাসী, ভান্র ১৩৫৯, পৃ. ৫৩৭ )। 
ভিন্ন পরগণার ক্লাজার নিকট এই মহত্রাণ প্রাপ্তি হইতে সহজেই অনুমান হয়, বাহুদেব রায় 
বঙ্ধমানরাজের চিরশক্র রাজা নরনারায়ণের বিশিষ্ট কর্মচারী ছিলেন। দাঁনপ্রাপ্তির কাল 
সর্বশেষ ১১১৮ সাল ( ১৭১১ খ্রীষ্টাব ) ধরিয়া এবং বাহুদেবের বয়স ন্যনপক্ষে ৩০ বৎসর 
ধরিয়! তাঁহার জন্ম হয় ১৬৮১ গ্রীষ্টাব্ে--যখন তাহার প্রপিতামহ কবি রামকৃষ প্রায় ৯, 
বৎসর বয়সে জীবিত ছিলেন। প্রায় ১৫৯*-৮৫ শ্রী, মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়! রামরূফ্চ ১৬২৫ 
খীষ্টাবে বা ছুই এক বৎসর পূর্ববে বা পরে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন- ইহাই আমাদের 
সিদ্ধাস্ত। 

রসপুর গ্রাম “বালিয়া* পরগণাঁর অস্তর্গত-_পূর্বোদ্ধত দানপত্রে তাহা বালিভাঙ্গারূপে 
বর্ণিত হইয়াছে । সরকার সাতগীর অন্তর্গত মগ্ডলঘাট, ভূবশুট প্রভৃতির নিকটবস্ী এই 
পরগণার নাম আইন্-ই-আঁকবরীতে পাওয়। যায়-_রাজন্ব ৯৪৭২৫ দাম (08798 
1949, 0. 184 )। এই পরগণা। বা রাজ্যে পৃথক রাজবংশ ছিল-_বর্ধমানরাজ, বোধ হয় 
সর্বপ্রথম, দক্ষিণ-রাঢ়ের এই প্রাচীন রাজ্য আক্রমণ করিয়৷ বলপূর্ববক দখল করেন- বিলুপ্ত 
রাজবংশের স্থতি পধ্যস্ত এখন বিদ্তমান নাই। এ রাজবংশীয় “রাজ! রণসিংহ রায়” হের 
ধাচস্পতির পিতামহ যাদবেন্্র মুখোপাধ্যায়কে ভূমি দান করেন--বর্ধমানরাজ চিঅসেন 
এ ভূমি ঘাদবেন্তের বৃদ্ধপ্রপৌত্র রামকানাইকে পুনঃ প্রদান করেন (হুগলীর ৯১৬১ নং 
তায়দাদ )। আমাদের অন্গমান, সমতা সেরসাছের সমকালীন রাজ! রণসিংহের আমলেই 
কবির পিতামহ যশশ্চন্দ্র রায়ের অভ্যুদয় হইয়াছিল। পরবর্তী "রাজা চৈতনসিংহ* ১০৮৯ 
সনের চৈত্র মাসে ভূমিদান করেন (এ ১১১৩৩নং তায়দাদ )। স্থতরাং ঠিক ১০৯০ নেই 
রাজ! কৃষ্ণরাম বালিয়! পরগণ| বলপূর্বক অধিকার করেন। বিলুপ্ত রাজবংশের কুলদেবতা 
ছিলেন, বোধ হয়, “সিংহবাহিনী*_কুষ্ণরাম “নিজ বালিয়া”্ম ( অর্থাৎ বালিয়া পরগণান় 
রাজধানীতে--কোথায় অবস্থিত, গবেষণীয় ) এ দেবতার নামে বৃহৎ দেবোত্তর দান করেন 
(এ ৯৩৩৪নং তায়দাদ--তারিখ ১৭ চৈত্র ১০৯, সন)। ইহার অব্যবহিত পরেই রসপুৰ 
আক্রান্ত হইয়াছিল-_দেখ। ধাইতেছে, আক্রমণের সাফল্য, বিজিতের দেববিগ্রহ অধিকার 
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কৰিম্বা পর্যবসিত হুইল। কবি রামরুষ্চ পরগণার মধ্যে রাজতুল্য শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন 
বলিয়াই তাহার কুলদেবত। কাড়িয়। লওয়া হয়। 

কাঁবর পুত্র ও পৌত্রের দানগ্রাপ্ত ভূমির কিয়দংশ “কলিকাতা” গ্রাষে অবস্থিত বটে-_ 
মহানগরীর অবিকল এক নামধারী বালিয়। পরগণার অন্তর্গত এই সুত্র গ্রাম রসপুরের অদূরে 
অদ্ভাপি বিষ্ভমান আছে। নামটি ছাড়া ইহার কোন প্রকার এঁতিহ্‌ পাওয়া যায় না! । 


কবির বংশধার 


রামকষেের প্রথম পত্বীতে ছয় পুত্র--জগন্নীথ, বলরাম, পুরুযোত্বম (নিঃসস্তান ), যাদব, 
মাধব ও শ্রীক£। তন্মধ্যে বলরাম, যাদব ও ্রীকণ্ঠের ধারা অধুনা বিলুপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় 
পত্বীতে কবির একমাত্র পুত্র গদাধর-_তাহার পুত্র কাশিরামের ধারা এবং জগনাথ ও মাধবের 
ধার! বিদ্যমান আছে। জগন্নাথেরও সাত পুত্র-_মুকুন্দপ্রসাদ, রমানাথ ( বংশ লুপ্ত ), রঙ্গলাল, 
ব্রজনাথ ( নিঃসন্তান), বঘুনাথ, ঘনস্টাম ও রাজীবলোচন। আমরা সংক্ষেপে ছুইটি ধারা 
বর্তমান পুরুষ পর্য্যন্ত মুদ্রিত করিতেছি। 

(১) মুকুন্দপ্রসাদ__বাস্থদেৰ (ও আনন্দীরাম )-বিষ্ণদেব (প্রভৃতি চারি জন)__কৃষ্ঃ প্রাণ 
_রামধন (তৃতীয় পুত্র )_ঈশান-_-শরৎ_ শ্রীতুলসীচরণ (বয়স প্রায় ৩০)। বিষ্দেব 
“দাসদেবন্য* এক ফদলছাড়ীর তারিখ ২৯ বৈশাখ ১১৫৯ সাল ( দেবোত্তর মহত্রাণ মিলিয়া 
মোট জমী ২২৬।১ কাঠা )--তৎকালে বাস্থদেব জীবিত ছিলেন না। ২৯ ফাল্ঠন ১২০৯ সনে 
তায়দাদ দাখিল করার সময়ে কষ্কপ্রাণ ছিলেন এই ধারার সর্ধজ্যেষ্ঠ পুরুষ এবং বর্তমানে 
কবির অধস্তন দশম পুরুষ তুলসীচরণ তাহার পর্য্যায়ে সর্বজ্যেষ্ঠ। এই বংশের একটি 
বিস্ময়জনক বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমর] সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। রাজ! নরনারায়ণের 
দানভাজন বান্থ্দেব রায় হইতে তুলসীচরণ পর্য্যস্ত গণনা করিয়া এক পুরুষের গড়পড়তা 
হয় কিঞ্চিদিধিক ৪০ বৎসর অর্থাৎ আড়াই পুরুষে এক শতাবী । অথচ লক্ষ্য কর! 
আবশ্তক, একজন ব্যতীত সকলেই জ্যেষ্ঠ পুত্র। নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণপর্তিত বংশের বাহিরে 
ইহ ছুন্নভ বটে। 

(২) রঘুনাথ-_নিত্যানন্দ (তৃতীয় পুত্র, অভ্যুদ্বয়কাল ১১৭১-১২০৯ সাল)-_-তীবাচাদ 
(২য় পুত্র, ১২১৭-৬৬ সাল )-_কালাাদ_-৬হরিপদ--্রীপাঁচুগোপাল (জন্ম আষাঢ় ১৩১০ 
সাল) ও দীশরথি (কবির অধস্তন অষ্টম পুকুষ )। এখানেও নিত্যানন্দ হইতে গণন। 
করিয়া এক পুরুষে ৪* বৎসর হইছেছে। এই বংশলতা৷। দলীলপত্জর দ্বারা সম্পূর্ণ প্রামাণিক 
বলিয়া! অবধারিত হয়। বাক্দেবের জম্মকালে তাঁহার প্রপিতামহ কবি রামরুষ্ণের বয়স 
ষে প্রায় ৯ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
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ব্গীক-সাহিত্যা-পরিষদে বানুদেব দাল-রচিত একটি ক্ষুত্র লরদ্বতীবদদমা রক্ষিত আছে 
(৯** সং বাঙলা পুথি, তিন পত্রে সম্পূর্ণ )) শেষ যথা, 
যতেক কাএন্তগণ, ন! করিহ পুরাণ, বেথা সেই ছিল তার প্রীগ। 
রাজদরবারে বসে, বুঝাইতে নাহি আইসে, ধিক্‌ ধিক্‌ পায় অপমান | 
কহে বাস্থদেবদাস, পূর্ণ কর মোর আঁশ, মৌরে দয়া কর নারায়ণী। 
নিরস্তর যেন সেবি, এই বর আমি মাগি, জন্মে জন্মে তুমায় যেন চিনি। 
ইতি সমাপ্ত দন ১২৬৯ সাল তাঃ ২৫ কাঠিক 
ইহা কবি রামরুষ্ণের প্রপৌত্রের রচনা হইবে। কারণ, ইহার এক পত্র রসপুরে রক্ষিত 
আছে--অথচ শিবায়ন ব্যতীত রসপুরে অন্ত কোন পুথি নাই। পূর্বপুরুষের রচনা বরিয়াই 
দলিলপত্জের সহিত পাতাটি সঘত্বে রক্ষিত হুইয়াছে মনে হয়। 


দ্বিজ কবিচজ্দের শিবমঙ্গল 


রাঢ় অঞ্চলে রামরুষের শিবায়নই অধুনা প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া গ্রমাণিত হইতেছে। 
বাকুড়া-বিষুঃপুরের বিখ্যাত কবি “শঙ্কর কবিচন্দ্র চক্রবর্তী* গ্রথম যৌবনে মল্লাধিপিতি রাজা 
বীরসিংহের আমলে প্রায় ১৬৮* খ্রীষ্টাব্দে “শিবমঙ্গল” রচনা করেন। কবিচন্ত্রে 
“ভাগবতামৃতে*র প্রকাশক স্থপপ্ডিত মাধনলাল মুখোপাধ্যায় গহাশয় শিবমঙ্গলের একটি ঘচনে 
(“পচাশি বৎসর বয়দ তোমার না হৈল দিব্জ্ঞান* ভাগবতামৃত, ১৩৪১, কবির জীবনী, 
পৃ*1/ ) কবির নিজের ৮৫ বৎসর বয়সের পরিচয় উল্লিখিত আছে বলিয়া যে সিদ্বাস্ত 
করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্বক। ভাগবতামৃত-রচনাকালে ( ১০০* মল্লাবঝের পর ) কবির 
বয়স হইয়া পড়ে ১০০ বৎসরের উপর এবং তৎপর রঘুনাথ মিংহের আমলে রামায়গ-রচন! ও 
গ্রোপান সিংহের আমলে মহাভারত-রচন। কবির ১২৫ বৎসরে কল্পনা করিতে হয়। গোপাল- 
দিংহের রাজ্যাভিষেক ১৭২৩ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে নহে, প্রমাঁণ আছে। কবিচন্দ্রের নামীয় 
মূল্যবান্‌ পাট্রাপত্র ছুইটিতে নিঃদন্দেহ মল্লাব্দের উল্লেখ আছে ( এ, পৃ. 1৮০--১০২৮ ও ১০৩৩ 
সাল)। এই দ্বিজ কবিচন্দ্রের শিবমঙ্গলের একটি জনপ্রিয় পালার পুথি সাহিত্য-পরিষদে 
রক্ষিত আছে (“মংস্যধর] পালা।৮ সা-প-প, ১৩৬১, পৃ. ৫০ ভ্রষ্টব্য)। তত্ভিম্ন শঙ্খপর! 
পালাটিও জনগ্রিয় বটে এবং উক্ত প্রকাশক মহাশয়ের মতে (পৃ. ৬৭) পরবর্তী কবি 
বিখ্যাত রামেশ্বর ভট্টীচাধ্য তাহার অনুকরণ করিম়াছেন। 
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রাষেশ্বর ভট্টাচার্য শিবায়ন 


কবি রামক্চ তাহার “শিবায়ন কাব্য রচনায় থে উরত নীতি ও কঠিযোধের পরিচয় 
দিয়াছেন, তাহা তাহার পরবর্তী কবিগণ অনুসরণ করিতে পারেন নাঁই। শঙ্বর ককিচ্ 
চক্রবর্তীর “শিব-মজলে'র যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা! হইতে বুঝিতে পারা ঘায় বে, 
তাহার কাব্য রামকঞ্চের কাব্যের মত আহুপূর্বিক পৌরাণিক কাহিনীর সমাবেশে রচিত হয় 
নাই-_তাহাতে থে “মতম্তধরা পালা” ও 'শহ্খপর। পালা' ছুইটির উল্লেখ পাওয়া ঘায়, তাহা 
পুরাণ-বহিভূত লৌকিক উপাদান ঘবারাই রচিত। অতএব কবি রামরু্ধ শিব-গঙগল কাব্য 
রচনা করিতে গিয়া এতদ্েশে বহুলপ্রচলিত শিবাখ্যায়িকাসম্পর্কিত লৌকিক ধারাটি 
অহ্সরণ করেন নাই, সেই জন্য তাহার কাব্য বিদঞ্ধমমাজের তৃষ্টিবিধান করিতে পারিলেও 
সর্বসাধারণের মনোরঞ্রন করিতে সক্ষম হয় নাই। শঙ্কর কবিচন্দ্র চক্রবর্তীর শিব-মঙ্গজের 
ধারা অনুসরণ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মেদিনীপুর জেলায় শিব-মঙ্গালেয় একজন 
কবি আবিভূত হন--তীাহার নাম রামেশ্বর ভট্টচার্ধ্য ; তাহার কাব্যের নাঁম শিবায়ন ব! 
শিবসংকীর্তন। তিনি তাঁহার কাব্)র 'শিবায়ন' নামটি রামরুষ্ের কাব্য হইতে গ্রহণ করিয়া 
থাকিলেও ইহাদের উভয়ের রচনায় আদর্শগত পার্থক্য ছিল না। রামক্জ সভাপত্তিতের 
মুখে পুরাণ শুনিয়া! যে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহা সভারই উপযোগী, কিন্ত রাখেশ্বরের 
কাব্য কষকের গান, সভায় প্রবেশ করিবার ইহার যোগ্যতা নাই। তবে বামেশ্বরের মধ্যে 
একটি বস্তনিষ্ঠ সহজাত কবিপ্রাণ ছিল, এই গুণেই তাহার কাব্য রুষকের গান হইয়াও 
সাহিত্যিক মর্ধ্যাদার অধিকারী হুইয়াছে। 

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শিব-মঙ্গল বা শিবায়ন কাব্যের মধ্যে একমাত্র রামেশ্বর 
ভট্টাচার্যের “শিবায়ন'খানিই বহুদিন যাবৎ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে মুক্রিত হইয়া প্রকাশিত 
হইবার ফলে কেধলমাত্র ইহার সম্পর্কেই প্রাীন বাংলা সাহিত্যের অন্সন্ধানকারিগণ কিছু 
পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন, সেই জন্ত শিবায়ন কাব্যের ক্ষেত্রে রামেশ্বরের রচনাই একচ্ছত্র 
আধিপত্য করিয়া আদিতেছে। কবি রামকৃষ্ণের বর্তমান কাব্যখানি প্রকাশিত হইবার ফলে 
শিবায়ন কাব্যের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করার সুযোগ পাওয়া! গেল। 

এ কথা ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, কবি রামরুষের কাব্য রামেশ্বর ভট্টাচার্ধোর পশিধায়ন 
রচনার এক শত বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব রচিত হইয়াছে । সাহিত্যের ইতিহামে এক 
শত বৎসর কালের মধ্যে কোন নৃতন যুগের অভ্যুদয় ও কোন পুরাতন যুগের অবসান হইতে 
পারে। অতএব রামেশ্বর ভট্টাচার্ধ্য কবি রামকৃকেই আচুপূর্্বিক অনুসরণ করিয়] কাব্য রচনা 
করিষেন, এমন আঁশা করা যায় না। এক শত বৎসরের মধো যুগের রুচি পরিবন্তিত 
হইয়াছে, রামেশ্বরের মধ্যে সেই পরিবন্তিত যুগ্ররুচিরই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। 

*. টায় সগদশ শতাঁবীঙ প্রধমাংশে কবি যামকষ। ঘখন তাঁহার 'শিধাযন? বা পশিধ-মগল 


০ 


নামক ছুবৃহৎ ফাত্যখানি রচনা করেন, তখন মঙ্গলকাব্য-রচনায় ধারা ইছান হৃজনযুগ 
অতিক্রম করিয়া! এই্বধ্যযুগে প্রবেশ করিতেছে । ইহার মাঅ কিছুকাল পূর্বে মুকুদ্দরাম 
চক্রবর্তীর স্থপ্রসিক্ধ মঙ্গলকাব্য কবিকম্কণচণ্তী বা চণ্ভীমঙ্গল রচিত হয়। তখন পর্য্যন্ত 
চৈতন্তদেবের ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রভাব সমগ্র সমাজের উপর হইতে একেবারে দূর হইয়া যায় 
নাই। তাহার ফলেই সমাজের নৈতিক দৃঢ়তা তখন পধ্যস্তও স্থদচ ছিল। এই পরিষেশের 
মধ্যে কবি রামকষণ তাহার “শিবায়ন” কাব্য রচনা করেন। কিন্ত এই উন্নত নৈতিক পরিবেশ 
সমাজের মধ্যে অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। চৈতন্ত-চরিত্রের সমুন্নত নৈতিক আদর্শ 
সমাজ-ট্থুর সম্মুখ হইতে যতই দূরবর্তী হইয়া পড়িতে লাগিল, ততই সমাজের চারিজ্র-শক্ি 
শিথিল হুইয়া পড়িতে লাগিল। কবি রামকৃষ্ণ যখন তাঁহার কাব্য রচনা করেন, তখনও যে 
সমাজের চারিত্র-শৃক্তি সুদৃঢ় ছিল, তাহ! তীহার রচনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে; কিন্ত 
তাহার এক শতাব্বীরও অধিককাল পর কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্ধ্য যখন তাহার “শিবায়ন' কাব্য 
রচনা করেন, তখন সমাজের নে অবস্থা আর ছিল না। ইতিমধ্যেই বিষ্ান্থন্দর কাব্য 
রচনার ধার] পরিপুন্ি লাঁভ করিতেছিল, নীতিত্রষ্ট সমাজ তখন কদধ্য রুচির অনুশীলন করিতে 
আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারই অবশ্রসাবী ক্রমপরিণতিরূপে খ্রীীয় অষ্টাদশ শতাব্ীর মধ্যভাগে 
রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের বিচ্াস্থন্বর কাব্য রচিত হইয়াছিল। সমাজের নীতি-বোধ 
ইতিপূর্ব্বেই যখন বিপর্যস্ত হুইয়! পড়িয়াছিল, তখনই রাষেশ্বর ভট্টাচার্য তাহার "শিবায়ন, 
রচন! করেন; কিন্তু কৰি রামকৃষ্ণের শিবায়ন বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জল 
যুগে রচিত হয়; তাহার গ্রন্থেই ইহার প্রমাণ পাঁওয়া যাইবে। কিন্ত এ কথাও অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই যে, মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে কবি রামকৃষ্ণের রচন] একটি 
বিচ্ছিন্ন কীর্ডি; ইহা! যেমন পূর্ববর্তী কোনও ধার। অনুসরণ করে নাই, তেমনি পরবর্তী কোনও 
ধারারও দিঙ্নির্দেশ করিতে পারে নাই। কারণ, কবি রাঁমকৃষ্চের “শিরায়ন তাহার আত্ম- 
কেক্িক জ্ঞান-সাধনার ফল? কিন্তু রামেশ্বর ভট্টাচাধ্য সম্পর্কে এ কথ! বলিতে পারা যায় 
না_তিনি যেমন শঙ্কর কবিচন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ কবিদিগের প্রবস্তিত শিবমঙ্গল রচনার ধারাটি 
একদিক দিয়া অনুসরণ করিয়াছেন, তেমনই তাহার স্বকীয় প্রতিভাঘার1 এই ধারাটির ষে 
ভাবে পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন, তাহাও পরবর্তী এই শ্রেণীর কাব্যরচয়িতাদিগের আদর্শ- 
স্থানীয় হুইয়] দাড়াইয়াছিল; কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, রামেশ্বর ভট্টাচার্যের পথ 
অঙ্গসরণ করিয়! খ্রীষ্ীয় অষ্টাদশ, উনবিংশ শতাবী ও এমন কি, বিংশ শতাবী পধ্যস্ত বহু 
কৰি শিবমাহাত্মাস্থচক কাব্য রচনা! করিয়াছেন। কিন্ত মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের 
ইতিহাসে কবি রামরুফের অনুসরণকারী কেহ নাই। ইহার কারণ, পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি 
যে, সমাজগত রুচি ও রসবোধের পরিবর্তে ব্াক্তিগত রুচি ও রসবোধকেই কবি রামরুফ 
তাহার কাব্যরচনার মূলে নিয়োজিত করিয়াছিলেন; বিশেষতঃ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে 
খরী্টায় অষ্টাদশ শতাবী হইতে আরভ্ত করিয়া উনবিংশ শতাবীর মধ্যভাগে কবিওয়ালাদিগের 
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যুগ পর্য্যন্ত যে রুচি ও রলবোধের আধিপত্য চলিয়াছিল, কেবলমাঁঅ সেই যুগের পূর্ববর্তী 
কবি বলিয়াই নহে, ব্যক্তিগন্ত নীতি ও রুচিবোধের দিক্‌ হইতেও কবি রাষকৃফ্চ তাহার 
প্রভাব হইতে মুক্ত ছিলেন। কিন্তু কবি রামেশ্বর, যুগের রুচি ও রসবোধকে তাহার কাব্য- 
রচনার ভিত্তি করিয়া লইয়াছিলেন; তিনি জাতীয় একটি সাংস্কৃতিক ধারার অনুসরণ 
করিয়াছেন, তাহার পরিপুর্ি সাধন করিয়াছেন এবং তাহ! দ্বারা এই বিষয়ক তাহার ভবিষ্যৎ 
কবিদিগেরও পথ নির্দেশ করিস! গিয়াছেন। অতএব কবি রামরুষের রচনার আভ্যস্তরিক 
যে মৃূল্যই প্রকাশ পাউক না! কেন, জনপ্রিয়তা! ও প্রচারের দিক্‌ হইতে কবি রামেশ্বরের 
সঙ্গে তাহার কোনও তুলনা হয় না; এক শত বৎসরের অধিককাল পরে আবিভূতি হইয়া 
কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য শিবায়ন রচনার ক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। 
তাহার অসংখ্য পুখি আবিষ্কৃত হইয়াছে, মুত্রিত হইয়াও সংখ্যাতীত গ্রন্থ প্রচারিত হুইয়াছে। 
পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ছুইথানি ব্যতীত কবি রামকৃষ্ণের আর কোনও পুথি পাওয়া যায় 
নাই। এই ছুই্খানি পুথিও একই অঞ্চলে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়। মনে হয়। 

্ীষীয় সগ্চদশ শতাবীর প্রথমার্ধ হইতেই বাংলা ভাষ! সর্বপ্রকার গ্রামাতা হইতে 
পরিত্রাণ পাইয় ত্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাবীর মধ্যভাগে ভারতচন্দ্রের স্থপরিচ্ছন্ন ও শিল্প গুণসমৃদ্ধ 
ভাষায় পরিণতি লাভ করিবার ষে প্রয়াম পাইয়াছিল, কবি রামকুষ্ণের কাব্যই তাহার 
প্রমাণ। সংস্কতের আহ্গত্যই কবি রামরুষ্ণের ভাষাকে এই পরিচ্ছন্নতা দান করিয়াছে। 
মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে রচিত মুকুন্বরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলের ভাষায়ও যে কোন কোন 
স্থলে গ্রাম্যতা দৃষ্ট হয়, তাহী কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অবশ্ঠ মুকুন্দরাম 
সাহার ম্বভাব-কবিত্বগুণে ভাষাগত এই গ্রাম্যতার মধ্যেও রস-স্থ্টি করিতে সার্থক হইয়াছেন, 
তাহা অবশ্ত কেবলমাত্র মুকুন্দরামের অলোক-সামান্ত প্রতিভার জন্যই সম্ভব হইয়াছে । 
কিন্ত কবি রামকৃষ্ণের সাধনা ভাবে কিংবা রূপায়ণে, কোন দিক্‌ দিয়াই কোন প্রকার গ্রামাতা 
স্পর্শ করিতে পারে নাই। বাঁংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে মঙ্গলকাব্য রচনার ক্ষেত্রে সকল 
দিক্‌ দিয়া এই প্রকার গ্রাম্যতা হইতে মৃক্তির নিদর্শন আর কোথাও পাওয়। যায় না। 
অবশ্ঠ চৈতগ্ত-জীবনী-সাহিত্য এই বিষয়ে ইতিপৃর্ধ্বেই এক সমুচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল । 
সপ্তদশ শতাবী হইতেই খ্যাত ও অখ্যাতনামা ষে সকল কবির রচনার ফলে ভারতচন্দ্রের 
আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল, ভাষার দিক্‌ দিয়! বিচার করিয়া দেখিতে গেলে কবি রামকৃষ্ণ 
তাহার প্রথম এবং সার্থক অগ্রদূত। অতএব বাংল! কাব্যভাষার ক্রমবিকাশের ধারায় 
তাহার যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হয়। 

যামেশ্বর ভট্টাচার্যের পর আরও কয়েক জন কবি শিব-মাহাতআ্সাস্চক কাব্য রচন। 
করিয়াছেন, কিন্তু তাহার! কেহই তাহাদের পূর্বববস্তীদিগের ষশ অতিক্রম করিতে পাবেন নাই। 


শ্রীদীনেশচন্ত্র ভট্টাচার্য 
গ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্ধ্য 


সুচীপত্র 


প্‌. 
পালা--১ ১--২১ 
বন্দনা--গণেশ, নারায়ণাদি, কষ, রাঁধ। 
প্রভৃতি, শিব, শক্তি, অষমৃত্তি প্রভৃতি, 
মহাকালী, অনন্ত প্রভৃতি । ১৮ 
গীত আরভ 
সৃষ্টিবর্ণনা, শিব ও শক্তি, ব্রহ্মা বিষ 
লিঙ্গের আদি অন্বেষণ, শিববন্দনা, স্থদর্শনচক্র, 
মানস পুঝ্র, প্রজা, কালবিভাগ। ৮--১৬ 
মহাগ্রলয়, মহথাবিষু। বিষণ তপস্যা, 
কাশমাছাত্য, বন্ধার অহস্কার, হুমেক, ত্রদ্ধার 
অভিলাষ। ১৭--২১ 
গালা-২ ২২-_-৩২ 
শিবের জন্ম, প্রজাপতি ক্রি, দক্ষসন্ততি, 
দেব ও দৈত্য, জীবজন্ন, ছায়া! ও মজা, 
আধিপত্যগ্রদান,। শিবসনর্শনে,। ক্রন্মার 
অন্গরোধ, কাশমাহাত্বা, শিবের বিবাহ। 
গবাজা--গ ৩২--৪৩ 
্রন্ধাবিষ্ণর বিবাদ, মহাকালের জন্ম, 
শিবস্কতি। কারভৈরবের মহিমা বিষুব 
ব্রলাভ, ত্রদ্ষহত্যার অন্থযোগ, কালভৈরবের 
তীর্থক্রিয়া, ভারতমাহাঞ্া, কাশীমাহাত্মা, 
শিবস্ততি। 
পালা--৪ 
ঈক্ষঘজ্ উপাখ্যান, শিবশিন্দা, হজ্ঞায়োজন, 
শিষহীন যজ, দরধীচির উপদেশ, শিবের 
প্রশংসা ও স্থানত্যাগ, কৈলামে নারদ, 
সতীর প্রার্থনা, দক্ষালয়ে সতী | 
গ 


৪ ৩স”৫৪ 


পৃ 
পালা--৫ ৫৪.৬৩ 
দক্ষের শিবনিদ্দা, সতীর দেহত্যাগ, 
শিবের ক্রোধ, বীরভদ্রের জন্ম, হজ্সতঙ্গ, 
বিষুর ক্রোধ ও যুদ্ধ, দক্ষে্র মুণ্ডচ্ছেদ, 
শিবস্ততি, শিবের আজা।, গুগগান। 
পালা-৬ ৬৪---৭৩ 
ময়-তারকোপাখ্যান। যুদ্ধযাত্রা, বিষুর 
ুদ্ধধান্া, ময়তাঁরকের পরাভব, কালনেমির 
যুদ্, কালনেমি ও বিষণ, কালনেমির মৃত্য, 
ব্রক্মলোকে বিষু, দেবাসৃরের সাত্বনা। 
পালা-”৭ গ ৪.-৮৩ 
ছিমগিরির কথা, মেনকার বিবাহ, 
আগ্ভাশক্তির জন্ম, নারদের উপদেশ, 
তারকবধের উপায়, ইন্দ্রের অনুরোধ, কামের 
অভয়দান, রতির নিষেধ, মদনভম্ম, রতি- 


বিলাপ, গৌরীর অভিমান, তপন্যায় 
অন্থ্মতি। 
পালা--৮ ৮০---৮৯ 


মেনকার নিষেধ, গৌবীর সন্কল্প ও তপস্যা) 
ব্রা্মণবেশী শিৰ, তপোভঙ্গের প্রলোভন ও 
উপদেশ, শিবনিম্দা, শিবমহিমা» প্রত্যুততর, 
গৌরীর ক্রোধ, শিবের নিজমূর্তিধারণ, গৌরীর 
গৃহে প্রত্যাবর্তন, নারদের. উপদেশ, 
কৈলাসে নারদ। 

গালা--৯ ৮৯-:১০৪ 

শিবের উদ্ভানে গৌরী, পুষ্পচয়ন, 
কৈলাঁসে সম্বাদ, শিবের আদেশ, রুত্রকালী- 


১৪/৩ 


মৃষ্তিতে গৌরী, রূপবর্ণন, গৌরীর অন্বেষণে শিব, 
সম্ধানলাভ, হরগৌরীর মিলন । 
পৃ. 

পালা--১০ ১০০.-১১১ 

হিমালয়গহে শিব, মেনকার কন্তাদানে 
আপত্তি, শিবের বন্ধনদশা, গৌরীর দুঃখ, 
শিবের ছলনা, সপ্তধিসস্ভাষণে, শিবের 
পরিহাস, হিমালয়গৃহে সঞ্চবি, দেবদেবীগণের 
হিমালিয়যাত্রা, আত্মীয় নিমন্ত্রণ, ক্রৌঞ্চের বাধা, 
নীলগিরির দৌত্য। 

পাল1--১১ 


কুমারের জন্ম ও মহিষবধ 


১১১--১২২ 


দেবসেনার মানরক্ষা, পতি অন্বেষণ, 
কুমারের জন্ম ও শক্তিবর্ণন, দেবসেনাপতিত্ব, 
ষঠীদেবীর কথা, মহিষের পরাঁভব, গৌরীর 
অপবাদ, অগ্নিপরীক্ষা, হিমালয়ের দূত। 


পালা_-১২ ১২২-_-১৩৬ 
শিবের বিবাহ, মেনকার আক্ষেপ, 
দেবীগণের আগমন, খধিগণের উৎসব, 


মেনকার জল সওয়া, বরযাত্রী, বিবাহসভায় 
শিব, এয়োগণের উপহাস, শিবের দিগন্বর 
বেশ, ভ্রেলোক্যমোহন কূপ ও বিবাহ । 
পালা--১৩ ১৩৬---১৪৪ 
শিবের কুশগ্ডিকা, যৌতৃকদান, বরদর্শনে 
রমণীগণ, খধিগণের নিমন্ত্ররক্ষা, হরগৌরীর 
বাসরযাপন, গৌরীর প্রসাধন, ফুলশয্য। 
পালা--১৪ ১৪৪-_-১৫৩ 
ফুলশয্যায় গৌরী, মাতৃগ্রবোধ, প্রহেপিকা 


ও উত্তর, শয্যাতোলনী, উৎসব, শিবের 
ঘোগসাধন, নেত্রে অগ্নি উদ্গিরণ, 
অগ্নিনির্ববাণ। 


পৃ 
পালা--১৫ ১৫৪-_-১৭৫ 
পাশাখেলা, হরনেজরহন্য, তিলোতমা্য্টি, 
পঞ্চ মুখের উদ্ভব, দৈত্যবধ, স্ুরভিস্থি, 
বৃষষাহনের কারণ, মেনকার খেদ, গোঁনীকে 
ভৎ্পনা, গৌরীর ছুঃখ, শয়নগৃছে পার্বতী, 
সম্ভাষণ, কৈলাসযাত্রা, অভ্যর্থনা, দেবগণের 
আনন্দ, বিষ্টনামমাহাত্ম, শিবের প্রেতসাহ- 
চধ্যের হেতু, পিনাক ও সর্ধারণরহম্য, 
প্রলয়ের কারণ, প্রলয়ের বিবরণ, জটাধারণ, 
লিঙ্-পুজা। 


পাল।--১৬ 
মনসার উপাখ্যান 
পল্পবনে শিব, মনসার জন্ম, বাহ্ছকির 
মনসাপুজা, মনস! সহ শিব, চণ্ডঁ ও মনসা. 
চণ্ডীর ক্রোধ, জরৎকারুর বিবাহপ্রস্তাব, 
সম্মতি, মনসার বিবাহ, আস্তিকের জন্ম । 


১৮৫ ৮১৯৫ 


১৭৫--১৯৫ 


পালা--১৭ 
সমূদ্রমস্থন উপাখ্যান 

চণ্ডীর প্রশ্ন, নীলকণ্-রহস্য, সমুদ্রমস্থন, 

লক্ষ্মীর উদ্ভব, দেবগণের আনন্দ, অমতোৎ্পত্তি, 

শিবের বিষপান, মোহিনীরূপ, স্ধাৰিতরণ, 

শিবের মোহ, যজ্ঞভজ, শিব ও বিষ্ুর যুদ্ধ, 


অস্থিমালাধারণের হেতু । 
পালা--১৮ ১৯৫.২৩৬ | 
বলিরাজার উপাখ্যান 


পঞ্চভূতাত্মক শিব, স্ট্টিকথন, বিষুর 
বরদান, বামনরূপ, বলির যজ্ঞে বামন, 
ভূমিদানের ফল, বামনের প্রার্থনা, প্রার্থনাপৃরণ, 
বামনদর্শনে দৈত্যগণ, শুক্রের ক্রোধ, বলির 
দানগ্রহণ, গঙ্গার বিবর্ণ। 


১৬/৬ 


পৃ 
পালা--১৯ ২০৭.২১৩ 
অগন্ত ও সগররাজার উপাখ্যান 


কুর্ধযপধরোধ, বিদ্ব্যেত দমন, বৃত্রবধ, 
সমুত্রপান, দেবগণের প্রার্থনা, সগররাজার 
সম্ভান, অশ্ব অন্বেষণ, কপিলের ক্রোধ। 


পালা---২, ২১৩-_২২০ 
গঙ্গার উপাখ্যান 
পিতৃপুরুষের হূর্গতি, নরকবর্ণনা, 


পুণ্যকর্শের ফল, নরকপরিহীরের উপায়, 
ভগীরথের তপস্যা, শিবস্ততি, গঙ্গামাহাতআা। 


পালা---২১ ২২০--২৩৪ 
ত্রিপুর ও তারকের উপাখ্যান 


গৌরীর ত্রিমেত্ররহম্য, ত্রন্মার উপদেশ, 
গণেশের জন্ম, গজমুখত্ব, দেবগণের পরাভব, 
অগ্নির অন্বেষণ, গঙ্গার গর্ভধারণ, কার্তিকেয়ের 
জন্ম ও তারকবধ, ত্রিপুরদাহন। 


পালা--২২ 
দুর্গার কন্দল 


শিবের মায়া, ছূর্গার দুঃখ, শিবের 
পরিতাপ, দুর্গার শিবনিন্দা, চৌত্রিশা, 
শিবছুর্গার কন্দল, দুর্গা ও গঙ্গার কন্দল, 
পিত্রালয়ে গমনোষ্গোগ, নারদের প্রবোধদান, 
শিবহুর্গার অভেদ, বারমাসী | 

পাল।- ২৩ 

অন্ধক উপাখ্যান 

মন্দর পর্বতে ছুর্গা, অন্ধক বিবরণ, 
অন্ধকবধের প্রার্থনা, নিয়তিকথন, মন্দারপুষ্প, 
অন্ধকের পরাভব। 

পালা-২৪ ২৫১--.২৬৪ 

অদ্ধকবধ 


গুক্রে নন শরণ, দৈত্যাগণের অত্যাচার, 
মুতসঞ্জীবনী, শুক্রের পরাভব, দৈত্যপরাভব, 


২৩৪ --৮২৪৪ 


২৪৫স্৮২৫৪ 


অন্ধকবধ, শুকরের শিবদ্কতি, শিবেঝ আদেশ, 
হিমালয়ের কাশীগমন। 
পৃ. 
পালাঁ-২৫ ইডি 
পরগুয়াম ও রাবণ উপাখ্যান 

মাতৃহতযা, পরশুরামের তপন্যা, জমদির 
আশ্রমে কার্তবীর্ধ্যার্ুন, কামধেনুর বৎসহরণ, 
জমদগ্সিবধ, পরশুরামের প্রতিজ্ঞা, পৃথিবী 
নিঃক্ষত্রিয়করণ, রাবণের বরলাভ, রাৰণের 
জন্মবিবরণ, রাবপবধের উপায়। 

পালা--২৬ ২৬৮---৩১১ 

বাণরাজার উপাখ্যান 

ৰাণের বরপ্রার্থন1, বরলাভ, দেবগণের 
পরাভব, মন্ত্রিগণের বিষাদ, উধার শিবপুজা 
শহ্করের নৃত্য, উষার প্রসাধন, উধার মিলন, 
উধার শোক, চিত্রলিখন, উধার পতি নির্ণয়, 
নররূগী নারায়ণ, শিবের বরদান, বুকবধ, 
কন্দ্পজন্ম, নারদের উপদেশ, উধার বিরহ, 
গন্ধরবিবাহ, প্রহরীদের অভিযোগ, অনিরুদ্ধের 
জয়লাভ, বাণ ও অনিক্ুদ্ধের যুদ্ধ, অনিরুদ্ধের 
বন্ধন, উাকে নারদের সাম্বনাদান, অনিরুদ্ধের 
নাগপাশমোচন, দ্বারকায় বিষাদ, দ্বারকায় 
নারদ, কৃষ্ণের যুদ্বোস্তোগ, যুদ্ধযাত্রা, শোণিত- 
নগরে নারদ ও কৃষ্ণ, দৈত্যগণ্র পরাভব, 
বলরামের জর, বিষুজর,জরাধিকার, হরিহরের 
যুদ্ধ, শিবের ক্রোধশাস্তি, ব্রহ্মার স্ততি, 
কার্তিকেয়-কফ্যুদ্ধ,। কৃষ্-বাণযুদ্ধ। বাপের 
পরাভব, শিবের রথদান, শিবের অনুরোধ, 
শিবের বর, উধানিক্ুদ্ধের বিবাহ, শিব-কুষ্ণ- 
মিলন, ফলশ্রুতি। 


পুজ্পাঞ্জলি ৩১১---৩১৫ 
পুথির পুম্পিকা ৩১৫---৩১৬ 
পাঠাস্তর ও পাঠগুদ্ধি ৩১৭-৩২২ 
শবাসূচী ৩২৩---৩৩১ 


পিবায়ন 


নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্ধৈব নরোতমং | 
দেবীং সরন্বতীঞ্চেব ততো জয়মূদীরয়েৎ | 


শ্রীযাণেশবন্গনা 
রাগ ॥ 


শিবস্থত বিনায়ক সাধ্য সিদ্ধি প্রদায়ক 
প্রথমে প্রণাম বিশ্বরাজে। 

গজব, রক্তমুওড সচল লঘিত শুও 
অলিক তিলক দ্বিজরাজে ॥ 

একাভ্ত নীলগ্রীব ত্রিনয়ন বন্ধুজীব 
কুটিল জটিল তপোধন। 

মদগন্ধ শ্রুতিমূলে ্রময ভ্রমিএা বুলে 
পরিসয় চঞ্চল শ্রবণ ১ 

দেব এ প্রসীদ হেরম্ব লদ্বোদর। 

উত্তরি উত্তম ব্যালন উরে পারিজাত মাল 
খর্ব গীহর কলেবর || 

হ্ৃবলিত চারি তৃজে অঙ্গ? ব্লয়া সাজে 
অক্ষমালা শৃণী ফুশপাশ। 

ৃতরবর্ণ পূর্ণতেজা অগ্রেতে যাহার পুজা 
ব্যাস্রচ্ম পরিধেয় বাস ॥ 

দেবের অদ্ভুত রূপ নাভি গভীর কৃপ 
তুন্দবন্ধ তব হিবসন। 

পদযুগ কোকনদ রত্বময় পদাঙগদ 
মৃষিকণৃষ্টেতে পদ্মাসন।২। 

পূর্ব এক মহস্তরে পৃথিবী প্লাবিত জলে 
্রদ্মা বিষুঃ কমল! ভারতী । 


অন্বরে অস্বিকাহর বিভাবস্থ বিভাকর 
বিভাবরী পত্রী সদাগতি ॥ 
সথররাজ ধর্মরাজ রাজরাজ নাগরাজ 
বরণ নৈধত বিদ্যমান । 
প্রতিজা! করিয়৷ তুমি শুথাল্যে নকল ভূমি 
অখিল জলধি কৈলে পান। 
তুষ্ট হইয়া প্রজাপতি পুনর্বার সি স্থিতি 
সংসার রচিল সেই কালে। 
দেখিয়৷ অশীম শক্তি করিয়া গ্রণতি ভক্তি 
পৃূজে তোম। দশ দিকৃপালে | 
তেঞ্ি গথপতি নাম ভক্তজন মনম্বাম 
সাঙ্গ হয় তোমার স্মরণে । 
সঙ্কল্প সফল আশে বাঁমকঞ্চ দাম ভাষে 
স্ততি নতি তোমার চরণে ॥৩| 1১1 


ঘোয়া॥ 


বন্দহ নারায়ণ গুণধাম। 
সব অবতার সার নন্দনন্দন নরহবি বামন রাম। 


নারায়ণ ও ভ্রজাদির বন্দন! 
পয়ার ॥ 


নমো নমো নমো বন্দ সহ খীরষে। | 
অবনী লোঁটাইয়া পুতি পরম পুরুষে । 


ষহম্র বন দেব সহমর কুদ্তল। 

সহন মুকুট শিরে পরম উজ্দল | 
সহম্ন নয়ন তার সত্তর শ্রবণ। 
সহম্তরেক হস্ত তার সহম্র চরণ॥ 

সহন্ন ভূষণ তার শরীর ভূষিত। 

সেই ত পুরুষ সবাকার অবিদিত ॥ 
যৌগমায়। বন্দিলাম তাহার প্রতি । 
যাহা হইতে হয় তিন গুণের উৎপত্তি ॥ 
তবে ত বন্দিলু ব্রন্ধা! সর্ববন্থর্রেষ্ঠ। 
রজোগুণ স্বভাবে স্থজেন যিহো সষ্ট ॥ 
চতুম্মুখ চতুভূ্জ অরুণ বরণ। 
হংসের পৃষ্ঠেতে যাঁর ধ্যান পল্মাসন ॥ 
চারি বেদ বন্দিলাঙ সন্ধ্য। সাবিত্রী । 
প্রণব বন্দিলু বেদমাতা গায়ত্রী ॥ 
তবে ত বন্দিলু বিষু শুদ্ধসত্বময় । 
যাহার কটাক্ষে স্ষ্টি পালন প্রলয় ॥ 
ইন্দ্রনীল মণির মদৃশ কলেবর। 

পূর্ণ স্থধাকর যেন বদন হুন্বর। 
প্রফুল্ল কমল মুখ নয়ন বিশাল। 
শ্রীবংস কৌত্বভ উরে আর বনমাল ॥ 
আজান্গলঙ্বিত চারি তূজ করিকর। 
শঙ্খ চক্র গদ। পদ্ম পীতান্বরধর ॥ 
মুকুট কুগ্ডল হার কেয়ুর বলয়। 
নূপুর তোড়রমল লব রত্বময় ॥ 

কুস্কুম অগ্ুরু রস কম্ত,রি চন্দনে। 
নানাবর্ণে মেঘ যেন শরদ গগনে ॥ 
গরুড় বাহন তার বন্দিলু সম্মুখে । 
সথদর্শন চক্র বন্দো সারঙ্গ ধুকে | 
পাঞ্চজন্য শঙ্খ বন্দো৷ হইয়া কৌতুকী । 
খড়া নন্দক বন্দো গদা কৌমোদকী । 
নন্দ স্থনন্দ আদি বন্দো পারিষদ | 
চতুভূ'জ সমান ভূষণ পরিচ্ছদ ॥ 


তবে ত বনদিলু মুগ্রি লক্ষ্মী সিদ্ধত্ৃতা। 


. নারায়ণপ্রিয়া নানা আভরণযুতা | 


পদ্মহত্ত। পল্মালয়া আপুনি পদ্মিনী । 
কমলাক্ষ হৃদয়ে কমল নিবাসিনী ॥ 
মেঘের সহিত যেন উদয় চপলা। 

প্রভু সঙ্গে সাজে তেন লেবকবৎনল! ॥ 
কমলার চরণে মজুক মোর চিত। 
ভক্তজনে কৃপা কর শুনিয়া সঙ্গীত ॥ 
শ্বেত পদ্মাসনে বন্দ বিষ্ণুর বন্নভা । 
ইন্দু কুন্দ চন্দন নিন্দিয়া যার আভা । 
শুরু বস্ত্র পরিধান শুরু বিভূষণ। 
সর্ব্বশুর। সরব্বতী বলে সর্বজন ॥ 

বীণা লইয়া সঙ্গীত গাঁয়েন পতিপাশে। 
শব্দরূপে সবাকাঁর ব্দন নিবসে | 

সেই দেবীচরণে ত্বামার দৃঢ় ভক্তি। 
প্রমাদ করিবে মাতা! মধুরস উক্ভি। 
ছয় রাগ মালব প্রধান তার সঙ্গে । 
ছত্রিশ রাগিণী মুগ বন্দিলাঙ রঙ্গে ॥ 
সপ্ত স্বর বন্দিলাওঙ বাছ্য আর তাল। 
জয় বিজয় বন্দো দুই দ্বারপাল ॥ 

প্রভুর প্রিয় স্থান বন্দে! বৈকু্পুরী । 
তবে ত বন্দিলু আমি যত বম্যস্থলী ॥ 
গোলোক বন্দিলু আমি অতি গুপ্ত স্থান। 
গোলোক গোঁকুল ভাই বৈভবে সমান ॥ 
রামরুষণ দাস কহে যুড়ি ছুই হাত। 
এখনে বন্দিব আমি গোকুলের নাথ ॥২| 


কৃঞ্েের বন্দন। 
সারেঙ্গ রাগ ॥ 


নীপ সমীপ নীল নব নীরদ তড়িতলতা৷ তথি সঙ্গ | 
রাধা অঙ্গে অঙ্গ অবলম্বন গীতাম্বর তিরিভঙ্গ ॥১| 


শিববন্দন। 


বন্দছ' বৃন্দাবনে ব্রজবেশ। 

নয়ন ইন্দীবর মুখশশী সুন্দর 
চন্দ্রক চুদ্দিত কেশ ॥ধ। 

কুল মণিময় অঙ্গদ স্ুবলয় 
তনুচিত্রিত ঘননার। 

ছিভূজ মনোহর বর মুরলীধর 
উরে কৌন্তভ বনমাল।২। 

পরিসর হৃদয় সদয় করুণাময় 
লোমাঁবলী অলি পাতি । 

কেশরী সরু কটি তুন্দবন্ধ ধটা 
প্রকটিত নটবর ভাতি ॥৩| 

উরুযুগ করিকর পুষ্ধরে পুর 
তথি লিক মঞ্ধীর। 

রামক্চ ভণ ত্রিভূবন পাঁবন 


ল্মরণে সে পদ নীর ॥ ৪ ॥ ৩॥ 


রাধ! প্রভৃতির বন্দনা 


যোল সহস্র গোপী লইয়৷ কৃষ্ণের ধামালী। 
প্রধান প্রকৃতি বন্দো বাঁধ! চন্দ্রাবলী ॥ 
চিত্ররেখা বন্দিলাঙ মদনহুন্দরী | 
শ্রীমতী মধুমতী ব্ললভকুমাবী ॥ 

তবে ত বন্দিলু হরিপ্রিয়া শশিরেখা। 
অষ্ট গোপাল বন্দে! গোবিন্দের সখা ॥ 
দ্বারিকায় বন্দিলাঙ রুক্সিণী সত্যভাম]। 
নগ্রজিত৷ বন্দিলাঙ জান্ববতী রাম! ॥ 
মিত্রবিন্দা! ভভ্রা! বন্দে। কালিন্দী লক্ষ্মণ! । 
যোল সহশ্র এক শত বন্দিল অঙ্গন! ॥ 
করপুট করিয়া ভকতিযুক্ত চিত্তে । 
মথুরায়ে বন্দে। রাম রেবতী সহিতে ॥ 
স্থভদ্রা বন্দিল আমি বলদেবের স্বসা। 
রতি কামদেব বন্দে! অনিরুদ্ধ উষ্! ॥ 


অযোধ্যায় বন্দে! রাম দেবী ভ জানকী। 
ভরত বন্দিলু আর লক্ষণ ধাস্ুকী ॥ 
শত্রু কুমার বন্দি হনুমান । 

নীলাচল বন্দিলাঙ প্রতুর প্রিয়স্থান ॥ 
জগন্নাথ বলভভ্্র সভত্রা! ভগিনী । 
সত্যব্তী বন্দে৷ ইন্দ্রছ্যয়ের নন্দিনী ॥ 
সন্কেতমাধবর বন্দো সাগরসঙ্গমে। 

নর নারায়ণ বন্দে! বদরিকাশ্রমে ॥ 

মন্দর পর্বতে বন্দো শ্রীমধুস্দন। 
হরিছারে শ্রীহবির বন্দিলু চরণ ॥ 

গয়ায় গদাধর বন্দে। পুটাঞ্জলি করি। 
তমোলিপ্তে বন্দিলাঙ প্রভু বিষুহরি ॥ 
ব্যঙ্কট পর্বতে আমি বন্দ রঘুনাথ। 
ভক্তিভাবে মস্তকে যুড়িয়া ছুই হাত ॥ 
তবে ত বন্দি্থ আমি মীন অবতার । 
যাহা হইতে হইল চাঁরি বেদের উদ্ধার ॥ 
কৃম্ম অবতার বন্দো বরাহশরীর | 
নরমিংহ বন্দিলাঙ ত্রিবিক্রম বীর ॥ 
বন্দিলু প্শুরাম আর দাশরথি। 
বলরাম বন্দিলাও হইয়া হষ্টমতি ॥ 
বৌন্রবূপ বন্দিলাঙ কক্কি অবতার । 
তিহে। সে করিব গ্নেচ্ছবংশের সংহার ॥ 
প্রভুর অনস্ত রূপ অনস্ত শকতি। 
রামকৃষ্ণ দাস গায় করিয়া প্রণতি ॥ ৪ ॥ 


শিববন্দনা 


যথারাগ ॥ মজগলগুঙ্জরী ॥ 
দেব সদাশিব অখিল জনজাৰ 
ধবল নির্শল কায়। 
কিবা সে রূপরাশি মুকুটমণি শশী 
ছত্র ভূজলম রায় | 


ক্ষষম পঞ্চানন. বিষম ভ্রিলোচন 
শ্রবণে মণি অবতংশ। 
ভূষণ জাননদ কুক্কুম মৃগমদ 
চন্দন চচ্চিত অংস | ১॥ 
ভজহ' প্রভূ পণুপতি। 
হজন পালন প্রলয় কারণ 
গৌরী যার নিজশজি ॥ঞ্ 
তড়িত সম জট! উত্তরি হেম পাটা 
উরগ উরে উপবীত। 
পরণু মুগবর অভয় দান কর 
চারি ভূজ সৃবলিত ॥ 
স্থনাভি গম্ভীর ব্যাদ্রচন্ম চীর 
শেষ তাছে নীবিবন্ধ। 
চরণ স্থশীতল অরুণ শতদল 
ভকত পিয়ে মকরন্দ ॥ ২ ॥ 
রত্ব বরাসন তথি ত পদ্মাসন 
বেটিত স্থরাস্থর্‌ সর্ব্ব। 
গায়ন কিন্নর নাচে বিদ্যাধর 
তান ধরে গন্ধর্বব ॥ 
সম্তান দেবদ্রম ছায়! অনুপম 
মূলে মণিময় বেদী । 
কুন্ম সৌরভ সুস্বর পক্ষিরব 
সমীপে বহে স্থরনদী ॥ ৩ ॥ 
মন্দ সমীরণ বেদধ্বনি ঘন 
দেব খাধিগণ শিষ্। 
সেবয়ে সব সিদ্ধি বিভূতি অণিমাদি 
সম্মুখে বাহন বৃষ ॥ 
কৈলাস প্রিয় হর নন্দিনী অন্থচর 
প্রমথগণ পারিষদ। 
রামকৃষ্ণ দাস এই অভিলাষ 
সতত সেবি তুয়! পদ ॥81৫1 


শক্কিষলগন! 
পঠমঞজরী রাগ ॥ 


আদ্যাশক্তি মহামায়া! ভক্তজনে কর ঘয়া 
প্রণিপাত তোমার চরণে। 

বণিতে আগম কথা নিষেধ করিল ধাত। 
প্রলারিত নাগ সর্ধজনে ॥ 

জগৎ জননী উমা সন্ধ্যা সরম্যতী রম। 
স্বাহা হ্বধা সতী অংশ কলা। 

ধরিলে অশেষ কায়া আপনি শিবের জায় 
অর্ধ অঙ্গে সর্ববমঙগল] ॥ ১ ॥ 

উর মা গে! ত্রিপুরস্থন্দরী। 

সলীত শুনিতে রঙ্গে সাজিয়া শঙ্কর সঙ্গে 
আস্ত গৌরী পরম ঈশ্বরী ॥ 

কনক লতিক! গাত্র- প্রফুল্ল কমল বস্ত্র 
ভৃঙ্গপুঞ্জ করে মধুপান। 

এ তিন খঞ্জন পাখী এক শুক মুখ দেখি 
কোকিল লখিল অনুমান ॥ 

ভূষণে চঞ্চল কর্ণ সহজে লোহিত বণ 
যেন দুই নবকিশলয়। 

গ্রীবায়ে ত্রিবলী আক লতায় পড়িল পাক 
হৃদয়ে কঞ্চুকী ফলাশয় ॥ ২॥ 

দুই ফল স্ুললিত বৃস্ত তার বিপরীত 
তুলে উঠে ছুই কৃষ্ণ ফণী। 

অঙ্গে আভরণ শোভা উপমিতে নারে জিহব 
খছোত সদৃশ রত্বমণি ॥ 

তার উপলতা ভূজ কর তাঁছে সরসিজ 
চরণ শোণিত অরবিন্দে। 

আরক্ত লৌচন ছবি পদ্মবন দেখি রবি 
বশপ দিল প্রভাত আনন্দে | ৩॥ 

তুমি হেম কয়লা হরকল্পতক্ষ শ্রিতা৷ 
যার ছায়া! সকল সংসারে । 


অষ্টমুত্তি প্রভৃতির বন্দনা 
তোমার লাবণ্যরপ বণিতে বসের কুপ তবে ত বন্দিলু দেব সর্বসনামতল | 


কোন কবি নমাপিতে পারে ॥ কল্পভেদে আপুনি সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥ 
জয়স্তী মঙ্গল! কালী কপালিনী ভত্রকালী ধবল শরীর তার ধবল বসন। 
দুর্গা নারায়ণী আদি নাম। ধবল ভূষণ তীর ধবল আসন ॥ 
রামকষখ দাস গায় নিবেদন তব পায় উল্লুক বাহন তাঁর পাছুকায়ে পৃজা। 
ভকত জনে পুর মনস্কাম 181৬1 ভ্রিগুণ আশ্রয় তি'ছো। ব্রিতৃষনে রাজ] ॥ 
সর্্বদেব এক তেজ ছেন কহে বেদ। 
নানামৃত্তি যত শুন সব মন্ত্রভেদ | 
অষট্তিগ্রৃত্ির বন্দনা আগে পিছে বন্দিল না] লবে অপরাধ । 
বর! প্রসন্ন হইয়৷ গৌসাই করিবে প্রসাদ ॥ 
শিবের অষ্ট মৃত্তি বন্দে! আর অষ্ট স্থান। তবে ত বন্দিল আমি দেব দিবাকর । 
শর্ব্ব ভব রুদ্র উগ্র ভীম অজ নাম ॥ ছাঁয় সংজ্ঞ। সঙ্গে অঙ্গে কবচ কুগুল ॥ 
মহাদেব ঈশান চরণে মোর নতি । সপ্ত অশ্ব বথ যার অরুণ লারঘি। 
তবে ত বন্দিলু চণ্ডিকার অষ্ট শক্তি ॥ অষ্ট লোকপালপদে রহুক প্রণতি ॥ 
মাতৃগণ বন্দিলাঙ চৌষটি যোগিনী । ষোল কলায় পূর্ণচজ্জ বন্দিল আকাশে । 
ছু'হাঁর বাহন বন্দো বুষ মুগমণি ॥ নিশি অন্ধকার নাশ যাহার প্রকাশে । 
কুমার বন্দিল আমি দেবসেনাপতি। সপ্তবিংশতি জায়! রোহিণী প্রেয়সী | 
মষুর বাহন তার করে শুল শক্তি ॥ দশ অশ্ব রথে আমি বন্দিলাম শশী ॥ 
পুনর্বার বন্দিলাঙ দেব গণপতি। মঙ্গল বন্দিলু' আমি পৃথিবীকুমার। 
মনসা কুমারী বন্দো করিয়! ভকতি ॥ মেষ বাহন তার লোহিত আকার ॥ 
তবে ত বন্দিলু' আমি গঙ্গা! ভাগীরথী। তবে ত বন্দিল বুধ চক্জের নন্দন । 
স্বর্গে মন্দাকিনী বন্দ পাতালে ভোগবতী ॥ শ্ঠাম চতুতূজ তঙ্গ মৃগেন্দ্রবাহন ॥ 
দ্বধরূপ নারায়ণ পরম কারুণ্য । স্থরগুরু বন্দিলাঙ গ্রহ বৃহস্পতি । 
শিব বনে মহিমা! না জানে তার অন্ত ॥ গৌর শরীর যার রাজহংসে গতি ॥ 
নন্দী দ্বারপাল আমি বন্দিল আনন্দে । দৈত্যপুরোহিত বন্দো শুক্র শুরুকায়। 
বন্দিল শঙ্কর সবাহুন পরিচ্ছদে ॥ মণ্ুক বাহন তার আপন ইচ্ছায় ॥ 
কৈলাস বন্দিল আমি শিবপ্রিয় স্থান । ৷শনৈশ্চর বন্দো৷ কৃফবর্ণ অধোমুখ। 
কাশী কৈলাস ছুই মহিমা সমান ॥ বাহন বড়ই কৌতুক. 
ধর্ণী লোটাইয়া রে যুড়িয়া ছুই হাত। খূর্ঘ" রাহু গ্রহ বন্দিলাও বেতু তার সঙ্গে 
অপূর্ণ সহিত বন্দিল বিশ্বনাথ | বন্দিল দ্বাদশ রাশি এই ত প্রসঙ্গে ॥ 
যথা যথা শিবলিঙ্গ আছেন যেইরূপে। দিবা বাত্রি বন্দিলাঙ মাস পক্ষ খতু। 


সবার চরণ আমি বন্দিল সংক্ষেপে ॥ সন্বতসর বন্দে! কাল অবয়ব হেতু ॥ 


সত্য ভ্রেতা দ্বাপর বন্দিল কলিযুগে। 
দিকৃপাল সব যুগ্রি বন্দে! দশ দিকে ॥ 
পূর্বদিকে বন্দিলাঙ দেব পুরন্দর। 
শচী মহাদেবী যার জয়ন্ত কুঙার ॥ 
এরাবত গজ যার উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া। 
স্থরপতি চরণে আমার কর জোড়া ॥ 
অগ্নি দেবতা আমি বন্দি অগ্নিকোণে। 
স্বাহা মহাদেই সঙ্গে ছাগল বাহনে ॥ 
সকল দেবের মুখ ধনঞ্য় নাম । 

দশ কল! সহিত আমার পরণাম ॥ 
দক্ষিণে বন্দিল আমি দেবতা কীনাশ । 
মহিষ বাহন যার করে দণ্ড পাশ ॥ 
চিত্রগুপ্ত পায়ে যার বিজয় যুবতী । 
পিতৃপতি চরণে আমার পরণতি ॥ 
নৈখত কোণে বন্দে! দেবতা নৈখতি 
প্রেতবাহন রাক্ষসের অধিপতি ॥ 
খড়গ চণ্ম ধরে বীর বলে মহাঁবলী। 
নৈখত চরণে মুঞ্িি করে? পুটাঞ্ুলি ॥ 
পশ্চিমে বন্দিল আমি বরুণ দেবতা । 
মকর বাহন যার শিরে পাটছাতা ॥ 
পাশহন্ত মহাবল যার্দোগণ সঙ্গে । 
জলের ঈশ্বর দেব বন্দিল ষড়জে ॥ 
বায়ুকোণে বন্দিলাঙ দেবত। পবন। 
ধবজহত্ত ধুত্রবর্ণ হরিণ বাহন ॥ 

প্রাণ অধিপতি দেব উন পঞ্চাশত। 
সমীরণ চরণে আমার দণ্ডবৎ ॥ 

উত্তরে কুবের বন্দো ধনের ঈশ্বর | 
মনুষ্য বাহন যার যক্ষ অন্ুচর ॥ 
নলকৃবর নামে যাহার নন্দন । 
ভক্তিভরে করে৷ তার চরণ বন্দন ॥ 
ঈশানে বন্দিল আমি দেবতা ঈশান । 
শরীর উজ্জ্রল কোটি চন্দ্রের সমান ॥ 


শিবায়ন 


শ্বেত গীত নীল পীত রক্ত পঞ্চানন । 
রবি শশী বিভাবন্থ এ তিন 'লোচন ॥ 
শশান্কশেখর জটাজ্‌ট গঙ্জাধর । 
নীলকঠ দশ হস্তে দশ অস্ত্রধর | 
হৃদয়ে বান্ুকি নাগ করেতে কপাল। 
কত্তিবাস বুধধ্বজ সর্বলোকপাল ॥ 
সম্মুখে স্তবন করে ভূঙ্গী মহাকাল । 
একাদশ রুত্র সঙ্গে ভৈরব বেতাল ॥ 
রামরুঞ্ণ দাস গায় করি পুটাগ্ুলি। 
এখনে বন্দিব আমি দেবী ভদ্রকালী ॥৭॥ 


? 


মহাকালীবন্দন। 
মালশী বাগ ॥ 


যুকত জটা মদ ঘূণিত নয়ন] । 
রুধির পান পরিপুণিত বদন] ॥ 

লহ লহ চঞ্চল ভীষণ রসনা । 
উতৎ্কট মট কটি উজ্জ্বল দশন! ॥ ১ ॥ 
বন্দছ' কালী কুবলয় শ্যাম! । 
বামদেবদয়িত। তন রাম ॥ প্র ॥ 
মুণ্ড রচিত শ্রুতি কুগ্ডল তরল।। 
বারণ কুস্ত পয়োধর যুগলা ॥ 

অবরি মুণ্ডালি মুণ্ডিত হৃদয়] ।' 
নাড়ী নিশ্মিত অঙ্গদ বলয়! ॥ ২॥ 
দক্ষিণ হন্তে শল অসি চপলা। 
বামে কর্পর খেটক প্রবলা ॥ 
অজিনাম্বরধর বিপুলনিতম্ব। 
কশজঠর] যুগ জঘন স্থুরস্তা ॥ ৩॥ 
ভীম ভবার্ণব ভীষিত শরণ]। 
রামকৃষ্ণ কবি সেবিতচবরণ ॥ ৪ ॥৮। 


গনপ্ত প্রৃতির বন্দন। 


নভ্ত প্রড়ৃতির বন্দনা 


পাতালে বন্দিলু' নারায়ণ মৃত্তিযন্ত | 
শুরুবর্ণ চতুতূর্জ উপাধি অনস্ত ॥ 

শিরে সপ্ত ফণা তার রত্ব বিভূষখ। 
পীতবস্ত্র পরিধান শেষ বরাসন ॥ 

তাঁর অংশ বন্দিলু' বাস্থকি সর্পরাজ। 
সহন্তেক ফণ। তার মণিতে বিরাজ ॥ 
পৃথিবী ধরেন তি'হো। ঈষৎ লীলায়। 
তাহার আপন বন্দো কুর্ম মহাকায় ॥ 
অষ্ট নাগ বন্দিলাঙ তক্ষক কুলীর । 
শঙ্খ মহাশঙ্খ বন্দো৷ ধবল শরীর ॥ 
কুমুদ কর্কট বন্দো পদ্ম মহাপদ্ম । 
উপেন্দ্র বন্দিলু' যথা বলিসম্ম ॥ 

তবে ত বন্দিলু বলি দাতার অগ্রণী । 
বরাহ সহিত আমি বন্দিলু ধরণী ॥ 
সপ্ত দ্বীপ বন্দিলাঙ সপ্ত সাগর । 

স্থমের সহিত বন্দো অষ্ট কুলাচল। 
হিমালয় বন্দিলাঙ উদয়াস্তগিরি | 
লোকালোক পর্বতে করিল পুটাঞ্ুলি ॥ 
সপ্ত স্বর্গ বন্দিলাঙ সপ্ত পাতাল। 
রব বটুক বন্দে! যত ক্ষেত্রপাল | 
সনৎকুমার বন্দিলাঙ সনক সনাতন । 
সনন্দ নারদ বন্দে হুইয়। মুদমন | 
মরীচি অঙ্গিরা বন্দে] পুলহ পুলস্ত্য । 
অত্রি ক্রতু বন্দিলাঙ বশিষ্ঠ অগস্ত্য | 
আন্মরি কপিল বন্দো৷ বোঢ়, পঞ্চশিখে। 
প্রজাপতি বন্দিলাউ কশ্ঠপ আর দক্ষে ॥ 
বন্দিল ছুর্ববাস! ভৃগু বাল্সীকি পরাশর। 
বেদব্যাস বন্দিলাঙ গৌতম দেবল ॥ 
গর্গ মার্কগ বন্দে। ভরঘাজ মুনি। 
বিশ্বামিত্র জৈমিনি বন্দিলু' জমদগ্রি ॥ 


দেবখষি মহধি যতেক তপোৌখন। 
সংক্ষেপে বন্দিলু' মুঞ্ডি সভার চরণ ॥ 
বৈবস্থত স্বায়ভবব আদি যত মন । 

অষ্ট চিরজীবী বন্দ! আর কামধেন্ছ ॥ 
কল্পবৃক্ষ প্রভৃতি বন্দিলু' স্থরবৃক্ষে । 
মীননাথ সিদ্ধা আর বন্দিল গোরক্ষে ॥ 
ধরাতলে যাহারে করয়ে ধন্ত ধন্য | 
নবদ্ধীপে বন্দিলাড ঠাঁকুর চৈতন্য ॥ 
খড়দহে বন্দিলাঁড প্রভু নিত্যানন্ন। 
যাহ! হইতে জগতে ছিগ্ডিল কর্ম বন্ধ ॥ 
ব্রাহ্মণ বন্দিল আমি যতেক বৈষ্ণব । 
শৈব শাক্ত বন্দিলাঙ সাধক সাধব ॥ 
তবে ত বন্দিলু নিজ গুরুর চরণ। 
ইহকালে পরকালে যাহার শরণ ॥ 
গোর শরীর তার শুরু উপবীত। 
শুরু বস্ত্র পরিধান পরম পণ্ডিত ॥ 
প্রফুল্ল কমল মুখ কথা সথধাবৃষ্ি । 
ধাহার প্রসাদে মোর হেল জ্ঞানদৃষ্টি ॥ 
পূর্বকবি পণ্ডিতে করিয়ে পরণাত। 
সভাসদ পণ্ডিতেরে আমার ভকতি ॥ 
পিতামহ বায় ঘশশ্চন্্র মহামতি | 
তার পদান্থজে মোর অশেষ প্রণতি । 
পিতামহী বন্দিলাঁঙ নাম নারায়ণী। 
সরব্বতী বন্দিলাঙ তাহার সতিনী ॥ 
মাতামহ বন্দিলাম নাম সূর্য্য মিত্র । 
তেয়জ কুলীন তিহে। পবিভ্র চরিত্র ॥ 
পিতা কষ্ণরায় বন্দে সর্বশাস্ত্রে ধীর । 
যাহার প্রসাদে এই মনুষ্যশরীর্‌ ॥ 
মাতা রাধ। দাসীর চরণে দণ্ডবৎ। 
ধার গর্ভবাস হইতে দেখিল জগৎ ॥ 
কায়স্থ দক্ষিণরাট়ি বংশেতে উতৎ্পতি । 
গোত্র কাশ্তপ অমার দেবতা প্রকৃতি | 


মিরাস বঙ্গিম্ম বাস রসপুর দেশ । 
এত্ত দূরে ভাই রে বন্দনা! হৈল শেষ ॥ 
রামক্কফণ দাস গান শিবের মঙ্গল । 
ভক্তজনে প্রভূ তুমি করিবে কুশল ॥ 
গায়ন বায়ন যে ঘা শুনে এই গীত। 
সভাকারে প্রত তুমি হইবে স্থুপ্ীত॥ ৯ 


গীত আরম্ত 
শ্রীরাগ॥ 


শুন প্রতু চন্দ্রা তোমারে না চিনে মৃঢ় 
তে করে শঙ্কর কেশবে। 

হেন কছে চারি বেদে হরি হরাত্মক ভেদে 
মজে নর নরক রৌরবে ॥ 

যত সব খগজানী তব তত্বনাঞ্জি জানি 
ভ্োমা ভিন্ন জানে অন্ত দেবে। 

যত ষথ। বছে নদী সিদ্ধু বিনে নাঞ্চি গতি 
তেন সেই তোমাবে(ই) সেবে 1১] 
প্রভূ হে অবধান কর যহেশ্বর। 

উরিয়! সঙ্গীতশালে নৃত্য গীত বাছ্য তালে 
স্থর সঞ্চ বঞ্জিবে আশর ॥ ঞ্। 

গাইতে তোমার গীত মোর চিত্ত উল্লসিত 
পরিহাসে নাঞ্চি লাজ ভয়। 

অসীম মহিম তুমি... অবুধ অধম আমি 
নিজগুণে হইবে সদয় 

আপনার মনোরথে নানা পুরাণের মতে 
বিরচিল পাঁচালি প্রবন্ধ। 

কাম্য করি এই ধ্যানে শিবায়ন সেই শুনে 
তুমি তারে বাড়াবে আনন্দ ॥ ২॥ 

দিবাভাগে পৌর্র্মামী কৃষ্ণা গ্রতিপদ নিশি 
আরম্ভ করিব শুভক্ষণে। 


শিবা 


কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথি দীপমাল! দিনা ব্রতী 
প্রা সহিত জাগরণে | | 

হোম পঞ্চদশ দিনে অভিষেক ত্রিলোচনে 
দক্ষিণাস্ত শাস্তি আশীর্বাদ । 

দেব দ্বিজে পরণাম লভে সুখ যোক্ষ কাম 
তোমারে সেবয়ে নির্বিবাদ | ৩॥ 

রাজ্যজষ্ট নব্পতি পুনর্বার পায় ক্ষিতি 
অস্ত্রে শাস্ত্রে নাঞ্রি পরাজয় । 

বন বহ্কি বারি বিষে কেহ না তাহারে হিংসে 
অকালে নাছিক তার ক্ষয় ॥ 

কন্তা লভে যোগ্য পতি বন্ধ্যা হয় পুত্রবৃতী 
মহাব্যাথি হয় উপশম। 

রামরু্চ দাস ভণে ছুঃখ হয় বিমোচনে 
অস্তকালে নাহি দেখে যয় 1811১০॥ 


া্টিব্না 


যথারাগ ॥ 


শিবের মহিম! ভাষা বণিতে করিল আশা 
পাইলাও পুরাণ সংগ্রহ । 

ভারতী দিলেন উক্তি নহে মোর নিজশক্তি 
স্বপ্লের ইঙ্গিত অনুগ্রহ ॥ 

শুনিল দর্শন ছয় বেদ শাস্ত্রে যত কয় 
অষ্টাদশ পুরাণ ভারত। 

বাল্সীকাি মুনিবর বেদব্যাস পরাশর 
ভিন্ন ভিন্ন সভাকার মত ॥ 
শুন সন্ত, ঈশ্বর জনক মায়! মাতা । 

পাইল অগ্তরে বোধ সর্ধশান্্র নির্বিরোধ 
ইথে নাঞ্ডি অনেকবাক্যতা | ঞ্র ॥ 

এক ব্রহ্ম লনাতন নিরাঁকান্স নিরঞ্জন 
নিত্য নিগুণ নিহ্বিকার। 


শিব ও শঙ্তির স্যরি ৯ 


নাহি তার হ্থাস বৃদ্ধি শক্তি জম্মাইল বুদ্ধি 
ইচ্ছা হৈল হুজিতে সংসার ॥ 

আদি সঙ্গে তেজোময় বর্ণ বিশ্ব অনির্ণয় 
নির্মল নিগুঢ় সপ্রকাশ । 

এক বিনে নাহি অন্য নহে স্ুল নহে শুন্য 
নহে নীর সমীর হুতাশ ॥ ২ ॥ 

সগুণ হইল! শিব সকল ভূতের জীব 
শরীর ধরিতে অভিলাষ । 

সর্বত্র বদন দৃষ্ট নাহি অধ উর্ধ পৃষ্ঠ 
নাহিক অন্বর অবকাশ | 

নহে তন্ন পরমিত তথিতে না হৈত প্রীত 
সংহারিল অদ্ভুত আকার । 

গভীর স্থস্থির তেজে সেই মণ্ডলের মাঝে 
হৈল পঞ্চ ভূতের সঞ্চার ॥ ৩ ॥ 

আকাশ প্রকাশ পায় নীল অঞ্জনের প্রায় 
ভীমরূপ আদি অবতার। 

উগ্র অবতার বাউ জীবাত্মার পরমাঞ্জি 
সমীরণ শুন্যের বিকার ॥ 

উদয় করিল জ্যোতি শিবের তৃতীয় মৃত্তি 
যাহা হৈতে রূপ যায় দেখা । 

পবনে করিল ভেদ আবর্তে জন্মিল খেদ 
রুদ্ররূপে অগ্নি উর্ধাশিখ! ॥ ৪ ॥ 

অগ্নির কিরণে তাপ শীতল হইল! আপ 
ভবন্ধপে জীবের জীবন । 

শিবের চতুর্থকায় জল অধোমুখে যায় 
মৃত্তিকার সমান লক্ষণ ॥ 

মীমাংসার মত কহি জলের বিকার নাহি 
স্বরূপে জীবের জীবাতু। 

জল অগ্নি সহযোগে চক্রাবর্তে বাউবেগে 
কর্দমে জন্মিল অষ্ট ধাতু ॥ ৫ ॥ 

ষষ্ঠ মুর্তি পশুপতি সর্বভূতে অবস্থিতি 
আত্মান্ষপ ষজমান নাম । 
২ 


বেদে যারে বলেজ্ঞান যেন শরীরীর প্রাণ 
প্রতি ডিম্বে করিল বিশ্রাম ॥. 

ভ্রযে ভাগ চক্রাবর্ত সপ্ত স্বর্শ সঞ্ধ গর্ত 
সপ্ত ঘ্বীপ হৈল সপ্ত সিন্ধু । 

স্থমের কনক স্তস্ত সবাকার অবলম্ব 
আকাশে উদয় কৈল ইন্দু॥ ৬। 

শিবের সপ্তম তন্ধ জলেতে হুইল জন্থ 
সুধাকর শীতল স্বভাব । 

বিশ্বনাথ বিশ্বমৃত্তি মনোক্গ্যোতি কহে শ্রুতি 
মহাঁদেবদূপে আবির্ভাব ॥ 

চক্ষ্জ্যোতি দিবাকর সহম্র কিরণধর 
ঈশানের অষ্টম শরীর | 

অষ্ট অবতারে ঈশ ব্যাপিল সকল বিশ্ব 
অখিল ব্রহ্গাণ্ড কৈল স্থির ॥৭| 

বিশ্বজীবরূপে হুর " মৃস্তি অর্ধনারীশ্বর 
গুপ্তরূপে করেন বেহার। 

রামরুষণ দাস গায় শিবশক্তি এক কায় 
ছুই হুইয়! স্থজেন সংসার ॥৮ 1১১৪ 


শিৰ ও শব্ষির কৃষ্টি 
ঘোষ! ॥ 


অসার সংসার ভাই 1শব মাত্র সার। 
ব্দনে শিবের নাম বল বার বার | ধুয়া ॥ 


পয়ার ॥ 


আপনার অষ্টমূর্তে হথজিলেন ভিম্ব । 
বীজরূপে আপুনি ভিথ্বের প্রতিবিদ্ব ॥. 
ষোড়শ লক্ষণযুক্ত ছুই পদান্ুজে। ৃ্‌ 
বজরূপে পৃথিবী সতত তাছে ভজে ॥ 
বিভূতিরূপেতে ক্ষিতি দেখি তীর অজে'। 
সলিল নিবসে বিশ্বরূপে তীর লিঙ্গে | 


ও 


শিবায়ন 


সেই ত সলিল তাঁর জটাজুটে দেখি। 
হৃদয়ে তাহার তেজ ব্যক্ত করে আখি ॥ 
দক্ষিণ চক্কৃতে তার সহম্র কিরণ। 
বাম চক্ষে চক্র জর মধ্যে হছুতাশন ॥ 
মুখেতে পবন বহে নাসিকার বন্ধে | 
ললাটে আকাশ বিভূষিত অর্দচন্ত্রে | 
অদ্ভূত আকার ধরে পুরুষ স্বতন্ত্র 
পঞ্চ মুখে উচ্চস্বর গান বেদমন্ত্র ॥ 
চারি মুখে চারি বেদ গীতরূপে ভজে । 
উর্ধ আমায় তার কেহ নাহি বুঝে ॥ 
শরীরের মধ্যে শিব শীর্ষ উততমাঙ্গ। 
আপুনি পৃজেন হর আপনার অঙ্গ ॥ 
অর্ধ অঙ্গে প্রকাশ পাইল! মহামায়া। 
নির্মল অভ্রের বর্ণ ভবানীর কায়া ॥ 
দেহ হৈতে আগ্াশক্তি হইলেন ভিন্ন । 
শরীরে হইল ব্যক্ত ভবানীর চিহ্ন ॥ 
ছুহেতে দেখেন ছুহীকার অবয়ব। 
দুহাকার হৃদয়ে জন্মিল মনোভব ॥ 
পঞ্চ ভূত হতে এই অখিল ব্রহ্মা । 
পঞ্চভৃতাত্মক ছুই শরীর প্রকাণ্ড । 
অন্তুত শিবের তন্থ অষ্ট অবতারে। 
ভবানী ধরিল তন্থ লোকব্যবহারে ॥ 
পঞ্চ ইন্দ্রিয় পঞ্চ বিষয়ের স্থান । 
বিবরিয়া কহি সভে কর অবধান ॥ 
নাসিকায় স্রাণ পাইয়! জিহ্বা রস বুজে । 
কর্ণ শব শুনি চক্ষু রূপ দেখি তেজে 
স্পর্শ জন্ম স্থখ দুঃখ হয় সর্ব অজে। 
প্রতি লোমকৃপে ছিত্র গুহা তার সঙ্গে॥ 
পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে লোক গণে দশ ঘবার। 
বাখানিঞ1 কহি তাহা শুন পুনর্ববার ॥ 
চক্ষু কর্ণ নাসিকার ছুই ছুই রোক। 
মুখে এক ছিদ্র ঘখি রস বুঝে লোক ॥ 


ছুই গুপ্ঠ ছার এই নব দ্বার দেখি। 
সব লোমকৃপে আর এক দ্বার লিখি ॥ 
পৃথিবীর গুণ গন্ধ সলিলের বস। 
অগ্নির লক্ষণ রূপ বায়ুর পরশ ॥ 
শূন্যের লক্ষণ শব এ পঞ্চ বিষয়। 

পঞ্চ ইন্দ্রিয় সর্ব্ব অবয়বমম় ॥ 
রন্মাণ্ডের ছিত্ররূপে আছে দশ দ্বার । 
অর্ধনারীশ্বর এই বিশ্বের আকার | 
অধ উর্ধধ প্রকৃতি পুরুষ পরস্পর । 
শীত উষ্ণ ছুই গুণ অর্থ নারীশ্বর ॥ 
অর্ধনারীশ্বর ছুই শিবা ছহু' জনে। 
ব্রহ্ম। ডিম্বের সমান আছেন নিজ্জনে ॥ 
হুষ্টের প্রথম ভাই উপজিল কাম। 
ব্রহ্মস্থ বলিয়া তেঞ্ মদনের নাম ॥ 
রামকুষ্জ দাস গায় গীত শিবায়ন। 
ভক্ত সেবকে দয় কর পঞ্চানন ॥ ॥১২। 


্রেক্গা! বিষুঃর জন্ম 
পঠমঞ্জরী রাগ ॥ 


আদি দেব আগ্যাশক্তি আপন] আপনি যুক্তি 
তৃতীয় নাহিক কেহ আর। 

আপুনি আপন জঙ্ক তিন গুণে তিন তঙ্ছু 
ত্রিদেবা হইল পুনর্বার ॥ 

দক্ষিণাজে হৈল দৃষ্ট জন্মিলেন সবরজ্যে্ 
চতুন্মুথ লোহিত আকার । 

সত্বরে চাহিলা বাম লক্ষ্মীর বিশ্রাম ধাম 
শুভ্র নারায়ণ অবতার ॥১॥ 
মধ্য শরীরে মহেশ্বর | 

তিন গুণে পরিপূর্ণ পঞ্চমুখ পঞ্চবর্দ 
স্কটিকধবল কনোেবর ॥এন 


শিবলিঙ্গের আদি অন্বেষণ ১১ 


হূর্ধ্য হধাকর শিখী তিন বর্ণে তিন আখি 
দশ বাহু বলিষ্ঠ বিশাল। 

সম্মুখে জন্মিল। ধর্ম পৃষ্ঠে অধর্মের জন্ম 
ছায়াতে জন্মিলা মৃত্যু কাল । 

অন্তর্ধান হল! হর লিঙ্গযুক্ত কলেবর 
নিশ্চিস্ত হইতে অভিলাষ। 

মহামায়। অর্ধঅঙ্গী বিলাস সময় সঙ্গী 
নহে এক দেহেতে নিবাস ॥২। 

তিন জ্যোতি তিন চক্ষে পুরিলেন অস্তরীক্ষে 
কৌতুকে বঞ্চেন শিবে শিবা। 

অধর্মের অধোগতি উর্ধে ধর্শশ যুগপতি 
ব্রহ্মাণ্ডে নাহিক বাত্রি দিবা ॥ 

্রশ্কা বিষণ ছুই জনে কেহ কারে নাহি চিনে 
চক্ষ মেলিবারে নাঞ্ি শক্তি । 

অন্ধকার নিরাশ্রয় ছুঁহেতে ভাবিয়া ভয় 
অন্তরে করিল! পিতৃভতক্তি ॥৩| 

যে করিল তনু হি সেই দেব দিব দৃষ্টি 
চিত্তে এই করিল বিশ্বাস। 

আগ্যাশক্তি আদি দেবে যোগে ব্রহ্ম! বিষু সেবে 
তবে চক্ষু পাইল প্রকাশ ॥ 

ব্রহ্ম! উচ্চাবিল স্বর প্রণব রূপেতে হর 
ব্রন্জার বদনে কৈল বাস। 

ব্রহ্মা চাহে অষ্ট নেত্রে দ্বিতীয় দর্শন মাত্রে 
অহস্কারে করিল সম্ভাষ ॥81 

ব্রহ্মা বলে আমি বড় তোমারে কহিল দড় 
তুমি বিষু বয়সে কনিষ্ঠ। 

বিষু দিলা প্রত্যুত্তর  কেবাকার সহোদর 
যেই গুণে বড় সেই শ্রেষ্ঠ | 

দণ্ড যায় ধু অব আকাশে হইল শব্ধ 
ছুহে গাও আপন মহিমা। 

এই লিঙ্গ হইতে জন্ম যেজানে ইহার মর 
সেই বড় দিল [এই] লীমা ॥৫1 


হরি বিরিষির মাঝে উঠে লিঙ্গ মহাতেছে 
দেখিয়! বিস্ময় ছুই জন। 

চিদ্রানন্দমময় বিষ বাড়ে যেন গি্গিশৃগ 
অধ উ্ধ ব্যাপিল গগন ॥ 

অগ্নি বহে স্শীতল বেগে করে ঢল ঢল 
নহে জল নহে লমীর্ণ। 

কবিতা! রসেতে দ্রুত শ্রী নায়ের স্থত 
রামকষ্ণ দাস বিরচন ॥৬।১৩। 


শিবলিজের আদি অন্বেষণ 
ঘোষা॥ 


শিব ভাব শিব চিস্ত শিব কর সার। 
শিব বিনে শয়ানে দেবতা নাহি আর ॥ 


পয়ার। 


কর্ণেতে শুনিল ছুঁহে হইল যেই শব । 
লিঙ্গের উদ্ভব দেখি হইল! নিস্তব্ধ ॥ 
লিঙ্গের তেজেতে হৈল ব্রহ্মা আলোক। 
দেখিতে পাইলা ছুহে ব্রহ্মাণ্ডের রোক ॥ 
্রন্মা বলে আমি এই ষাই উর্ধগতি। 
কত দুর দেখি এই লিঙ্গের উন্নতি ॥ 

হবি অঙ্গীকার কৈল আমি যাই ছেটে। 
দেখি জ্যোতির্ময় লিঙ্গ কোথা! হতে উঠে ॥ 
্রন্ধা শূন্যে গেলা যথ৷ ব্রন্মাণ্ড কটাহ। 
শরীরে জন্মিল হ্বেদ উপজিল দাহ ॥ 
উকি দিয়া ছিন্রপথে চাহে পুনঃ পুনঃ । 
্রক্ষাণ্ড বাহিরে জল দেখে দশগুণ । 
সেই জল সঙ্গ লভে দিয়া লিঙ্গ দণ্ড। 
ভেদে দশগুণ অমিমগ্ডল প্রচণ্ড ॥ 
পবনমণ্ডলে বরাঙ্জের দেখি কন্ধ। 
অবিষ্কায় ব্রহ্মার চিত্তেতে হৈল ধন্ধ ॥ 


১২ 


না পাইল লিঙ্গের অন্ত এ তিন মগুলে। 
শুন্য মগ্ডলে তর দৃষ্টি নাহি চলে । 
ব্রন্ষাণ্ডের বাছিবে চাহিতে নাই শক্তি। 
হস্কার দূর ছল উপজিল ভক্তি । 
উর্ধ আরোহণে ব্রহ্মা পাইলেন ক্লেশ। 
নিরম্ত হইল! নাঞ্ি পাইলা উদ্দেশ ॥ 
আসিতে নাহিক শক্তি হরিল! সম্বিত । 
ঘর্মেতে হংসের জন্ম হেল আচম্থিত ॥ 
্রদ্মা বলে হংস তুমি যদি দেহ পৃষ্ঠ । 
তোমাতে চড়িয়৷ আমি লিঙ্গ করি দৃষ্ট ॥ 
হংস বলে লিঙ্গের নাহিক পরিমাণ। 
এই ব্রন্ষভিম্ব আদিদেবের নির্শাণ | 
ত্রন্মাণ্ড বাহির গেলে তোমার প্রলয় । 
দেখিয়! কাবণ্য জল চিত্তে পাঁয় ভয় ॥ 
আমার পৃষ্ঠেতে তুমি কর অবলম্ব। 
আমি লইয়া যাই যথা কনকের স্তস্ত | 
হুমেরুশিখরে ব্রহ্মা ধরিলেন ধ্যান । 
এই লিঙ্গরূপী সদাশিব ভগবান ॥ 
এথা বিঞু মহাোগী বিক্রমে বিশাল । 
বিবরে বিবরে গেল! সঞ্চম পাতাল ॥ 
্রন্মাণ্ড বাহিরে জল নাহি স্থল কুল। 
তথা নাঞ্চি পাইল লিঙ্গের আছ্মূল ॥ 
অগ্নিমগুলে দৃষ্টি কৈল গ্রীনিবাস। 
বাযুমণ্ডল চাহি চাহিল আকাশ ॥ 
আদি অস্ত ন৷ পাইয়! ভাবিল বিচিত্র । 
বিশ্রাম করিল যথ। ব্রহ্ধাণ্ডের ছন্দ ॥ 
করিয়া লিঙ্গের ভক্তি সাধিলেন যোগ । 
অনন্ত শরীর হৈল। সহশ্রেক ভোগ ॥ 
স্ততি করিবারে তার হইল বাসনা । 
আচম্িতে হইল ছুই সহত্্ রসনা ॥ 
আকাশে হইল শব শুনহ অনন্ত । 
এই ত লিজের তুমি না পাইলে অস্ত ॥ 


এই তেজ ধরি আমি অখিল ন্ধাঁড। 
জ্যোতির্ময় গুণে গাথা এই ভৃতভাগ | 
অসমসাহুস তুমি গুণে শুদ্ধসন্থ । 

হইব তোমার বশ মহদাদি তত্ব ॥ 

এই বিশ্ব ধরহ অপরাজিত অজ । 
অধোভৃধনেতে বাস নাম অধোক্ষজ | 
লীলায় হইবে তুমি অশেষ মূর্তি । 
অন্তর্ধান হইল লিঙ্গ কহি এই শ্রুতি ॥ 
অঙ্গীকার কৈল হরি নোঙাইয়া শীর্ষ। 
এক ফণামগুলে ধরিলা এই বিশ্ব ॥ 
কচ্ছপ হইয়া! আবরিল সেই ছিন্ত্র। 
কারণ্য জলের মাঝে কচ্ছপ বহিত্র ॥ 
কচ্ছপের উপরে বমিল! নাগরাজা । 
মণিময় লিঙ্গের করেন নিত্য পূজা ॥ 
পাতালসম্ভব পুষ্প কনকপন্কজে । 

পৃজা কৰি পুটাঞ্জলি আছে অষ্ট ভৃজে ॥ 
অনস্ভের পরমাত্ম। ইন্দীবর শ্যাম। 
তপস্যা করিল চিরকাল অস্ত্রকাম ॥ 
কমল সহলশ্রদল সহম্ত্র সংখ্যায় । 

নিত্য আহরেন হরি লিঙ্গের পূজায় ॥ 
সহন্রেক দণ্ডবৎ সহজেক নাট । 

অর্ধ প্রদক্ষিণ সহম্রেক মন্ত্রপাঠ ॥ 
বুঝিতে বিষ্ণুর ভক্তি দেব ত্রিপুরারি। 
এক পদ্ম তাহার আপুনি কৈল! চুরি ॥ 
স্তব অবশেষ আছে নাহি এক পদ্ম । 
মাধব বুঝিল চিত্তে ঈশ্বরের ছল্প ॥ 
আপনি দক্ষিণ চক্ষু কমললোচন । 
কমলের বদলে করিল। সমর্পণ ॥ 
একাস্ত ভক্তিতে বশ হৈল! বিশ্বনাথ । 
বিষ্ণুর শরীরে বুলাইলা পদ্হাথ ॥ 

ধর্তা পালিত তুমি জগতের নাথ। 
কবিচন্ত্র ভণে শিব হইল। সাক্ষাৎ ॥১৪1 


ুদর্শনচন্রষট টি 


হি ৃ 
গীত দশাক্ষির! ॥ 


রজত অচল কলেবরে । 

'আঁধ শশী মুকুট উপরে ॥ 
বিশদ জটাজুট ভার । 

তাহে উরধ জলধারা ॥ ১॥ 
শক্কর করিল উদয়। 

হবি হেরি হবিষ হৃদয় ॥ প্র | 
পঞ্চ বদনে স্ব হাসে। 

মধুর স্থধা! সম রস ভাষে ॥ 
এ তিন নয়ন তিন বর্ণে। 
ফণিমণি কুগুল কর্ণে ॥ ২ ॥ 
সকল গুণাকর শ্ীলে। 
গণবর জলধর নীলে ॥ 

ভূত ভবিষ্যাতি নীতে । 
বিষধরবর উপবীতে ॥ ৩ ॥ 
চারু চতুভূজ দণ্ডে। 

বামে ভকতভয় খণ্ডে ॥ 
দক্ষিণ করে বরদান। 

আর করে পরশু প্রমাণ ॥ 
বাম করে তন কুরঙ্গে। 
সকল নিবসে সেই অঙ্গে ॥ 
অজিন বসন পরিধানে। 
অধিমার্দি বুঝি অন্রমানে ॥ ৫ ॥ 
মঞ্তীর চরণ সরোজে । 
রুচঝুচু পঞ্চম বাজে ॥ 

শুচি শীতল নখচন্দ্ে । 
নিছনি দাস কবিচন্দ্রে ॥ ৬ ॥ ১৫ ॥ 


পঠযঞজবী ॥ 


হাদিয়া বলেন ঈশ বর মাগ জপদীশ 
চিত্তে যেই আছে অভিলাষ । 

তুষি বিষু মহাঁবুদ্ধি দিল অধিমাদি সিদ্ধি 
বুঝি চিত্তে অস্ত্রের প্রয়াস ॥ 

ছুই চক্ষু বুজ তুমি আম়ুধ হুঈব আমি 
দেখিলে পাইবে তুমি ভয়। 

দুষ্টে র] দমন কাজে ভ্রেলোক্য সংহার তেজে 
চন্রব্ধপে করিব উদয় ॥ ১ ॥ 

ভাই রে, হরি হস্ত দিলেন নয়নে । 

অদৃশ্য হইল! হর প্রচণ্ড চক্রের কর 
আবির্ভাব পাইল গগনে ॥ প্র ॥ 

অস্থর বশের কাল কোটা কুর্ধ্য সমৃজ্জবল 
খর শত সহন্েক ধার । 

চাহিতে ঠিকরে আখি দুর্ধর্ষ কিরণ দেখি 
মাধব মানিল পরিহার ॥ 

করিল অনেক স্তব একান্তে সদয় ভব 
আকাশে হইল এই বাণী। 

শুন দেব নারায়ণ হৈল অস্ত্র সুদর্শন 
চক্র হস্তে লও চক্রপাণি ॥২॥ 

পাইয়। ঈশ্বর আজ্ঞ! : শুনিএ চক্রের সংজ্ঞা 
সম্বোধন করিল মুরারি। 

আল্য চক্র তার করে কেশব শিবের বরে 
ত্রেলোক্যে হইল। অধিকারী ॥ 

মহামায়। অন্থকম্পা বিষ্দেহে স্থিতিরূপা। 
শ্রীবংসচিহ্বেতে ৫কল বাস। 

হরি পূর্ণ মনোরথে তৃদর্শন চক্র সাথে 
ভ্রমিবারে চলিলা আকাশ ॥৩। 

গেল] উর্ধ বায়ুবের্গে তঙগ যেন নব মেঘে 
পীত বস্ত্র উড়ে সৌদামিনী । 


১% শিবায়ন 


বৈজয়স্তী মাঝ! সাজে যেন উত্তধ্ট মাঝে 

| কৌস্তভ হইল! দিনমণি ॥ 

মকর কুগডল কর্ণে অরুণ সমান বর্ণে 
ব্দশ বিমল যেন শশী। 

দশ দিক্‌ ভ্রষি হরি দেখিআ বৈকৃঃপুরী 
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একা কত শত রুবি উজ্জল চক্রের ছবি 
শ্বেত পে করিল! বিশ্রাম । 

বিষণ হইল জলশাই লক্ষ্মী তার অন্থযাই 
কমলসভ্ভব। হৈল নাম 

কমলা হইল] ভার্ধ্যা পাইল! নাগের শয্যা 
যোগনিত্রা সেবে জগদীশ । 

অস্ত্র করে ধশ্বরক্ষা ছুষ্টের দমন দীক্ষা 
পালন করেন এই বিশ্ব ॥৫। 

এথা ব্রহ্মা ষেরুশূজদে পুজিয়া কাঞ্চনলিঙ্গে 
বর পাইল প্রজ। স্থজিবারে । 

আকাশে হৈল ধ্বনি তুমি ব্রন্ধা ব্রহ্ষজ্ঞানী 
রজ্োগুণে ভূল অহঙ্কারে ॥ 

উপলক্ষ্য তুমি ধাতা আমি আছি জন্মদাত 
চিত্তে তুমি ন৷ করিহ খেদ। 

রচে গীত কবিচন্ত্র পঠিয়া প্রণব মন্ত্র 
বানে স্মরণ করে বেদে ।৬/॥১৬। 


মানস পুত্র কৃষ্টি 
পয়ার | 


তপন্ঠার হেতু হেল ভবানীর কৃপা। 
্রন্মার শরীরে মহমায়। বুদ্ধিরূপা ॥ 
প্রথমে প্রণব ত্বর কৈল উচ্চারণ । 
ব্যট্‌কার চারি বেদ হইল স্মরণ ॥ 
বেদধ্বনি করেন বিরিঞ্চি লোকনাথ । 
মুখে হৈতে হৈল তার ব্রক্মবিন্দু পাত ॥ 


জন্মিল কমল এক (নই উপলক্ষো। 
সরস্বতী প্রকাশ পাইলা অস্তরীক্ষে ॥ 
চচ্ছ নাগ মেলে ব্রহ্মা ধরি আছে ধ্যান! 
জন্মিল মানস পুত্র চাবি বিদ্যমান ॥ 
সনৎকুমার নক সনন্দ সনাতন । 

চক্ষু মেলি দেখে বর্গ! পুত্র চারি জন ॥ 
নাম ধরি ধরি বিধি কৈল সম্বোধন । 
তপস্যা করিয়! গ্রজ। করছ ত্জন ॥ 

এ বাক্য বলিয়া ব্রহ্মা চাহে অষ্টনেত্রে। 
অন্তরীক্ষে দেখে কন্তা কমলের পান্রে ॥ 
বর্ণে অবদাত কন্যা শরীর নির্মল । 

অষ্ট অবয়ব তার দেখি স্মরহল | 

শুরু বসন অঙে শুরু বিভূষণ। 

কন্যা দেখি ব্রহ্মার চঞ্চল হৈল ] যন ॥ 
বুঝিয়া ব্রহ্মার মতি দেবী সরস্বতী । 
অস্তর্ধান হৈলা এই কহিয়া ভারতী ॥ 
ব্রান্মী আমার নাম আমি রাগদেবী | 
তোমার তনয়া আমি নারায়ণে সেবি ॥ 
জনক তাহারে বলি যাহা হৈতে জন্ম । 
পাপদৃষ্টে চাহিলে ছু'হার মজে ধর্ম ॥ 
কমল ভ্রবিয়৷ হৈল নদী বেগবতী। 
পৃথিবীমণ্ডলে হৈল তীর্থ সরস্বতী ॥ 
লজ্জিত হৈল ব্রহ্মা বসিলা ধেয়ানে। 
শতেক বৎসর তথ! গেল দেবমানে ॥ 
চক্ষু মেলি চাহে ব্রন্ধা নাঞিও দেখে স্যার । 
চারি পুত্র পানে চাহে পাকাইয়া দৃষ্টি ॥ 
আরক্ত লোচন দেখি পিতা লোকনাথে। 
পুত্র সব নিবেদন করে জোড় হাথে ॥ 
আম] সভা হৈতে বাপা না হেল সংসার । 
রজোগুণে আর পুত্র হুজ পুনর্ববার ॥ 

এ বাক্য শুনিঞা বিধি কৈল আচমন। 
জন্মাল্য মানস পুত্র আর সাত জন ॥ 


গালবিভাগ 


মরীচি অঙ্গিরা অন্রি পুলহ বাঁশষ্ঠ। 
পুলস্তা জম্মিলা ক্রতু সবার কনিষ্ঠ ॥ 
পুনর্ধার ধেয়ানে বলিল! পল্মাননে। 
আত্মতুল্য পু ত্রক্ষা ভাবিলেন মনে ॥ 
ভৃগু মুনি জন্সিলেন বিধাতার বক্ষে। 
পায়ের অনুঠ্ঠমূলে জন্মাইল দক্ষ । 

নয় প্রজাপতি সর্ব পুরাণ প্রমাণ। 
ছায়াতে কর্দম ছৈল মুনির প্রধান ॥ 
একাদশে জন্মিলা! নারদ দেবখষি। 

পুত্র সব দেখিয়া! ব্রহ্মার [ হৈল ] হানি ॥ 
্রিহা সভাকারে আমি কোথা পাব নারী । 
জন্মাল্যে মানসী কন্ত। সে হয় কুমারী ॥ 
পরম ঈশ্বর শিব পুরুষ পুরাণ। 

ঘবিধা খণ্ডাইতে তাহা বিনে নাঞ্জি আর । 
ধ্যানস্থ হইল! বিধি স্থমেরুর পৃষ্ঠে। 
কবিচন্দ্র রচে গীত পুরাণের দৃষ্টে ॥১৭| 


প্রজান্গ্ি 
হই বাগ ॥ 


চিস্তাকুল বিধি দভ্রবিলা গুণনিধি 
কেবল ব্রহ্মার তপে। 

নয়ন গোচর হইল! মহেশ্বর 
অর্ধনারীশ্বর রূপে ॥ 

আধ কলেবর সদৃশ হিমকর 
অভ্র উজ্জল আধ। 

ত্বরিতে প্রজাপতি হইলা পরণতি 
চাবি মুখে স্কতিবাদ ॥১। 
আজ্ঞা দিল! পশুপতি। 

বিভজ নিজ কায়া বামে হজ জায়া 
দ্রাহিনে জন্মিব পতি ॥গ্র 


১৫ 


শুনি কৌতুক চিত্তে চুমু 
কালিকাকান্তের কপ1। 

্বায়ভুব মনত বিখির.আধ তন্থ 
বামে কন্যা! শতরপা ॥ 

সেই ছই জনে বিভা গুভক্ষণে 
নিবসে মেরুর শুঙ্গে । 

জগতে মন্ত রাজা সেই হইতে প্রজা 
জন্মাইল ভগলিঙ্গে ॥২। 

আপুনি প্রজাপতি জন্মাইল জাতি 
বৃত্তি কহিলেন কর্ণে। 

ব্নে বাহুমূলে জঘনে পদতলে 
জন্মাইল চাবি বর্ণে ॥ 

বিপ্রে দিলা শাস্ব ক্ষত্রিয়ে দিলা অস্ত 
বৈশ্ব বাণিজ্য কৃষি। 

শূত্র রাত্রি দিবা ব্রাহ্মণের সেবা 
করিব হই! দাস দালী ॥৩। 

সেই কৃত যুগে আপন বাম ভাগে 
পাইল। সভে নিজ জায়।। 

অমর বিদ্যাধর কিন্তর নাগ নর 
জগতে ব্যাপিল মায়৷ ॥ 

কহিল সংক্ষেপে টি এইরূপে 
স্থজয়ে রজোগুণ বিধি । 

রচিল কবিচন্দ্ সভেই পরত 
স্বতন্ত্র শিব গুণনিধি ॥8১৮| 

কালবিভাগ 

জগতের মাত৷ মায়া পিতা দদাশিব। 

স্থলে জলে নানারূপে জন্মাইল। জীব ॥ 

ক্ষুধা তৃষ্ণা কাম ক্রোধ আছে শভাকার 

শরীরের অন্ুক্রমে স্যজিল! আহার ॥ 

গগন উদয় কৈল তুর্ধ্য হুধাকর। 

দিব! রাজি হল পক্ষ মীস সম্বংসর ॥ 


১৬ 


এটি 


যুগ হট ফৈল লত্য ভ্রেতা! ঘাপর। 
কলিযুগ জন্সিল দেখিতে ভয়ঙ্কর | 
এই চারি ধুগে দেবতার এক যুগ । 
নিত্য সত্যধুগ যথা থাকে চতুন্মুথ ॥ 
পৃথিবীতে ষত্য ত্রেতা ঘ্বাপর কলি । 
দেবমানে চারি যুগে এক যুগ বলি ॥ 
দেবের সত্বরি যুগে এক মধস্তর । 
চতুর্দশ মন্বস্তরে ব্রহ্মার বৎসর | 
চৌদ্দ মন্বস্তরের শুনহ অভিধান । 
স্বায়ভুব মন্থু আদ্যে সভার প্রধান ॥ 
স্বারোচিষ] ওতমি মনু লিখিল তামলে। 
পঞ্চমে রৈবত মন যষ্ঠম চাক্ষুষে | 
সপ্তমেতে বৈবন্ত সাবণি অষ্টমে । 
নবমেতে ভৌত্য মু রৌচ্য দশমে ॥ 
মেরু সাবর্ণ আর লিখি চারি মনু । 
ক্রমে ক্রমে সাত হয় চতুর্দশ তনু । 
সহন্মেক যুগ যদি গেল দেবমানে। 
ব্রহ্মার দিবস যায় কহিল পুরাণে ॥ 
নিদ্রাবূপে মহামায়া নিবলে নয়নে । 
ব্রদ্মাণ্ডে প্রলয় হয় ব্রদ্ধার শয়নে ॥ 
ব্রহ্মরাত্রে পিতামহ ভজে পদ্মতল্লপ ৷ 
মচুষ্যলোকেতে কহে হৈল এক কল্প ॥ 
দেবত৷ মনুষ্য নাগলোক নাঞ্জি থাকে । 
মুভিমস্ত চারি বেদ সবে মাত্র জাগে ॥ 
কনকপন্থজে নিত্র1 যায় পরমেষ্ঠী । 
সহশ্র যুগের শেষে মুক্ত হয় দৃষ্টি ॥ 
সকল সংসারে ব্রহ্মা দেখে অপোময় । 
পুনর্বার স্ু্ি স্থজে গুণের বিষয় ॥ 
মনুষ্বের ত্রিশ কল্পে বিধাতার মাস। 
কহিব কল্পের নাম করিয়া প্রকাশ ॥ 
প্রথমেতে শ্বেতকল্প বেদেতে বিদিত। 
দ্বিতীয় কল্পেত্র নাম হয় ] মনোহিত ॥ 


শি ৫ নী 


বামদেব তৃতীয়ে চতুর্থে রখস্তর। : 
রৌরব পঞ্চম ষষ্ঠে প্রাণ নাষ ধর | 
সঞ্ধমে সরৃত কল্প কন্দর্প অই্ইমে। 
নবমেতে সহ কল্প ঈশানে দশমে ॥ 
একাদশে মধুকল্প ঘাদশেতে ভব। 
অয়োদশে উদপান কল্পে সংভব | 
চতুর্দিশে গারুড় কৌন্্ম পঞ্চদশ । 
তবে নারসিংহ কল্প গণিলে ষোড়শ ॥ 
সঞ্চদশে সমাস আগ্নেয় অষ্টাদশে | 
সোম কল্প গণনায় পায় উনবিংশে ॥ 
পিতৃকল্প লিঙ্গকল্প সব্বকল্প লিখি। 
পল্মাকল্প লিখিয়া বৈকৃ আর লক্ষ্মী ॥ 
ঘোর কল্প গেলে হয় কল্প বারাহ। 
বৈরাজ সংজ্ঞক কল্প গঙ্গার প্রবাহ ॥ 
গৌরীকল্প গেলে গণি কল্প মাহেশ্বর। 
যাঁপিল ত্রিংশতি কল্প লিখিল সত্বর ॥ 
এইরূপে ত্রিশ কল্পে এক মাস গণি। 
ইহার দ্বাদশ মাসে বৎসর বাখানি ॥ 
বিধাতার আয়ু অষ্টোত্তরশত অব । 
অষ্টাদশ পুরাণে শুনিল এই শব | 
তবে এক ব্রহ্মার শরীর হয় পাত। 
মুণ্ডে মুণ্ডে মালা করি পরে বিশ্বনাথ ॥ 
কালরূপ পুরুষ কালিক1 কালরাত্রি। 
গুপ্তরূপে নিবসে জনক জনয্রিত্রী ॥ 
এক কল্পে মহাদেবে ভজিল। নারায়ণ । 
পাইল উত্তম অস্ত্র চক্র সুদর্শন ॥ 
মণিকগিকায় তপ করি পুনর্ববার। 
মহাবিষুণ হইল শ্বন তীহার বিস্তার ॥ 
রামকুষ্ঃ দাস গায় গীত শিবায়ন। 
ভকত সেবকে রুপা কর পঞ্চানন ॥ ১৯ ॥ 


মহাবিষ্কর উৎপত্তি ১৫ 


বঙাপ্রলয় 
ধানসী রাগ ॥ 
ভাই, শুনহ পুরাণ কথা কাল বহিয় যায় বৃথা 
শিবের মহিমা স্থধাপিন্ধু। 
জন্ম গেল অকারণ কি করিলে উপাঞ্জন 
পরকালে পুণ্যযাত্র বন্ধু ॥ 
ক্কন্দপুরাণেতে বলে মহাঁপ্রলয়ের কালে 
কালমৃত্তি গ্রতু রুত্িবাস। 
গুণের প্রধান সত্ব মহদাদি যত তত্ব 
শিবের শরীরে করে বাস ॥১॥ 
ত্রিগ্তুণ অলোক ভ্রিলোচন। 
জলে যেন জল মিশে অগ্ন্যে অগ্নি পরবেশে 
সেইরূপ সংহার লক্ষণ ॥ ঞ্॥ 
নয় প্রজাপতি সঙ্গে. ব্রন্ধা শহ্করের অঙ্গে 
প্রবেশ করেন ব্রহ্মতেজে। 
পাত হয় দশ তন ব্রহ্মার মস্তক স্থাণু 
মাল৷ করি ভক্তিযোগে ভে ॥ 
আনন্দে পরমেশান উচ্চস্বরে গীত গান 
শূলে চূর্ণ করি কুলাচল। 
স্থষেরু করিলা রেণু ব্রহ্ষাণ্ড ব্যাপক তন্থ 
ভয়ে মহী করে টলটল ॥ ২॥ 
উজ্জ্বল ভালের দৃষ্টি তায় হয় অগ্নিবৃষ্ট 
ভস্ম করি স্থাবর জঙ্ম। 
বিভূতি ভূষিত অঙ্গে নাচেন ক্রকুটি রঙ্গে 
নষ্ট হৈল নাগ তৃজজম | 
প্রচণ্ড গুল্‌ফের তালি জলে মহী ঘাঁয় গলি 
পেষ নাগে করিয়। উত্তরী। 
সংহার কালের নাটে ব্রন্ষাণ্ড কটাহ ফাটে 
জটায় রাখেন জল ভরি ॥ ৩। 
নাম তার ভূতনাথ শ্বাসরূপে বহে বাত 
চক্ষে চন্দ্র সু্য্যের নিবাস। 


বিপুল চরণান্বজে . ' রজর়তৈ সহী ওজে 
শ্রদ্ষাগড করেন প্রত প্রা ॥ 

তত্বে বাড়ে টুটে দেহ ঘ্বিতীয় নাহিক কেহ 
মহামায়া শরীরের শক্তি। 

থাকেন নিরবলদ্বে চিদানব্ধময় বিদ্বে 
কবিচন্দ্র মাগে দৃঢ় ভক্তি 181২০। 


মহাবিষুঃর উৎপত্তি 
যন ভজ চন্দ্রচুড়। | 
আগমনিগমসার নির্শল নিগৃঢ় ॥ ধুয়া ॥ 
মহাপ্রলয়ের সংজ্ঞা ব্রহ্মার নিপাত । 
নাঞ্ি শুন্য জল স্থল নাগ্রি বহ্ছি বাত॥ 
পঞ্চ ভূত নাঞ্জি থাকে নম! থাকে বিষয় । 
রাত্রি দিন নাগ্রি অন্ধকার নিরাশ্রয় ॥ 
কত কাল এইরূপে বঞ্চে ভূতপতি। 
জ্ঞানময় শরীর স্মরণ হয় শ্রুতি ॥ 
পুনর্ববার ইচ্ছ। হৈল স্থজিতে সংসার । 
মেলিলেন চক্ষু দুর হেল অন্ধকার । 
আরক্ত দক্ষিণ চক্ষু সহমত কিরণ। 
বিশদ বামের চক্ষু স্থধার লক্ষণ ॥ 
পিঙ্গল ভালের চক্ষু জলে শিখাবস্ত। 
বিরল বুঝিয় চিত্তে জন্মিল আনন্দ ॥ 
নারীরূপে £হল মহামায়ার উদয়। 
উপজিল মনসিজ দোহার হৃদয় ॥ 
অস্তরীক্ষে বেহার করিতে নাঞ্ডি স্থল। 
চাহিল! পরযেশ্বর নিজ পদতল ॥ 
চরণের রজ শিব করিয়া সঞ্য়। 
তত্বে বাড়াইল হৈল অপূর্বব আশ্রয় ॥ 
পঞ্চ ক্রোশ প্রমাণ হইল সেই ক্ষেত্র। 
আনন্দকানন নাম রাখিল ত্রিনেত্র ॥ 


১৯৮ 


শিথায়ন 


চরণপদ্ছজে/জন্ম মৃত্তিক। পবিজ্র। 
সাজিল শৃক্তেতে যেন পর্যক্ক বিচিত্র ॥ 
সেই স্থলে আগ্ঠাশক্তি আর আঘিদেবে। 
আছেন অনেক কাল যনোভব ভাবে ॥ 
শি সজিতে চিত্তে উপজিল চিন্তা । 
এই যুক্তি ঈশ্বরে দিলেন দেবী নিত্যা ॥ 
আপন সদৃশ এক দেহ প্রতিবিষ্ব। 
সেই যেন শ্জে পালে এই ব্রহ্মডিথ ॥ 
সোম দৃষ্টে সদাশিব চাহিলেন বাম। 
দেখিলা পুরুষ এক ইন্দীবরশ্যায ॥ 
নীল মণিময় স্ত্ভ বাহু স্থৃবলিত। 
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ভূষণে ভূষিত 
বদন শারদ চন্দ্র সমান উজ্জ্বল । 
বিশাল নয়ন যুগ প্রফুল্ল কমল ॥ 
কর্ণে শোভা করে হেম মকর কুগুল। 
মুকুটে বেত চারু চাচর কুস্তল ॥ 
শ্রীবংস বিশদ চিহ্ন আছে বক্ষস্থলে। 
্বর্ণসথত্র সহিত কৌত্তভ মণি জলে ॥ 
আপাদ লম্ষিত সাজে বৈজয়ন্তী মাল] । 
পীতবন্ত্র উড়ে যেন মেঘেতে চপল! ॥ 
মাংসল উন্নত খর্ব কৃষ্ম সম পদ। 
ললিত অঙ্গুলি সব বর্ণ কোকনদ ॥ 
হাশিয়। শঙ্কর সম্ভাধিল! সোমদৃষ্টে। 
মহাবিষ্ বলি হস্ত বুলাইলা! পৃষ্ঠে ॥ 
দিলাঙ তোমারে আমি অণিমাদি সিদ্ধি। 
শুদ্ধসত্বময় তুমি বুদ্ধে মহাবুদ্ধি ॥ 

সুষ্টি স্থিতি বিলয় বিষয় এই তিন। 
তোমারে দিলাম তুমি আপুনি প্রবীণ । 
নিশ্চিন্ত হইয়া আমি করিব বিহার । 
মহাবিষ্ণ হও তুমি কর অঙ্গীকার | 
ব্দমতে কর স্থা্ট তুমি মহামতি । 
বর দিয়। অদৃশ্য হইল! জায়াপতি ॥ 


কবিচন্ত্র রচিলা সঙ্গীত শিবায়ন। 
ভক্ত নায়ফে কপা কর পঞ্চানন ॥২১॥ 


বিকুর তপন 
কামোদ বাগ ॥ 


বন্দিঞ| সেই বাক্য চাহিলা কমলাক্ষ 
না দেখি ভব ভগব্তী। 

ক্ষেত্রে লিঙ্গ থাপি চক্রে খুলি বাপী 
উগ্র তপে দিলা মতি ॥ 

সহম্ব পঞ্চাশত বৎসর অবিরত 
দাণ্ডাইয় ছিল৷ একপদে। 

তপের বিশ্রমে তাহার তন্গ ঘামে 
তরঙ্গ হৈল্‌ সেই হ্রদে ॥ ১॥ 
পশুপতি সাক্ষাৎ হইলা রূপে। 

প্রশংসা কৈল ঈশ ধুনাএা ঘন শিষ 
পরম পুরুষের তপে ॥ ঞ্চ॥ 

দক্ষিণ কর্ণে ফণী বামেতে মুক্তা মণি 
চঞ্চল হল! পধ্ানন। 

খপিল কণিক] যে দ্রিকে অস্বথিকা 
পাইয়া কৈল সঙ্গোপন॥ 

বলেন ভ্রিলোচন বিরম নারায়ণ 
কহ মা কি আছে সাধ্য । 

্লাঘ্য তব তপ না করিহ জপ 
অস্ত্র হইয়াছি আছ্য ॥ ২॥ 

হইবে জলশাই লক্ষ্মী অন্্যাই 
চরণ সেবন বর্ম । 

তোমার নাভিপল্সে কনকময় সম্ষে 

হইব ত্রদ্ষার জন্ম ॥ 

বলেন বনমালী তোমরা! কালে কালী 

বিচ্ছেদ না সহে দেহে। 


কাশীমাহাত্্য ১৯ 


তেমন মোর মন ডজে অনুক্ষণ 
দূর দেখিবারে চাছে ॥ ৩। 
পুক্নহ অভিলাষ হৃদয়ে কর বাস 
নয়নে দেখি যেন নিত্য । 
করিল অঙ্গীকার আমার অঙ্গ ভার 
হ্জন পালন কত্য ॥ 
তোমার প্রসার্দে নাহিক অবসাদে 
যসত্রী তুমি আমি যন্ত্র। 


তুবন চতুর্দশ কৰিব নিজ বশ 
রচে গীত কবিচন্দ্র ॥8॥২২| 


কাশীমাহাক্সয 
ঘোষা | 


ভাই ভজ হরিহর। 
যমেরে পামর মনে কেন কর ডর ॥ 


পয়ার ॥ 


শুনিঞা বিষ্ণুর মুখে মধুর উত্তর। 
দিলেন ভবানীকাস্ত মনোনীত বর ॥ 
পুনর্ববার প্রণাম করিয়া চক্রপাণি । 
ক্ষেত্রের মাহাত্ম্যকথ! কহিল বাখানি ॥ 
তিন গুণ প্রকাশ পাইল এই স্থলে । 
কাশী নাম ক্ষেত্রের লোৌকেতে যেন বলে ॥ 
আনন্দকানন এই তীর্থ বারাঁণসা । 
মহাগ্রলয়েতে ষেন হয় অবিনাশী ॥ 

এই ক্ষেত্রে কৌতুকে বঞ্চিবে শিবশক্তি। 
ইথে মৃত্যু হৈলে যেন পাপী পায় মুক্তি ॥ 
মণির কণিকাপাত হল এই জলে । 
মণিকণি করিয়া ঘুষিব মহীতলে ॥ 

চক্র পুক্কারিণী বলি হুইব প্রসিদ্ধ । 

যেই কাম্য করে লোক সেই হয় সিদ্ধ ॥ 


বিমুক্ত না হও তুমি, এই ক্ষেঅ হইতে। 
অবিষুক্ত বলি যেন ঘোষে ভ্রিজগতে । 
এই বর দিবে গৌঁসাঞ্ি আমার সাধন । 
ছুঁছে ন। ছাড়িবে এই আনন্দকানন ॥ 
এই ক্ষেত্ত্রে এক রাত্রি শোয়ে ঘেই জন । 
সে জন না পায় যেন গর্ভের যাতনা ॥ 
আমারে প্রসন্ন যদি আছ শুলপাণি। 
আপন বদনে বল শুনি এই বাণী॥ 
প্রভূ বলে এই ক্ষেত্র গ্রলয়ের কালে। 
সর্বথ। বাখিত্ব আমি নিজ পদতলে ॥ 
যেই জন করে মণিকণিকায় আান। 
মজ্জনে নিষ্পাপ তন্ মরণে নির্বাণ ॥ 
জলে স্থলে এথা যার হয় তন্থুপাত। 
কর্শস্ত্র ছিগ্ডিব করিব আত্মসাৎ ॥ 
এই ক্ষেত্রে মৃত্যুকালে দক্ষিণ শ্রবণে। 
কহিব তারক মন্ত্র তোমার সাধনে ॥ 
অন্পপূর্ণা মহামায়৷ করিব নিবাস। 

এই ক্ষেত্রে অন্নাভাবে নাঞ্চি উপবাস ॥ 
আনন্দকানন বিষণ নাহি কোন ছিন্ত্র। 
বারাণসীবানী লোক ন। হয় দরিদ্র ॥ 
বিষ্ণুর মহিম! হর বর্িলেন হাসি। 
যথায় তোমার নাম সেই বারাণসী ॥ 
নান! দেহ ধর তুমি বিষ শুদ্ধসত্ব। 
তোম] হৈতে গণি তোমার নামের মাহাত্ম্য 
এই বর দিয়া কালপুরুষ কালিক!। 
অস্তর্ধান হল! ছাহে বিষণ হৈল এক! ॥ 
নিত্রায় অবশ তীর হইল শরীর । 
্রন্মাণ্ড ব্যাপিল মণিকণিকার নীর ॥ 
শেষশয্য। পাইয়া শয়ন ঠকল অজ । 
নাভিতে জন্মিন তার কনকপন্বজ॥ 
কল্পমুখে কমলে ব্রন্ষার উৎপত্তি । 
শিবায়ন গীত কবিচন্ররের ভারতী 1২৩ 


ই শিবায়ন 


ভ্রক্মার অহস্কার 
প্বীত। নটরাগ। 


হরিনা ভিনরসিজে আছে ব্রন্ধা ব্রহ্মতেজে 
নিজ নেত্র পাইল প্রকাশ । 

দেখে সর্ব আপোময় অস্তরে জন্মিল ভয় 
অন্ধকারে ব্যাপিল আকাশ । 

বসি কিগন্ধের পৃষ্ঠে চাহে ব্রহ্মা অধো দৃষ্টে 
শয়নে দেখিল অধোক্ষজ । 

বিধি অহঙ্কাযে ভাষে ছুহে কাল গর্ভতবাসে 
জন্মিলাঙ হুইয়। যমজ ॥১। 

ধিধি বলে, আমি রজোগুণেতে অগ্রজ। 

চক্ষ্দান পাইল আগে সেই বড় যেই জাগে 
মাধব আমার অবরজ ॥ঞ| 

্রহ্ধা মুগ্ধ নিজ মদে গোবিন্দের নাভিহদে 
বাড়ে জল তরঙ্গ বিশাল । 

নাহিক বিষ্ণুর দেখা ব্রহ্ম! মাত্র আছে একা 
কম্পমান কমলের নাল ॥ 

তবে ত্রহ্মা কত কাল রহিয়! পল্পের নাল 
চাহিয়া বুলেন নারায়ণ। 

ন! পাইল উদ্দেশ পরমাঘু হৈল শেষ 

ৃ শত অব আপন প্রমাণ ॥২॥ 

চিহ্ছিতে না পারি তাত এক ব্রহ্মা হেল পাত 
পুনর্বার জন্ম সেইরূপে। 

বিষ্ণুর মহত্ব তত্ব জানিতে যাহার সত্ব 
্রদ্মাণ্ড ধাহার নাভিকৃপে ॥ 

সেই কমলের কোশে চিন্নকাল ভোঙ্খে শোষে 
তপস্থা করিল লোকনাথ । 

সহস্র যুগের শেষে সহত্র শীরষা বেশে 
তবে হবি হইল! সাক্ষাৎ ॥৩। 

বর মাগিলেন বিধি প্রসন্ন করুণানিধি 
পূরিলা ব্রহ্মার অভিলাব। 


অন্নিঞ্া তোমার কৃষ্টে 


মন কমন ছুটে 
যুগে যুগে ভূ্গিব বিলাস ॥ ৮. 

পূরিতে তোমার আহি ধরিবে অশেষ মুঠি 
তুমি সভাকার পিতায়ছ। 

রামকৃষ্ণ দাস ভণে ভাবিলে পাইবে মনে 
তুমি আমি একই বিগ্রহ 191২৪। 


লনুমেরুর উৎপত্তি 


দিন যায় রে চলিয়1। 
বারেক স্মরণ কর শঙ্কর বলিয়া ॥ 


পয়ার ॥ 


্রন্ধারে সাক্ষাৎ হৈলা শ্রীমধুস্দন। 
পিতামহ বলিয়া! করিল সম্বোধন ॥ 

বড় হইবারে ব্রহ্মা তোমার বাসনা । 
হইয়া তোমার পৌত্র বাড়াব মানন। ॥ 
দরশন পাবে ঘবে করিবে ম্মরণ। 

বর দিয়! ত্বরিতে হৈলা অদর্শন ॥ 

সেই পদ্মে হেল একই কমণ ব্রন্ধাণ্ড। 
কারণ্য জলেতে ভালে কনকের ভা ॥ 
কিগুক্ক স্থমেরু গিরি পদ্ম অষ্টৰল। 

অষ্ট দশে শোভ। পায় অষ্ট কুলাচল ॥ 
কেশর পর্বত তার আছে চারি পাশে । 
মকরন্দ মন্দাকিনী পুরাণেতে ভাষে ॥ 
চৌরাশি সহমত যোজন মের উভে। 
তিন শৃঙ্গ প্রধান উপরে তার শোভে ॥ 
মধ্য শৃ্গ তাহার নিবনে পরমেষী । 
নিত্য নৃতন এই ব্রহ্ম! স্যজে হট ॥ 
দেবের সহত্র যুগে বিধাতার ঘত্র। 
একদিনে দেখে মৃত্তি লহম্ম সত্তর ॥ 


ব্রহ্মার অভিলাষ ২১ 


মৎস্য কৃর্ণ বরাহ বামন নরপিংহ। 
হ্রতু পৃথু হল্নগ্রীব আর এক শৃঙ্গ ॥ 
শ্ররাম পরশুরাম আর বলরাম। 
ধরেন অনস্ত মূর্তি কত লব নাম ॥ 
দ্বাপর যুগের শেষে কলি পরবেশে । 
সহত্র সহত্র বার দেখে কৃষবেশে ॥ 
এই হেতু বিধাতার বাড়ে অহঙ্কার। 
দীর্ঘ পরমাউ ব্রহ্ম! দেখে আপনার | 
নিত্রার সময় ব্রন্মা শোয়ে গিরিকুটে। 
সহম্র যুগের অস্তে নিদ্রা হৈতে উঠে ॥ 
সকল ব্রহ্মা ব্রহ্মা দেখে জলময় । 
ব্রহ্মার রাত্রে হয় খণ্ড প্রলয় ॥ 

ব্রন্ধার নিপাত কালে কহয়ে কল্লাস্ত। 
শুন কহি ইবে এক কল্পের বৃত্তান্ত ॥ 
সেই ত সথমেরু গিরি তত্বে বাড়ে টুটে। 
কল্পমুখ পুনর্ববার পদ্ম হৈয়। ফুটে ॥ 
সেই পদ্মে বিধাতার জনম মরণ। 
চিহ্ছিতে ন। পারে ব্রন্ম। কর্তা কোন্‌ জন ॥ 
নিদ্রায় অবশ যেই সে কেন ঈশ্বর। 
জাগরূপ যেই তনু সেই ম্বতস্তর | 
এক কালে কৈল এই চিত্তে অনুমান । 
কালরূপে জাগে সেই প্রভূ ভগবান ॥ 
কালরূপ মহেশ্বর কালিক। কালরাত্রি। 
এই ছু'হে জগতে জনক জনয়িত্রী ॥ 


ভ্রক্মার অভিলাষ 


চিরকাল খ্যানস্থ আছেন পিতামহ। 
তবে কাল কালীর হুইল অহ্থগ্রহ ॥ 
সাক্ষাৎ হুইল। শিব শিবা অস্তরীক্ষে । 
প্রফুল্প হন্দিষে বিধি চাহে অষ্ট চক্ষে ॥ 
এত দিনে আমারে প্রসন্ন হেল হর। 
মায়! না কনিবে দিবে মনোনীত বর | 


ূর্বেতে দেখিল সুষ্ঠ রাবী | 
এখনে দেখিল ব্যক্ত ছুই কলেবর ॥ 
বরদ পরমেশ্বর তুমি পশুপতি। 
তোমার প্রসাদে মহাবিষ্ণুর উন্নতি | 
অধ উদ্ধ তুমি ছহে তুমি রাত্রি দিবা। 
শীত উষ্ণ দুই গুণে তুমি শিব শিবা 
শুভ কৃষ্ণ ছুই বর্ণ পুরুষ রমণী । 

ভব জগতের পিতা ভবানী জননী ॥ 
চারি মুখে কি বণিব তোমার মহিম!। 
সহম্ম বদনে না করিতে পারি সীম! ॥ 
সেবকে হইলা ধদি একাস্ত সদয় । 
পুজ্রভীবে মোর ঘরে করিবে উদয় ॥ 
পার্বতী আমার প্রতি করিবেন কৃপা। 
জন্মিব দক্ষের ঘরে হইয়া স্বরূপা ॥ 
মনের মানসে দিব ছু'হাকার বিভা । 
তোমার উদয়ে হয় জগতের শোভ। ॥ 
মোর শৃঙ্গে প্রকাশিবে অষ্ট অবতার । 
তবে সে বাদন। পূর্ণ হইব আমার ॥ 
শুনিয়। ব্রহ্মার বাক্য হাসে পঞ্চানন। 
বাম দৃষ্টে চাহে প্রভু গৌরীর বদন ॥ 
প্রস্তু বলে মহামায়া দেখহ প্রত্যক্ষ । 
বুক্ষ হইতে বীজ জন্মে বীজ হইতে বৃক্ষ । 
ব্রহ্মার বচন তুমি না করিহ বৃথা । 
জন্মিবে দক্ষের বাসে না হয় অন্যথা ॥ 
শুন ব্রহ্মা তোমার ভক্তিতে আমি বশ। 
হইব তোমার পুত্র বাড়াইৰ যশ | 

এই বর দিয়া ছুহে হৈলা অস্তর্ধান। 
কবিচন্দ্র ভণে শুদ্ধ পুরাপ প্রমাণ ॥ ২৫ ॥ 


পালা সাঙ্গ ॥ 


২২. 


শিবের জন্য 

তপেতে জন্মিল খেদ ব্রহ্মার ললাটে হ্েদ 
নির্গত হইলা তেজোরাশি। 

নীল বিশ্ব ষেন ভিম্ব * ক্ষণেকে স্থপস্ক বিশ্ব 
উদয় পর্বতে যেন শশী ॥ 

নীল হৈয়া হেল রক্ত আকার হুইল ব্যক্ত 
একমুখ দ্বিভূজ সুন্দর | 

রবি শশী দুই নেত্রে বপন নাহিক গাত্রে 
বালক শরীর দিগন্বর ॥১| 


ভাই, দেখি ত্রন্মা অন্তরে আনন্দ। 
নীললোহিত বলি শিশু কোলে করি তুলি 
চুগ্ধন করিল মুখচন্ত্র ॥ ধর ॥ 
রোদন করেন পুত্র নাম তার থুল্য রুত্র 
রাখিলা পুত্রের অষ্ট নাম। 
তুমি অষ্ট অবতার অষ্ট পুত্র অষ্ট দ্বার 
অষ্ট স্থানে করিবে বিশ্রাম ॥ 


পৃথিবী পবন পয় অগ্নি চন্দ্র সুধ্য ছয় 
তপস্য! আকাশ এই আট। 


ইহাতে তোমার স্থিতি তুমি বিশ্ব অধিপতি 
কৈলাস তোমার রাজপাট ॥২॥ 
শঙ্করের দেখিতে দেখিতে বাড়ে কায়। 
শুনিএগ ব্রহ্মার বাণী হাস্যমুখে শূলপাণি 
তপন্তারে করিল বিদায় ॥ প্র | 


জুড়িয়। যুগল হাত রুদ্র বলে শুন তাত 
হইলাঙ তোমার নন্দন । 


তপন্য। করিয়! আমি আসিব পৃথিবী ভ্রমি 
দেখা পাবে করিলে ম্মরণ ॥ 

সহজে লোহিত কায় বাড়ে বাড়বের প্রায় 
গেল৷ ব্রন্মবালুকার মুখে। 

সিদ্ধি হইল মনোভীষ্ই এথা ব্রহ্ম! হজে হৃষ্ট 
সত্যলোকে বসি মনোস্থখে ॥ 


শিবায়ন 


প্রজাপাতি প্রি 
পিতামহ চারি মুখে করে বেদধ্বনি। 
বেদের প্রধান সাম খক্‌ জু অথর্ব নাম 
সন্ধ্যামৃত্তি ধরিল! মোহিনী 1 


নয় প্রজাপতি মুখ্য সপ্ত খধি ভূগ দক্ষ 
প্রাতি কল্পে করেন উদয়। 


রুচি আর কর্দিম মুনি ব্রন্ধার সমান গণি 
একাদশ ব্রহ্মার তনয় | 
[শতরূপা ছু'হারে ছুর্গার কৃপা 
তিন কন্যা জন্মিল মৈথুনে। 
স্বায়ভূব হইয়। শুচি প্রথমে অচ্চিয়। কচি 
আকৃতি দিলেন শুভক্ষণে ॥ 
দাম্পত্যে ভাবেন কমল চক্ষে । 
রুচি আকৃতির তপে নারায়ণ যজ্জরূপে 
অবতীর্ণ সেই উপলক্ষ্যে ॥ঞ্র 
বিধাতা মানিল ভাগ্য আকৃতির তপ শ্লীঘ্য 
দেখিআ পুগুবীকাক্ষ পুত্রে। 
্বায়ভব মন্থ হৃষ চতুতৃ্জ রূপ দৃষ্ট 
স্ততি নতি করিলা দৌহিত্রে ॥ 
আকৃতির সহোদরা দেবছুতি মনোহর! 
মাল্যদান করিল কর্দমে। 
প্রন্থৃতি তৃতীয় কন্তা রূপে গ্তণে শীলে ধন্য 
দক্ষে দিল! বিধির নিয়মে | 
ভাই রে, পিতামহ বসিল! ধেয়ানে। 
পূর্ব জন্মের স্থত সাক্ষাৎ হুইলা রুত্র 
আহ্বান করিল সাত জনে ॥ 
পিতৃবাক্য সম্বোধন করিল! চতুরানন 
হৈলা সাত পিতৃ দেবত1। 
শ্রাদ্ধ তর্পণ কালে তীসভারে নাঞ্থি দিলে 
শ্রাঙ্ধ তপণ হয় বৃখা। 
্রন্ধার দক্ষিণ স্তনে দেখি ধর্ম ননাতনে 
মনে দক্ষ কৰিল। মানস। 


দক্ষের সম্ততি ২৬ 


যদি মোর কন্তা জন্মে দান তবে দিব ধর্দে 
জগতে ঘুবিব এই ঘণ ॥৬। 


দক্ষ তপ করে প্রজাকামে। 
প্রন্থুতি করিলা দীক্ষা! ধরিয়া! ব্রহ্মার শিক্ষা 
জপ করে বল্পভের বামে | গর ॥ 
ভবানীর হেল দয় বর দিল! সর্বজয়া 
মাতৃরূপে জন্মিলা আপুনি । 
লক্ষ্মী লজ্জা দয় ধৃতি ক্ষম] তুষ্টি স্বাহা৷ মতি 
কীর্তি মৃত্তি দশ দাক্ষায়ণী । 
জন্মিল। দক্ষের বাসে ক্ষ পূর্ব অভিলাষে 
দশ কন্যা] দান দিল ধর্মে । 
্র্মার পদৃশ ভৃড.  ইহারে করিবে লঘু 
যদি মোর আর কন্য। জন্মে ॥৭। 
মহামায়া দক্ষেরে প্রসন্ন । 


জন্নাইল এক স্থৃতা অনেক লক্ষণযুত৷ 

খ্যাতি নাম হ্থমুখী স্বর্ণা ॥ঞ॥ 

বিধির বিধান লৈয়া ভূগুরে ছুহিতা দিয়! 
বাড়িল দক্ষের অহঙ্কার । 

স্বাহা স্বধা বরাঙগন! দেবসেন। দৈত্যসেন৷ 
চারি কন্তা হৈল পুনর্ববার | 

অগ্নি দেবতাঁর মুখ দেখিআ৷ দক্ষের ছুঃখ 
ব্রহ্মার আদর পিতৃগণে। 

ছু'হারে করিব শিষ্য এই মনে উদ্দেশ্য 


ত্বাহা দান দিলা হতাশনে ॥ ৮ ॥ 
প্রঙ্গাপতি স্বধ! বিভ] দিলা পিতৃগণে। 
রামকষ্ দাপ গায় সাত নাম সাত কায় 
একা স্বধা! ভজে সাত জনে ॥ধ॥২৬। 


নক 


ৃ 
পপ ৮ 
্ ৬ 
চু 


মন শঙ্কর শঙ্কর ডাক শঙ্ক! নাহি ঘমে। 
চৈতন্য থাকিতে মন না ভূল ভরমে ॥ 
ধর্ম অগ্নি ভূগু মুনি পিতৃদেবত1। 
দক্ষের অধীন সভে হইল! জামাতা ॥ 
এককালে হইয়াছিল পঞ্চদশ স্ৃতা। 
তের কন্তা বিভা দিলা ছুই অবস্থিত ॥ 
দুই শ্বসা দেবসেনা দৈত্যসেনা নামে । 
বাপের আজ্ায় তপ করে পতিকামে ॥ 
শক্তিরূপা ছুই জন্মি দেবাস্থর বলে। 
কাণ্তিক কেশীর জায়া হৈব যথাঁকালে ॥ 
এখনে শুন কহি কর্দমের বংশ । 

সাত কন্যা এক পুত্র মাধবের অংশ ॥ 
দেবহৃতি নাম কন্ত! কৈলা উগ্র তপে। 
পাইল! কপিল পুত্র চতুভূ্জ রূপে ॥ 
শত কন্যা কর্দমের পরম 'বূপমী | 
ব্রহ্মার আজ্ঞায় বিভা কৈল সপ্ত খষি ॥ 
মরীচি করিল! বিভা কন্যা কলাবতী । 
অত্রি অনসুয়1 বশিষ্ঠ অরুন্ধতী ॥ 
অঙ্গিরার জায়! শ্রদ্ধা পুলহের গতি। 
পুলস্ঞোর হবিভূ ক্রতুর ক্রিয়াবতী ॥ 
এই সপ্ত খষি যুগে যুগে প্রজাপতি । 
মন দিয়া শুন ইহাসভার সম্ততি ॥ 
দাম্পত্যে মরীচি খষি করিলেন তপ। 
ব্রহ্মার মানস পুত্র জন্মিলা কশ্টাপ ॥ 
ত্রিদেবার তপন্যা করিলা অত্রি খষি। 
ব্রহ্মার বরেতে নেত্রে জন্মিলেন শশী ॥ 
অনস্থয়। উদরে ধরিতে কৈল আশা । 
শিবের বরেতে পুত্র জন্মিল দুর্ববাসা ॥ 


৪ 


টর অংশেতে আর পুত্র দত্াত্রেয। 
দেব দেব খাঁধি তিন অন্রির তনয় ॥ 
তপস্তায় আজগর পাইল বড় খেদ। 
বদনে জন্মিল অগ্নি নাম জাতবেদ ॥ 
অঙিরার বংশে উর্ধব মুনির উদ্ভব। 
যাহা হইতে আবির্তাব পাইলা! বাড়ব ॥ 
ব্রহ্মার আজ্জায় কৈল সমুত্রে নিবাস। 
পয়োময় হবি পান করেন হতাশ ॥ 
তবে ত জঙ্ষিল! পুত্র নাম বৃহস্পতি । 
ব্রহ্মার অংশেতে জন্ম রাজহুংসে গতি ॥ 
ক্রতুর জন্মিল ষাটি সহন্স কুমার। 
বালখিল্য নাম ভে বালক আকার। 
শরীর ধরেন বৃদ্ধ অনুষ্ঠ প্রমাণ। 
ব্রদ্ধতেজে তারা সবে ব্রহ্মার সমান ॥ 
তপস্যা করিয়া! পুত্র পাইল পুলস্ত্য। 
বিশ্রবা প্রধান পুত্র কনিষ্ঠ অগন্ত্য ॥ 
বিশ্রবা শিবের সেবা করে চিরকাল । 
পাইল! কুবের পুত্র নাম ধনপাঁল ॥ 
বশিষ্ঠের পৌত্র হইল! মুনি পরাশর। 
যাহার তনয় ব্যাস বিষ্ঞুকলেবর ॥ 
বেদশাখ। প্রকাশ করিল ত্রিতৃবনে | 
অষ্টাদশ পুরাণ কহিল! শিশ্তগণে ॥ 
সংক্ষেপে কহিল সপ্ত খধির সম্ভতি। 
কশ্প তপন্থ্া করি হৈল৷ প্রজাপতি ॥ 
তপোবলে চাদের উজ্জ্বল হৈল গাত্র। 
শিবের কৃপায় হৈল অম্বতের পাত্র ॥ 
কিরণে জন্মিল হিম স্বভাব শীতল। 
ষোড়শ কলায় পূর্ণ চাদের মণ্ডল ॥ 


দেখিআ চাদের প্রভ] দক্ষ প্রজাপতি । 


তাহারে দিলেন কন্ত1 সপ্তবিংশতি ॥ 
জ্যোতিষে যাহার নাম অশ্বিনী প্রভৃতি 
প্রেয়সী বুধের মাঁত। রোহিণী যুবতী ॥ 


কশ্পের প্রাহুর্তাব দেখিনা গ্রতানক্ষ। 
ত্রয়োদশ কণা দান দিলা তারে দক্ষ | 
তবে ত জন্মিলা শেষকালে ভগবতী ৷ 
্রন্ষা দেখি নাম তার থুইলেন সতী | 
ব্রন্ম! বিনে যত ব্রহ্মার ভাব সান্তা । 
প্রকারে হুইল দক্ষ সভাব যন্ুম্ত ॥ 
কশ্টপের তের ভার্ধ্যা হৈতে তের স্থপতি । 
সংক্ষেপে কহিব কিছু পুরাণের দৃষ্টি | 
ভিন্ন ভিন্ন যোনি এক লিজে রক্ত রূস। 
প্রকৃতির গুণে হৃ্ি হল অ্রয়োদশ ॥ 
কবিচন্দ্র বিরচিত সঙ্গীত রসাল। 
পাইলে বদিক এক করে কমাল ॥২৭॥ 


দেব ও দৈভ্যের জন্ম 
শ্রীরাগ ॥ 


অদিতি দক্ষের সতা হুইতে দেবের মাতা 
তপে দেহ করিল দাহন। 

প্রসন্ন হইল। বিধি পরম করুণানিধি 
করক্কেতে করিল সেচন ॥ 

অর্দিতি জুড়িয়া কর ব্রহ্মা দিলা পুত্রবর 
জন্সিল অধ্যম। ভগ অংশু। 

শিবের বরেতে পুত্র পাইল আদিত্য মিত্র 
বরুণ নামেতে আর শিশু ।১॥ 
অদিতিরে প্রসন্ন মুরারি। 

ললাটের আছে লেখা! পাইয়। বিষুর দেখা 
স্তৃতি করে কশ্পের নারী ॥ঞ॥ 


পুত্র দেও নিজ জন্য খণ্ডাও হদ্নয়শল্য 
সদয় হইয়া! দেহ বর। 
পুত্র হৈব দেবরাজা যত সপত্বীর প্রজা 


 সভে তার হইব কিন্কর 1 
সলনি 


ফু * 
হী ক 
। 


অন্সিলা বির অংশে জিষু কশ্তাপের বংশে 
পুরন্দর বিক্রম বিশাল । 

পুনর্ধার. ছুই জনে কশ্তপ অদ্দিতি বনে 
তপস্য। করিল! চিরকাল 1২ 

কহিল হরির পায় অন্য পুত্র নাঞ্রি ভায় 
আপুনি জন্মিবে পুত্রভাবে। 

পূরিষে আমার সাধ না লইবে অপরাধ 
সতত জপের উপন্রবে ॥ 

শুনি অদিতির কথা সম্বোধন করি মাতা 
দিল! বিষুণ বর মনোনীত। 

আপুনি লভিল1 জঙ্গ হইয়া বামন তন 
লোকে ইন্দ্র উপেন্দ্র বিদিত ॥৩| 

দ্বিতীয় রমণী দিতি তবে হুইল পুত্রবতী 
আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষ বীর । 

হিরণ্যকশিপু নামে দ্বিতীয় তনয় জন্মে 
তপে তার অক্ষোভ শরীর ॥ 

বিধাতার কর্মনুত্র অমর ন! হৈল পুত্র 
ধথাকালে অবশ্য মরণ। 

দিতির অন্তরে ব্যথা হইবারে দেবমাতা 
তপে বশ কৈল ত্রিলোচন ॥৪॥ 

বর দিলা কত্তিবাস প্রভুর নাসার শ্বাস 
গর্ভবাসী হইল! পবন। 

ইন্দ্র নিজ যৌগবলে দায়াদ বধিতে চলে 
দেখি দেবপুত্রের লক্ষণ ॥ 

উদরে প্রবেশ করি করে বন্ত্রবাণ ধরি 
কাটিয়া করিল সাতখান। 

তবু শিশু নাহি মরে একে সাত মৃত্তি ধরে 
সাত শত্র হৈল বিদ্যমান ॥৫॥ 


পুনর্বারকরে দণ্ড এক জনে সাত খণ্ড 
হইল উন পঞ্চাশ আকার । 
দেখিক্ব] অবধ্য ত্রিপু উনপঞ্চাশত বপু 


1... টুর শ্দর মানে পরিহার ॥ 
0: | ৪ 


রামকঞ্চ দাস গায় 


রি 
রি 
. 
্া 
। 


তুমি সভ মহ দৈত্য মোর স্জে কর সত্য | 


হইবে আমার অন্থবল |. 
হব ধারে বরদায় 
কোথায় তাহার অমঙ্গল /৬/২৮। 


জীবজম্ম 
পয়ার ॥ 


ভাবিয়া ভবানীকাস্ত ভবসিন্ধু তর। 
ভরমে ভাসিয়! বুল ভেল। নাঞ্রি ধর ।ঞ্র 
অদিতির দিতির কথা কহিল সংক্ষেপে । 
দল দেবমাত1 হৈতে না! পারিল তপে॥ 
বিপ্রচিত্তি পুলোমেরে হইলা প্রনব। 
শহ্বর তারক ময় নামেতে দানব | 
বিপ্রচিত্তির তনয় হইল রাহ গ্রহ । 
পুলোমেরে মহামায়া কৈল অনুগ্রহ ॥ 
শচী নামে কন! হৈল নিত্য নব কায়]। 
জয়স্তের মাতা যিহে। মছেন্দ্রের জায়! | 
কক্র নামে নাগমাতা৷ ভজি হৃযীকেশ। 
বিষুর অংশেতে পুত্র পাইলেন শেষ ॥ 
সহন্মেক ফণ। তি'হে। ধরিলেন যোগে । 
পৃথিবী ধরিলা শেষ তার এক ভোগে ॥ 
ষক্ষ রাক্ষসের মাতা নাম তার স্বস]। 
সর্পের শ্বাপদের জননী ক্রোধবশা ॥ 
কালার তনয় যত কালকেম়গণ। 
মহাকাল প্রধান শঙ্করপরাক্ণ ॥ 

বিনতা পক্ষীর মাতা গ্রসবিল ভিম্ব। 
ছুই ভিম্ব যেন চন্্রন্র্যয প্রতিবিদ্ব ॥ 
কৌতুকে কশ্ঠপ এক ডিম্বে দিলা ঘ1। 
আরক্ত আকার শীতে কম্পমান ছা ॥ 
উরু আখ! নাঞ্চ পুরে পাখা নাঞ্ি উঠে। 
চাঁচা শব্ধ করে পক্ষ চগ্%ু নাঞ্ি ফুটে । 


$্৬ 


চা 
ছু 
্ 


শাবক দেখিয়া সকরুণ গ্রজাপাতি। 
আদিত্যে[র্] রথে দিল অরুণ সারথি ॥ 
ঘথাকালে আর ডিম্ব পাইল প্রকাশ । 
গরুড় জঙ্গল! তাহে মাধবের দাস । 
অবিষ্টার কমপত্য গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর । 
শিলার তনয় যত হুইল মহীধর | 
ইলার অপত্য এই ঘত বৃক্ষ লতা । 
স্থরতি হইল! গাভী মহিষের মাতা! ॥ 
তিমির অপত্য জলে ঘত যাদোগণ। 
শুক শারী আদি পক্ষ তাত্রার নন্দন ॥ 
কশ্যপের ঘংশ এই সকল সংসারূ। 

গ্রন্থ গৌরব ভয় না কৈল বিস্তার ॥ 
ভৃগড বর পাইলা ব্রহ্মার উগ্র তপে। 
দুই পুত্র হৈল তার বিরিঞ্ির রূপে ॥ 
দেখিয়া ভূগুর পুত্র আপন আকার । 
আপনার নামে নাম থুইল ছু'হার ॥ 
ধাতা জন্মদাতা মাপে জীবের আহার । 
বিধাত] বিরহ গ্রন্থি দেই সভাকার ॥ 
আইয়তি নিয়তি দুই স্থমেকদুহিতা। 
ছুই ভার্ধ্যা ধাতা বিধাতার বিবাহিতা ॥ 
দুই ভাই €হল ব্রহ্ষার প্রতিনিধি । 
পৌত্রে বর দিয় অন্তর্ধান হৈল বিধি ॥ 
হইল ভূগুর পুত্র তৃতীয়ে উশন] । 

শুভ গ্রহ হৈল করি শিব উপাসন! ॥ 
তিন পুত্র তিন কন্মে হইলা নিয়োগী । 
বিষুর তপস্যা করে ভৃগু মহাযোগী ॥ 
দরশন দিয় বিষু হৈল] বরদাতা। 
ভৃগু বলে তুমি মোর হইবে জামাতা । 
দম্পত্যেতে এই বর লইল ইচ্ছিয় । 
জন্মিল ভূগুর ঘরে লক্ষ্মী হরিপ্রিয়া ॥ 
কন্তা দেখি ভূগ খধি ন! করে বিলম্ব । 
দেবসভা করি ঘজ্স করিল আরম্ভ ॥ 


জন্মিল ধর্মের শিশু 


ছত্রিশ তুষিতরূপে 


হজেশ্বরর জিয়া কমল! দিক জান 
তৃগুর সম্দাদ ফেছ গাছে ভাগ্যবান ॥ 
ব্র্ধা হেলা মল নীললোছিতের পিভা!। 
মনে মনে ধর্ম এই করিলেন চিন্তা! |. 
যাহা হৈতে আয়াগুণ হইলা শ্রালৰ | . 
হইব আমার গুজ্র সেই মমাভব | 

করে কল্পে জনে ব্রন্ম! যার নাভিকৃপে। 
তিন ওণ ধরে যেই মহাবিষু্ধপে ॥ 
বিষ মহাবিষ্ণ মোর হইব] আত্মজ । 
চিরকাল ধ্যান ধরি বশ কৈল অজ ॥ 
ধন্মের রমণী লক্ষ্মী কমলায় ফলা । 
সম্পত্তিম্বরূপ। দেবী প্রকৃতি চঞ্চলা | 
কন্দর্প কুমার তি'হো ধন্ধিলা উদয়ে। 
নর নারায়ণ হেল! মৃত্তির জঠরে 
কন্দ্পের জায়। বুতি নামে অগ্দবা। 
রতির তনয় হর্ষ প্রীতি তাঁর দারা ॥ 
নর নারায়ণ দুহে জন্সিলা ঘমজ। 

নর অগ্রজন্মা নারায়ণ অবরজ ॥ 
নারায়ণ চতুতূর্জ ছুই জন নর। 

দেখিয়া! ধর্মের হেল হুরিষ অন্তর ॥ 
তপস্তা করিতে ছু'হে গেলা সেই করো । 
যথাকালে জন্মিবেন কৃষ্ণর্জুনরূপে ॥ 
রামক্ক্জ দাস গায় শিবের মঙ্গল । 
পুরাণ প্রসঙ্গে হয় সর্ববতীর্থ ফস ॥ ২৯ ॥ 


ছায়া ও সংজ্ঞার বিধরণ 

যমক ছন্দ | 
দশ বিশ্ব! অষ্টবস্থ 
সাধ্যগণ দ্বাদশ সংখ্যায় । 
অিংশত মুহূর্তকলে 
লতাযুগ যুগের পর্যায় ॥.. 


আধিখজ্য প্রদান খ্থ. 


বার মাস ছয় খতু জনি স্থষ্টের হেতু 
ধর্মপু্ হন্ষে কর্দশাল!। 

বন্ধগণ মলেকন্দি  কৃজ্িল সকল শিল্পী 
বসন ভূষণ ক£মালা 1১ 
প্রভাসনন্দন বিশ্বকর্মা | 

হইয়। হরে শিষ্তু  নির্মাইল এই বিশ্ব 
বহ্ুবংশে শুভদ্দণজনা। | 

বর তারে দিলা ধর্শখ পুত্র হৈল বৈশ্যকণ্ম 
জলে যেই নিশ্মীইল তবি। 

শূন্যেতে জ্যোতি চক্র চন্দ্র হুর্ধ্য গ্রহ শক্র 
নির্দাইল সভাকার পুরী ॥ 

বিশ্বকন্মার হৈল স্ৃতা বপে গুণে অদ্ভূতা 
বিভা দিল দেব দিবাকরে। 

স্থব্হে পরম বিজ্ঞা স্বামী নাম থুল্য সংজ্ঞা 
পিতৃনাম না ধরে আদরে ॥২। 

আদিত্য দেবতা হংস জন্মিল তাহার বংশ 

শ্রান্ধদেব ময় বৈবন্বত। 

যমুন। ষমের ব্বসা হরির বিবরে আসা 
উগ্র তপ করে অবিরত ॥ 

শ্রাহ্ধদেব শ্রান্ভোগী যম যোগে মহাঁষোগী 
করে কালদণ মৃত্যুপাশ। 

বৈবস্বত হইল! মন্ধ স্র্য্যের সমান ত্থ 
তপস্তায় তেজের প্রকাশ ॥৩॥ 

সবে সৃধ্যের স্বায়া শ্জিল আপন ছায়। 
নিয়োজিল স্বামীর সেবায়। 

সেবা না করিলে পাপ সহিতে না পারি তাপ 
হেন ৰরে দিল1 বাপ মায় ॥ 

গেলা সংজ্ঞ। পিতৃবাসে ছায়! আছে পতি পাশে 
দুই পুন্র হইল তাহার । 

শনৈশ্চর হইল কা নাবর্ণ করিল আল 
র্লক্ষবর্ণ বাপে আকার ॥৪॥ 


খে করেমম মন্দ ছুহছাতে বাডিল, ছন্য 
যয়েরে বহি শনি ছড়া? 

যম কনিষ্ঠের বোনে দও মারিবায়ে 9ভালে 

দেখিয়া শনির গতি শাপ দিল ছামা-ঘতী 
যমের পায়েতে হইল খোদ.। 

দেখিয়া এ সব কীর্ত্য বিরক্র সুর্যের ভিত 
করিল ছায়ার গতি জোর 148. 

সুর্ধ্য বলে পাপীয়মি করে" তোরে ভম্মরাশি 
নহে কহ সববিবর্রগ । 

ন] দেখি মায়ের চিহৃ পাঁচ প্রোয় ছিন্ ভিন 
আত্ম পর কর কি কারণ ॥ 

ছায়া কম্পমান ভয়ে কুধ্যের সাক্ষাতে কহে 
আমি নহি যমের জননী । 

রামকৃষ্ণ দাস কবি ধেয়ানে আবানিজ রূবি 
সংজ্ঞ! যথা হইল অশ্বিনী ॥৬/৩০। 


আধিপত্য প্রদান 


ভাবিয়! ভবানীকাস্ত ভবসিন্ধু তর। 
ভরমে ভাসিস্বা বুল তেল। নাঞ্চি ধুর | 


পয়ার ॥ 


ছায়া বলে সংজ্ঞা স্টি করিল আমারে । 
তোমার কিরণ সংজ্ঞা সহিতে না! পারে । 
তোমার সেবনে প্রভু নিয়োজিয়া আমা । 
বাপের মন্দিরে গেল! হৈয়। তুরজমা ॥ 
শুনিয় ছায়ার মুখে সংজ্ঞার বৃত্তাস্ত । 
সমূত্রের তটে গেল! দ্বীপের উপান্ত ॥ . 
অশ্বিনী হইয়! ধাইয়! বুলে সিম্ধুতটে । 
অশ্ব হৈয়৷ হরিদশ্ব তার পিঠে উঠে ॥ 
সু্ধ্যের ওরস ত্যাগ কৈল তুরঙ্গিণী। 
দুই পুত্র হৈল রূপে কামদেব জিনি ॥ 


২৮ 


শিবায়ন 


আঘুর্বেদ আদিত্য দিলেন ছু হাকারে। 
বৈদ্বৃত্তি করে তার! দেবতার পুরে ॥ 
অশ্নিনীকুমার থুইল ছু'হাকার নাম। 
দম্পতো আইলা হুর্ধ্য শ্বশুরের গ্রাম ॥ 
বিশ্বকর্মা জামাতায়ে যোগবলে বাদ্ধে। 
কবিল স্বাদশ ভাগ বসাইয়া কুন্দে ॥ 
এই সে কারণ সূর্য্য দ্বাদশ মৃরতি। 
ছায়া সংজ্ঞা এই ছুই তুর্যের যুবতি । 
্রন্ধার আদেশে সুষধয পূর্ববদিক্পতি। 
অগ্নিকোণে হইল শুক্রের অবস্থিতি ॥ 
দক্ষিণে জ্যোৌতিষচক্রে গ্রহ অঙ্গারক । 
পৃথিবীকুমার ভৌম রুদ্রের বালক ॥ 
সিংহিকাতনয় রাহু তাত বিপ্রচিভি। 
রৃহিলা নৈর্খত কোণে কেতুর সংহতি ॥ 
আদিত্যের পুত্র শনি ব্রন্ধার নিয়মে । 
নক্ষত্রমগ্ডলে উর রহিল] পশ্চিমে ॥ 
বাযুকোণে স্থধাকর হুইল! অধিকারী । 
বুধ গ্রহ উত্তরে পাইল দিব্যপুরী ॥ 
দেবগুরু বৃহস্পতি পাইল! ঈশান । 
নব গ্রহ রহিল। যাহার যেই স্থান। 
তবে ত স্থাঁপিল1 বিধি দশ দরিকৃপাল। 
পূর্ববদিকে পুরন্দর দক্ষিণেতে কাল ॥ 
বিদ্িকে রহিল। অগ্নি দু'হাকার মাঝে । 
যার ধূমে মেঘ জন্মে ভজে দেবরাজে ॥ 
পশ্চিম দক্ষিণ কোণে রহিল নৈখতি। 
বরুণ দেবতা পশ্চিমের অধিপতি ॥ 
পশ্চিম উত্তর কোণে পবনের স্থিতি । 
উত্তরের অধিকারী হৈল। ধনপতি ॥ 
আপুনি হইলা৷ ব্রহ্ম! উর্দের ঈশ্বর । 
অধোদিকে অধিপ অনস্ত ধরাধর ॥ 
দিগেতে ঈশান দিক আছে অবশেষ। 
হেন কালে স্মরণ হইল! ব্যোমকেশ ॥ 


্রক্মা বলে ঈশানের ঠাকুর ঈশান। 
যোগেতে আছেন ঘথ। শিব ভগবান ॥ 
তবে ব্রদ্ষা দেব্গণে বাটিল বাজত্ব। 
মুমুক্ষুর রাজা নারায়ণ শুদ্ধসত ॥ 
দেবরাজ পুরন্দর নাগের অনত্য। 
অগ্সরের রাজ! কাম খতুর বসস্ত | 
জ্যোতিরাজ হুতাশন আন্ধারের কুহু। 
গায়নের রাজা হাহা। নৃত্যকের হুছ ॥ 
মালব রাগের রাজা যোগে রাজা! ধর্ম। 
রাজ! যত কমার হইল! বিশ্বকর্্ম ॥ 
বাস্থকি সর্পের রাজা প্রাণের পবন। 
ইন্দ্রিয়ের রাজা মন গন্ধের চন্দন ॥ 
পক্কজে কমল রাঁজ। পুষ্পে রাজা জাতি। 
স্রদেতে পুষ্কর রাঁজ! তীর্থে ভাগীরথী ॥ 
অস্থরের বুত্র রাজা দৈত্যের হিরণ্যাক্ষ। 
দানবে তারক রাজা পক্ষরাজ তাক্ষণ ॥ 
বরুণ জলের বাজ মৎস্তের মকর | 
সরোবরে হংস রাজ প্রজা! জলচর ॥ 
কালকেয়গণে রাজা হৈল মহাকাল । 
গ্রহরাজ! দিবাকর অষ্ট লোকপাল ॥ 
ফলেতে রসাল রাজা তৃণরাজ। তাল। 
পত্রের তুলসী রাজা! কাষ্ঠরাজ! শাল ॥ 
প্রজাপতি যতেক সভার রাজ! দক্ষ । 
কেশরী মগের রাঙ্জ। বুক্ষরাজ। প্রক্ষ । 
মন্দাগ্রি রোগের রাজা পাপরাজ। লোভ । 
শরীরে যৌবন রাজ! পীড়ারাজ। ক্ষোভ ॥ 
মন্ত্রের প্রণব রাজ! বেদের রাজ! সাম। 
পিতৃগণের রাজ। যম ধর্মরাজ নাম ॥ 
সকল মন্র রাজা মনু ব্যায়ভুব। 
মেঘের পুফর রাজ। নক্ষত্রের ধরব ॥ 
ঘিজরাজ চন্দ্র হেল! মন্ত্িরাজ কবি। 
যোগীর দেবল রাজ! গরুত্রত্যে হবি ॥ 


শিবসঙার্শনে ২৯. 


মহধির বাজ! ভৃগু মুনির কর্দম । 
দেখছি নারদ নরের নরোতম ॥ 
কবিরাজ ব্যাস বিহ্বানের বৃহস্পতি । 
রসে লবণ বাজ! স্ত্রীর রাজা সতী । 
কপিল সিদ্ধের রাজা ক্ষেত্রে বারাণসী । 
ক্ীযোদ সিদ্ধুর রাজ! বেশ্টার উর্বশী | 
মালে মার্গশীর্য রাজ ধেনুর স্থরভি। 
স্থরের পঞ্চম রাজা বাছ্যের ছুন্দুভি ॥ 
অষ্ট কুলাচলে মেরু রাজচক্রবর্তী । 
পর্বতের রাজ! হিমালয় মহামতি ॥ 
গর্ববন্ধের রাজা হল নামে চিন্ররথ | 
রথরাজ পুষ্পক বাহনে এরাবত ॥ 
অশ্বরাঁজা উচ্চৈঃশ্রবা অস্ত্রেতে কুলীশ । 
মাতৃরাজ মহী আর বি্নরাজ বিষ ॥ 
খক্ষরাজ। জান্ববান্‌ কাকের ভূষণ্ড। 
পেঁচার উল্লুক চিরজীবীর মার্ক ॥ 
নৈঞত বাজস রাজ। পালে রাজ যণ্ড। 
ওষধির ধান রাজ। গুড়দ্রব্যে খণ্ড ॥ 
ধাতুরাজ। কাঞ্চন রত্বের রাজ! নিধি। 
কুবের বাজার রাজ। করিলেন বিধি ॥ 
প্রেত ভূতগণ মাত্র আছে অবশেষ। 
চিত্েতে ম্মরণ তবে হইল! মহেশ ॥ 
কবিচন্দ্র ভণে দ্েবগণের কুলাঞ্ি। 

নখ মোক্ষ হয় যেই শুনে চিত্ত মাজি ॥ 
অপুত্রের পুত্র হয় অধনের ধন। 

ছুভিক্ষ না হয় দেশে অকালমরণ |৩১| 


শিবসন্দর্শনে 
গীত। কামোদ রাগ ॥ 


ব্রন্বা'হংসে চড়ি | চলিল৷ বেদ পড়ি 
সকল প্রজাপতি সঙ্গে। 


হুধধ্য পুরন্মার এ হুই লহোদর, 
বাহন রথে মাতজে। 
চলিল। হুতাশন ছাগল বাহন 
মণ্্ক বাহনে কবি। 
অঙ্গারক মেষে শমন মহিষে 
লোহিত অসিত ছবি॥১॥ 
ব্রহ্ম চপ্সিল। শিব সন্গিকটে। 
দুরে হইতে দেখি উজ্জ্বল যেন শিখী 
ব্রহ্মা বালুকার তটে ॥ পক ॥ 


কেতু এক শত বানু অচ্গত 
আইলা হর দর্শনে । 

রাক্ষসের পতি আইলা নৈধাত 
বাহন প্রেত বিমানে ॥ 

গৃত্বের উপর আইলা শনৈশ্চর 
মকরে বরুণ বাজ] । 

হৈম রথে শশী কৃষ্ণসারে বনি 
পবন ধরিলেন ধ্বজ। ॥ ২॥ 
হবের পরচণ্ড তেজে। 

কম্পমান ভরে দিঠি না সঞ্চরে 
হেটমুখ ভে লাজে ॥ প্র ॥ 

সিংহ আরোহণ রোহিণীনন্দন 
কুবের চড়িলেন দোল! । 

যতেক পিতৃগণ খড়গী বাহন 
ব্রহ্মবালুকায় যেলা॥ 

রাজহংসে গতি আইল বৃহস্পতি 
দেবত। তেত্রিশ কোটি। 

প্রদক্ষিণ আধ সঘনে স্ততিবাদ 
দণ্ডবৎ ক্ষিতি লুটি॥ ৩॥ 

্রন্মা। না দেখে নীললোহিতে। 

পুত্র সম্বোধন করিতে "আছে মন 

সাহস না হয় ভীতে ॥ ক্রু ॥ 


৬ 


রঞ্জতখিরিকায়-.. সর্বদিকে চা 
পঞ্চমুখ বছদৃষ্টি। 

বামে হিমকর: নেত্র পরিসর 
সতত হত স্বধাবৃষটি ॥ 

দক্ষিণ ঈক্ষণ তরুণ পৃষণ 
অনল উজ্জল ভাল। 

পুত্রভাব ছাড়ি ধরণী গড়াগড়ি 
চতুরামন লোকপাল ॥ 9 ॥ 
শিবের অপরিমিত সেই তন্থ। 

রচিল কবিচন্দ্রে লোমাবলী রদ্ধে, 


উদয়ে শতে শত ভানু ॥ ঞ্রু॥ ৩২ ॥ 


ব্রঙ্জার অনুরোধ 


সদ শিব সদ। শিব সদ! শিব সার। 
স্মরণে নাহিক শমনের অধিকার ॥ ধুয়া ॥ 


পয়ার ॥ 


ভয়ে কম্পমান বিধি দেখিয়। শঙ্করে । 
পশ্চিম মুখের কাছে গেলা ধীরে ধীরে ॥ 
শঙ্করের সেই মুখ নাম সগ্যোজাত। 
প্রসন্ন বরদ বন্তু, বর্ণে অবদাত ॥ 

উত্তরে কাঞ্চন বর্ণ বামদেব মুখ । 

শক্তি সহযোগে অনুক্ষণ ভূঙজে সুখ ॥ 
ন1 গেল! উত্তর দিকে আইলা দক্ষিণ। 
তথা না পাইল নীললোহিতের চিহ্ন ॥ 
হাড়িয়! মেঘের বর্ণ বদন অঘোর। 
ভয়ানক দুষ্ট দত্ত বিকট কঠোব | 

সেই মুখে প্রজাপতি পৃজিলা মন্থেশে । 
পূর্ববমুখ পিতাষহু দেখিলেন শেষে ॥ 
বিদ্যুৎ উজ্জল ভৎপুরুষ সংজ্ঞক। 
নীললোহিত মূর্দ্যে দেখেন ত্র্যঘক ॥ 


্রন্ধা কমগুলুদ্ধরে রৈদা অভিষেক .॥ 
ব্রহ্ম! বলে শিব ভুমি জগত্বের বাজ] । 
সথরতিন্ব বাদ] বৃষ রথে কর ধ্বজ! ॥ 
বাস্থকি তোমার. ছত্র টিক। শশিখগ্ড। 
সিংহাসন কৈলাস ভ্রিপুল রাঁজদও ॥ 
অস্থিমালা ক&মাল গঙ্গা, সেকপান্র। 
নিমেষ উন্মেষ এই দেখি অহ্থোরাত্র ॥ 
এত যদি নির্দেন করিল বিধাতা । 
শঙ্কর বলেন ৰাপা পাইলাও ছাতা ॥ 
দেখিলে নিকড়িয়! নাগ আমার মাথায় । 
প্রতারণ] কৰি তাত জিলিলে কথায় ॥ 
পুত্রন্মেহ তোমায় করিল আমি তৌল। 
তনয়ের প্রতি পিতা নাঞ্রি করে ঢৌল ॥ 
রাজত্ব বাঁটিলে যারে.যারে হেল দয় । 
আমার নিকটে কেন স্থজ মিছ! মায়! ॥ 
ব্রহ্মা বলে রাজত্ব দ্িলাও কোন পরে। 
সংসার ব্যাপিলে তুমি অই অব্তারে ॥ 
অষ্ট অবতারে তোমার অষ্ট কুমার । 
এই সভ দেবতায় দিল অধিকার ॥ 
দেশের ঈশান দেশ প্রজাগণ ভূত। 
আঁণমাদি অষ্ট সিদ্ধি সঙ্গেতে গ্রস্তত ॥ 
আপুনি ঈশ্বর তুমি সকল সংসারে । 
জত অস্ভাষণে মায় কর্হ আমারে ॥ 
তপস্থা! হইল পূর্ণ সিদ্ধ হইল যোগ। 
দার পরিগ্রহ করি তুগ বাজ্যভোগ ॥ 
দৃক্ষের তপের ফলে জন্মিল৷ ঈশ্বরী | 
তোমারে বিবাহ দিব চল স্বর্গপুরী ॥ 
প্রভু বলে এত দূরে আমার সম্মান। 
দেশের ঈশান কোন মতে কর দান॥ 
প্রজার যংজ্ঞায় পাইল ভূত প্রেত প্রা? 
এই দান দিয়া কর অিস্ৃবলের রাজ! ॥ 


গশীন্াহাত্ছ্য ১ 


নাাইব স্বর্গ আমি না করিষ রায় । 
না লইয় ডোমার ম্লাজত্ব অধিকার ॥ 


কালীমাহাত্ম্য 


কহিতে কহিতে হর হইলা ক্দদৃশ্ত । 
কাশপুরে চলে ব্রন্ম! লঙ্ে যত শিষ্য ॥ 
হর অপরাধে আর নাহিক উপায়। 
বারাণসী বাসের মহিমা! বেদ গায় ॥ 
কাশী পাপনাশী ক্ষেত্র চক্রতীর্ঘ থা। 
হর আরাধনা সবে করিলেন তথা ॥ 
ব্রহ্মার কঠোর তপে প্রতৃ বিশ্বনাথ । 
জ্যোতিশ্ময় লিঙ্গে হর হইল সাক্ষাৎ ॥ 
প্রতু বলে ব্রহ্মা তুমি কেন পাও ক্লেশ। 
মনেয় বাসনা কিবা আছে অবশেব ॥ 
তোমার স্প্টির মধ্যে করিল উদনয়। 
পুত্রভাবে জন্মিলাও হুইয়! সদক্ন ॥ 
পুনরপি ভোমার তপেতে আমি বশ। 
প্রকাশ করহ ইবে কি আছে মানস ॥ 
ব্রহ্মা বলে আধারে ক্ষেমিবে অপরাধ। 
কৈলাসে দেখিব তোম! মনে বড় সাধ । 
মহামায়] দক্ষন্থতা কর তৃমি বিভা । 
তোমার উদয়ে ত্রিতৃবনে পায় শোভা ॥ 
প্রন্থ বলে সতাালোকে চল লোকনাথ । 
কৈলাদে পাইবে তুমি আমার সাক্ষাৎ ॥ 
এই বর দিয় অন্তর্ধান হৈলা হর। 
হরিষে ধিধির লোমাঞ্চিত কলেবর ॥ 
আর ঘত দেবতা ত্রন্ষার উপদেশে । 
স্থাপন করিল! লিজ পুজিল মদ্হশে ॥ 
করিলা কঠোর তপ ঘত প্রজাপতি । 
নব গ্রহ গশ দ্িকৃপালের সংহতি ॥ 
একে একে সদয় হইন্স। মহেশ্বর। 
সাক্ষাৎ ছইদ্া] সভাকারে দিলা বর ॥ 


স্থিরপদ হৈল পতাকার অধিকার । 
কাশীপুরে চিছু আছে সব দেবতার ॥ 
ফ্রুবের কারণ হরি আসি কাশীপুষে । 
অভিষেক করি পূজা করিল শঙ্বরে ॥ 
হবিহরে সাক্ষা্ হুইল! সেই কালে। 
ঞরে স্ঘপিলা হরি শিবপদতলে ॥ 

কর জোঁড়ি সাধন করিল! গীতান্বর । 
আমার বচন সত্য কর মছেশ্বর ॥ 
আমাভক্ত এই শিশু নাহি মোহ মদ। 
তেকারণে ইহারে দিলাঙ উচ্চ পদ ॥ 
আপুনি গ্রবের প্রতি করহ প্রসাদ। 
তুমি আজ্ঞা দিলে কর্ম হয় নিব্বিবাদ | 
ঞবে বর দিল! হর বিষুুর বিনয়ে। 
রহিল। জ্যোতিষচক্রে নিশ্চল আশ্রয়ে ॥ 
ব্রহ্মার আজ্ঞায় সতী বারাণসীপুরে । 
ছয় মাস কঠোর করিল] নিরাহারে ॥ 
পূজা পুরস্চরণ লিঙ্গের অভিষেক । 
দিনে দ্রিনে ডয় ভক্তি বাড়ে অতিরেক ॥ 
সাত মাস প্রবেশ হইল শুভদিনে। 
দরশন দিলা হর আনন্দকাননে ॥ 

প্রসন্ন হুইয়। বর দিলা পঞ্চানন । 

সপ্তম দিবস তোম। আমায় মিলন ॥ 
এই বর দিয়া হর হৈল। অস্তর্ধান। 
ত্বর্গেরে দেবতাঁগণ কৰিলা প্রয়াণ ॥ 
কাশীবাম হইতে হইল অপত্রাধ ক্ষমা | 
ব্রেলোক্যে মাহিক তীর্থ কাঁশীর উপমা ॥ 
এখনে গাইব সতী শঙ্কক্ধের বিভা। 
কবিচন্দ্র ভে স্বর্গে হেল দেবসভা 1৩৩1 


 গুজ্জরী রাগ। 


প্রণব গায়ত্রী 
বিষ্ণ লক্ষ্মী সরন্যতী। 

শান্তি সঙ্গে ধশ্ম শুনিলা বিশ্বকন্ম 
বিজয় সঙ্গে পিতৃপাত॥ 

আহন্ৃতি সঙ্গে রুচি দেবরাঁজা শচী 
অগ্নি সঙ্গে নিজ দার]। 

মরীচি কলাবতী বশিষ্ঠ অরুদ্ধতী 
দেধপুরোহিত তারা ॥ ১॥ 
জয় জয় কৈলাসে স্থুরলভ]। 

কন্তা সত্যবতী পুরুষ পশুপাত 
ছুঁছেতে শুভক্ষণে বিভা! ॥ ঞ্র। 

দক্ষ প্রজাপতি হইয়া হষ্টমতি 
সঙ্গে কৈল কুশগ্ডিকা। 

্রন্মা বাহু তুলি দেবদদেব বলি 
শহ্করে দিলেন টিকা ॥ 

অন্তত করি পান মঙ্গল সভে গান 
দেবগণ দেবখবি। 

বাজন্ত] ব্যালিশ পুরিল দশ দিশ 
নটিনী নাচে উর্বশী ॥ ২| 

দেব দেবী সব করিয়া! মহোৎসব 
বিদায় হইলেন হরে। 

স্বামী পাশে সতী রহিল! ব্পবতী 
সাজিল৷ ভাল কন্া বরে | 

বুজত চামীকর তড়িৎ হিমকর 
ছুহার দেহের জ্যোতি। 

বংশ লোচনা . কিবা সে গোরোচনা 
উপমা দিতে নাহি তথি ॥ ৩॥ 

বিশদ সদাশিব বিমল অবয়ব 
আরক্ত গৌরবর্ণ সতী । 


্বয়ভ সাবিত্রী 


॥ 
ক 
* 
। 


দেখিতে ক্ষণে ক ঝলক দেই যেন 
মাণিক আর গজমতি ॥ ] 

বিভবে নাহি লীমা সেবে চক্রপাণি রমা 
দেব খধি আদি দিদ্ধি। 

রামকৃষ্ণ ভণে সেবক শিগুগণে 
করিবে কুল ধন বৃদ্ধি ॥ ৩৪ | 


পালা সাজ ॥ 


্রক্মা বিষুঃতর বিবাদ 


পঠমঞ্জরী রাগ ॥ 


এককালে মেরুশূঙ্গে নয় প্রজাপতি সঙ্গে 
যজ্ঞ আরস্ভিল! পরমেষী | 
ব্রন্ধার সভায় বসি জিজ্ঞাসিলা ব্রহ্ম খষি 
কাহার স্থজিত এই স্থট্টি ॥ 
কে বা ইথে হর্তী কর্তা অখিল জনেব ভর্তা 
কে ব! ইথে পুরুষ প্রধান। 
কহিবে এ সব তত্ব তিন গুণে দেখি ব্যক্ত 
কোন্‌ দেহে ব্রদ্গ অধিষ্ঠান ॥ ১ ॥ 
এত শুনি বিধাতা বাধিল৷ অহঙ্কারে। 
কহে ব্রন্ধা হাসি হাসি আমি স্যষ্টি পুষি নাশি 
আমি কর্তী সকল সংসারে | ঞ্॥ 
আমি তস্বয়ভু অজ আমা হইতে সত্ব বজ 
তমে৷ তিন আমার স্বভাব । 
শুনিএগ ত্রহ্মার ভাষা চতুভূর্জ পীতবাসা 
যজ্জেতে পাইলা আবির্ভাব ॥ 
আরক্ত লোচন করি ব্রহ্ষারে বলেন হবি 
রজোগুণে হইলা অজ্ঞান । 
আমার আজ্ঞায় শ্রেষ্ঠ হজ তুমি স্থরজ্যেষ্ 
আমি সর্বশরীরের প্রাণ। 


বক্মা। ছিযুঃ্জ বিষাদ 


আমি থিধু আহি হজ্য আমি লান্বার়খসংজ 
আম! বিনে কে আছে পুক্ষ। 

করিতে ছৃষ্টেন্স ভ্বেধ ধরি আমি নানা বেশ 
প্রসঙ্গেতে সংহরি কফলুহ 

এইকপে পরস্পর চতুশ্মুধ চক্রধর 
ছুই জনে করি বাক্যাব্যয় । 

মায়ায় মোহিত তি প্রমাণ মানিল শ্রুতি 
বেঙ্বাক্যে জয় পরাজয় ।। 

বিধি যজ্ঞ বিস্যমানা চারি বেদ মৃত্তিমান্‌ 
কহিলেন সময় উচিত। 

উত্তয় সম্মত হও বেদবাক্যে যদি রহ 
তবে কহি এই সে বিহিত ॥ 

নাকর কাপ শ্রম মায়াতে জন্মায় ভ্রম 
এক ব্রহ্ম এই তিন কার। 

এই কথা কাশীথণ্ডে নির্গত হ্বন্দের তুণ্ডে 
শ্রীরামরুষ্ণ দাস গায় ॥91১। 


পয়ার ॥ 


এই বাক্য চারি বেদ কহিল! বগ্যপি । 
শুনিএ। উত্তর দিল! বিষ্ণু ঘজ্ঞরূপী ॥ 
সর্বকাল চারি বেদ সভাকার মান্ত। 
কহ দেখি নংসারেতে কাহার প্রাধান্য ॥ 
ত্রদ্মা কহিলেন বেদ সর্ববথ। গ্রম্বাণ। 
বেদের গোচর আছে হষ্টের নিদান ॥ 
মানি বে বেদে সাক্ষী যে জানে মহত্ব। 
যাহার সাক্ষাতে হেল মহদাদি তত্ব ॥ 
এতেৰ বলিলা যদি বিষুঃ পদ্মযোনি। 
তবে ৰক্তা হৈ খক্‌ বেদের অগ্রণী ॥ 
যাহার শবীরে পঞ্চ ভূতের আবাস। 
যাহ! হইতে হয় পঞ্চ ভূতের প্রকাশ ॥ 
সেই পঞ্চ ভূত লইয়৷ এই ব্রহ্ষভিম্ব। 
এক ব্রদ্ধ রুজ্র আর হত প্রতিবিষ্ব ॥ 


যভুর্বেদ বাহিল। ঈশ্বর সদালিখ। 
যোগেতে ব্যাপিল বত স্থুল চৃক্ম জীব। 
অখিল ব্রদ্ধাগ্ড ঘত শিবের মৈভধ। 
বর্বকর্তী সর্ব প্রমাণ আমি সব 
সামবেদ রক্তা হৈল! কর্তা ত্রিলোচন। 
রবি শশী অগ্নি ধথা জ্যোতি সনাতন ॥ 
যোগিগণ যাহারে ধেয়ায় অচুক্ষগ । 
সেই ত্র্যন্বক এক ব্রষ্ম নিয়ন ॥ 

তবে ত অথর্ব য্দ কহিল পশ্চাত। 
গুপ্তরূপে সঙ্ধাশিব সভাকার তাত ॥ 
কোন পুণ্য কর কেহ শিব সব দাত1। 
শঙ্করের গ্রতিবিন্ব লকল দেবতা ॥ 
এত ঘদ্ধি চাবি বেদ কহিগ নির্ণয় । 
ব্রহ্ম! যজ্ঞ ছু'ছে রুষ্ট হৈলা অতিশয় ॥ 
মোহেতে জন্মাস্থ ভিন্নভাব অহস্কার। 
ছাহেতে শিবের দোষ করেন বিচার ॥ 
কোন্‌ গুণে পূর্ণব্রন্ম শিবের শরীর । 
দিগম্বর কদাচার পরে চশ্মচীর ॥ 
সর্ববাঙ্গে শ্মশানভন্ম তূজল ভূষগ। 

এ দেহে কি ছেতু রমমাণ সনাতন ॥ 
বেদবাক্যে যদি দূর না ছেল সন্দেহ। 
প্রণব সাক্ষাৎ হৈল। ধরি নিজ দেহ ॥ 
অমূর্ভ প্রণব তবু হৈলা মু্তিষান্। 
শুরুবর্ণ শুরান্বর হিভুজ উত্তাঙ্গ ॥ 
প্রণব কছেন শুণ ব্রন্ধা হজেম্খর। 
স্বয়ংজ্যোতি সনাতন প্রভূ মহেশ্বর ॥ 
বিষ্ণুর শরীরে ত্রন্ধ! বৈসে লীলারূপে। 
প্রকাশে ব্রদ্ধায় ষখাকালে জপে তপে । 
ভগবান্‌ ঈশান মোহিনী যার স্বায়!। 
ব্যাপিল অখিল স্যরি শিবশক্তিছায়! ॥ 
লিঙ্গচিহু তনচিহু জন্মে হত প্রজ1। 
কর্তা হর্ত৷ পালফ়িতা। শিব এক] মজা! ॥ 


শিষাক়ন 


মায়াতে বিধাতা ক্রুতু হারাইল জান। 
গ্রণবের প্রণয়ে ন! হল সমাধান ॥ 
অস্তর্ধান হেল! শ্রণব সঙ্গে শ্রুতি । 
ছু'হেতে আছেন তথা ক্রোধযুক্ত মতি ॥ 


মহাকালের জন্ম 


হেন কালে দু'হার মধ্যেতে জ্যোতি রাশি। 
সূর্য কোটি প্রকাশ শীতল যেন শশী॥ 
সেই জ্যোতিমগুল ব্যাপিল দশ দ্িকৃ। 
ব্রহ্মা বলে কিব। এই জন্মিল অনীক ॥ 
অষ্ট চক্ষে নিরীক্ষণ করে প্রজাপতি । 
জ্যোতির্ময় মগ্ডলেতে পুরুষ আকৃতি ॥ 
ক্রোধেতে হিরণ্যগর্ভ হৈলা পঞ্চমুখ । 
মাথার উপরে মাথা দেখিতে কৌতুক ॥ 
যেই মুখে ব্রহ্মা বড় কৈল৷ অহঙ্কার । 
আম! ছুহাকার মধ্যে পুরুষ আকার ॥ 
আমা বিনে এই ্ৃষ্টে কর্তা নাঞ্জি আর। 
পরিচয় কর নহে করিব সংহার ॥ 
শুনিয়। ব্রহ্মার বাক্য শিবে হৈল হাস। 
ব্রহ্মা বলে চিনিলাম বটে কৃত্তিবাস | 
ললাটে লোচন দেখি চন্দ্র চুড়ামণি। 
উরে নাগ উপবীত অলঙ্কার ফণী ॥ 
ব্রহ্মা বলে শুন পুত্র নীললোহিত। 
আমার স্মরণ লও না করিহ ভীত ॥ 
আমার ললাটে জন্ম তোমা! আমি জানি। 
পুত্র হৈয়া বাপে কেন ছল শূলপাণি। 
জন্মিয়া আমার কোলে করিলে রোদন। 
রুদ্র নাম ধর তুমি এই সে কারণ | 
তপস্তারে গেলে তুমি মনে পাইল তাঁপ। 
অল্প অনুভবে ইবে নাঞ্চি চিন বাপ ॥ 
্রন্মা যদি এতেক বলিল দুরক্ষর। 
ক্রকুটিকুটিল কোপ কৈল মহেশ্বর | 


তাহার শরীর ছৈতে এক মহাবীর । 
বাহির হইল অতি ছুঙ্জয় শরীর | 
নিবিড় মেঘের বর্ণ দীর্ঘ ভয়ঙ্কর । 
বিকট দশন ব্রিলোচন জটাধর ॥ 

চম্ম চিরি আজান লঘিত দুই বানু। 
শশাহ্ক সশঙ্ক হৈল। আকাশেতে বা ॥ 
কাল বড় ভয় পাইল অধোমুখ শনি। 
গ্রহবিদ্রাবক মৃত্তি কাপিল মেদিনী | 
সুমের আক্রোশ শবে কাপে খর থর। 
ভয়ে উথলিল সপ্ত সমুদ্রের জগ ॥ 
প্রলয়ে ব্রন্ধাগুভা্ড লোফে দুই কৰে। 
সেই মৃত্তি অধিষ্ঠান ব্রন্মাণ্ড ভিতরে ॥ 
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন। 
এই সভাখণ্ডে গীত দিবে ত্রিলোচন ॥ 


গীত 


ক্রোধবিনির্গত শিব চিদানন্দ মৃত্তি। 
আহ্বান করিল সেই পুরুষের প্রতি ॥ 
ভৈরব বলিয়। তারে কৈল সম্বোধন । 
সহজে তোমার তন্ন দেখিতে ভীষণ ॥ 
তুমি নামে কাশীরাজ কাশীরাজ। 
তোমার শাসন বিধি বুঝ তার কাজ ॥ফ্॥ 
তুমি সে কালের কাল বিশ্ববিদ্রাবক। 
তেঞ্চি হইব কাঁলভৈরবসংজ্ঞক ॥ 
আমদ্দিবে তুমি যত পাষওড ছুর্জনে । 
আমর্দক বলি নাম হইব তেকারণে ॥ ২ ॥ 
ভক্ত সেবকের পাপ করিবে ভক্ষণ। 
পাপদ্ব হইব নাম জ্রেলোক্যপাঁবন ॥ 
অবিমুক্তক্ষেত্র কাশী মোর প্রিয় স্থানি। 
তথি কালভৈরব হইবে পুজ্যমান ॥ ৩॥ 
এই ত পক্কজজন্মা র্ষা নাম ধরে। 
জ্ঞানভরষ্ট ছেল! তুমি শাসিবে ইচ্ছারে ॥- 


কালভৈয়বের মহিমা 


পাইযা প্রভুর আজ্ঞা 'বন্দিল মন্তকে। 
রামন্কষ্ণ রূচে কাল চাছে ক্রোধমুখে |81৩| 


অঙ্গাবিষুঃর শিবস্তুতি 


ভয়ে কম্পমান বিধি যেই মুখ অপরাধী 
কাল তাহ] ছিগ্ডে বাম নথে। 

শিশু যেন করে কেলি পাকা বিশ্বফল তুলি 
তেনরূপ সর্ব লোক দেখে | 

ঘজ্ঞরূপী জনার্দন নির্মল হইল মন 
স্ততি কৈল অশেষ প্রকারে। 

তুমি অষ্ট অবতার তুমি সংসারের সার 
তুমি আত্মা সব চরাচরে ॥ ১॥ 
কূপ! কর নিত্য নিরঞ্ধন। 

তুমি মৃত্যুঞ্জয় যোগী অভয় প্রসাদ মাগি 
যথোচিত হইল দমন ॥ গরু | 

লজ্জায় অধোগ্যকর্পা শত বিদ্রপেতে ব্রহ্ম 
আপনারে মানিল ধিক্কার । 

স্তাতি করি বেদমত প্রণিপাত দণ্ডবৎ 
প্রভুর চরণে বার বার। 

প্রণতবৎসল হর বিধি আর যজ্ঞেশ্বর 
দুই জনে কৰিল আশ্বাস । 

ভৈরবে আদেশ কৈল প্রীয় ব্রহ্মবধ হৈল 
তুমি গিয়া কর কাশীবান ॥২। 

ভ্রম তুমি একে একে ন্বর্গ মর্ত্য সর্ববলোকে 
ব্রহ্মার কপাল করি হাতে । 

ব্রদ্ম হত্যা সাথে সাথে না ছাড়িব কোন তীর্থে 
ছাড়িব কাশীর চতুষ্পদ । 

নীললোহিত তুমি  ব্রম্ধা ব্রন্মাপ্ডের দ্বামী 
অগ্রঙ্গন্মা দেবতার শ্রেষ্ঠ । 

ব্রহ্ম হত্যা মহাপাপ সণ জন্ম ভূগ্চে তাপ 
লোকেতে দেখাও এই ভ্রষ্ট ॥৩| 


৩৫ 


কেহ যেন ছুঃসাহসে নাহি ককে'ক্রোধবশে 
্রন্মহিংস! এ তিন ভুবনে । 

শুন কছি সন্দেহ তুমি ত আমার দেহ 
এই আজ! পাল প্রাণপণে ॥ 

শুনিঞা গ্রতৃুর কথা বজ্রলেপ হৈয় মাথা 
কালভৈরবের করে লাগে। 

্রন্ষহত্য। নামে কন্তা রজাম্বরা রক্তবর্ণা 
দেখে কাল নিজ বামভাগে ॥91 

এক পদ মহীলক্ষ্যে এক পদ অস্তরীক্ষে 
থর্পরে শোণিত করে পান। 

দীর্ঘদস্তী মুক্তকেশী  লোলজিহবা উচ্চ হাসি 
মাগে কালে আলিঙ্গন দান ॥ 

ভৈরব পালায় ভয় কন্তা তারে অন্থনয় 
ঈশ্বর পাপেরে কৈল আজ্ঞা । 

ভ্রম তুমি এই বেশে না যাইও সেই দেশে 
যথা শুন বারাণসী সংজ্ঞা! ॥৫1 

এত বলি ভগবান্‌ হৈলা তথ অস্তর্ধান 
ভৈরব ভ্রমিতে যায় তীর্ঘ। 

যজ্ঞরূপী জনার্দন চতুক্মুথ ছুই জন 
দেখিয়। পাইল বড় প্রীত ॥ 

ভৈরব সুমেরুশৃগে ত্রমে ব্রশ্মহত্যা সঙ্গে 
্রহ্মহত্য৷ ধায় লাফে লাফে । 

কাতি করে ধরি গঞ্জে ঝামকৃ দাস রচে 
দেখি তাহ] দেবগণ কাপে ॥৬1৪| 


কালভৈরবের মহিমা 


দয়াকর হে ঠাকুর দীনবন্ধু। 
এবার অধমে তুমি তার ভবনিন্ধু (ধুয়া! 


পয়ার ॥ 


প্রথমে ভৈরব ভ্রমে সেই সত্যলোকে। 
ন৷ পালাহ বলি ত্রহ্মহত্যা ডাকে ॥ 


ডি 
ছার অহরাবতী গেল কালরাজ। 


ইন্দ্র পাললাইয়! গেল! ছাড়িয়া সমাজ । 
ধর্শরাজ আছে যথা পুরী সংযস্ষনী । 
ভৈরব তথাম্ব গেল্সা সংহতি পাপিনী ॥ 
ঘম অস্তর্ধান হেল! মনে পাইয়া ত্রান । 
যত দ্বিকূপাল ভয়ে হেল একপাশ | 
চলিল। বৈকু্ঠপুরী যখ। নারায়ণ। 
আগে হায় তৈরৰ কপালী ভ্রিলোচন | 
তাহার পশ্চাৎ ব্রহ্মহত্যা করাঙিনী । 
তাহার পশ্চাৎ ধায় প্রমথবাহিনী ॥ 
এতেক শুনিয়া! তথা দেব গদাধর। 
লক্ষ্মীর সহিতে চড়ি গরুড় উপর ॥ 
পুরীর বাহিরে আসি ভেটিল৷ ভৈরবে। 
ভৈরব প্রণাম করি কহিল! যাধবে ॥ 
ব্রদ্ষহত্যা আমার খণ্ডাও চক্রপাণি। 
পাপের অস্তক তুমি আমি ভাল জানি ॥ 
অস্মে কমলাপতি করিল গ্রণতি | 
সিদ্ধুন্থতা সঙ্গে পক্ষিরাজের সংহতি ॥ 
করপুট করিয়। বিশ্তর কৈল স্তব। 
শিবের সংহারমৃদ্তি তৃমি সে ভৈযব ॥ 
নমন্তে জিগুপাত্মক নমন্তে শঙ্কর | 
নমে। মহেশ্বর নমো শশাঙ্কশেখর ॥ 
নমন্ধে ভ্রিনেত্র নমে। দেব পঞ্চানন । 
নমো গঙ্গাধয় নমো! ব্যোষবিভূষণ ॥ 
এত স্ভতি করিয়া কহিল! গদাদর। 
আমারে না কর মায়া আমি নহি পর ॥ 
কি কারণে শঙ্কর বিটক্ক বেশ ধর। 
কপাল লইয়া হাতে তিক্ষা কেন কর॥ 
ভৈরব বলেন শুন কমললোচন। 
ব্রহ্মার পঞ্চম মুখ করিল ছেদন ॥ 

যেই দিন হৈতে আমি ত্রহ্ষবধে ব্রতী । 
মৃতিমান্‌ বরন্মহত্যা ফেখহ সংহতি । 


স্বাদশ বখলর আমি অমি ভিক্ষাটনে। 
কাশীবাদ করিব পশ্চাৎ এই মনে ॥ 
এতেক শুনিয়া হাসি করিল! উত্তর । 
মেঘগভ্ভীর শব্ধ কেশবের স্বর ॥ 

গুন কালভৈরব তুমি সে কালমৃত্ঠি। 
বরহ্ধবধভয়ে তুমি হইয়াছ ব্রতী ॥ 
মহাগ্রলয়েতে ত্রন্ধা থাকেন অন্ধাণ্ডে। 
্রন্ধাণড চর্ববণ তৃূমি কর এই তুণ্ডে ॥ 
গলার মালায় এই বত মুণ্ড গাথা 
কোন মুওড নহে ইথে ম্বয়ভূর মাথা ॥ 
তখন তোমারে ব্রহ্মবধ নাহি লাগে। 
এ সব চাতুরি হর কর কার আগে ॥ 
হুইয়। সংহাররূপ হর এই হ্টি। 
তোমার কেশেতে মেঘ করে স্থধাবৃ্টি ॥ 
পুনর্ববার হজ তুমি সকল সংসার । 
সর্বত্র ব্যাপক তুমি অষ্ট অবতার ॥ 
তুমি জলরূপী হও আমি জলশাযী । 
তোমাতে আশ্রিত আস্ভাশক্তি মহাঁমায়ী ॥ 
কালরান্রি ঘোগনিত্ত্া শিবা স্বরূপিণী। 
যাহার অংশেতে এই ক্ষীরোদনন্দিনী ॥ 
শিব সঙ্গে থাকি আমি যোগনাগতল্লে। 
নাভিপন্মে কত ব্রহ্ম! জন্মে কল্পে কল্পে ॥ 
তোমার নিয়োগী সবে তুমি লে ত্বতন্ত্র। 
তুমি বিশ্বরপী বিশ্বকর্তা মূল মন্তর॥ 
এতেক কহিল! যদি কালরূণী হরে। 
সংগ্রতি কছেন হরি কমলার তরে ॥ 
দেখি সিদ্ুস্থতা রম! কি কহিব ভাগ্য। 
পল্মপপত্রলোচন তোমার আছি ঙ্লাধ্য 
এই যৃর্ঠি শিবের আশ্চর্য দরশন। 
প্রলয়কালেতে ইহ দেখে সর্বজন | 
বড় লভ্য হইল আজি বড়ই যঙ্গল। 
আপনা মাগিল। ধন্ত জীবন সফল | 


ব্রন্মহত্যার অনুযোগ ৭ 


কালরূপ শিব ছেল দৃষ্টির গোচর। 
অনৃস্ঠ অনুর্ভ যেই পরম ঈশ্বর ॥ 

সর্ব পাপ নাশ হয় যাহার স্মরণে। 
ব্রতী হৈয়া সেই শিব শ্রমে ভিক্ষাটনে ॥ 
বিধিরে প্রসন্ন হৈয়! বাড়াইল গৌরব । 
তেকারণে এই ব্রত করেন তর ॥ 
শুনিয়। গ্রতূর বাক্য লক্ষ্মী সিদ্ধুন্থত।। 
পৃজিলা ভৈরবে রম! হেয়! ভক্কিযুতা ॥ 
মনোরথ রত্ব ভিক্ষা! দিল! তার পাত্রে । 
সর্ব বিভূতি তুমি পাবে স্বতিমাত্রে ॥ 
তবে হরি ত্রহ্মহত্যা করি সঞ্জোধন। 
ঈষৎ হাপিয়। বলে মধুর বচন 
রামক্কষ দান গায় শিবের মঙ্গল। 
কূপ কর গঙ্গাধর মেবকবত্লল ৫ 


বিশ্ুঃর বরলান্ত 


গীত। 


এক পায়ে পাপ নাচে কালভৈরবের কাছে 
বিষ্কু তাহে কহিল! ইঙ্গিতে । 

না৷ কর ভৈরব জ্ঞান ইহ শু ভগবান্‌ 
ভম্ম হইবে অঙ্গ পরণিতে ॥ 

নহ তুমি ব্রন্মহত্যা সকল শিবের কৃত্যা 
বাড়াইবে কাশীর মহিম]। 

যে মহাপাঁতক হয় আমি তারে করি ক্ষয় 
তুমি এই পাপের প্রতিম| |১ 
হাদিয়া! বলেন নারায়ণ। 

যে পায় নির্বাণ মুক্তি শিবে যেই করে ভক্তি 
স্মরণে পাতক বিমোচন ॥ ॥ 

হেন দেব পশুপতি মায়াতে হুইলা ব্রতী 
অরমিবেন এ তিন তুবন। 


প্রবেশে কাশীর সীম] যথা নিত) শিব উমা 
তথা নানি তোমার গমল ॥ 

জটা মুণ্ী দিগন্বর ভম্মচ্ছন্ন কলেবর 
্রক্মচারী খষি মৌনব্রতী। 

বন উপবন হশ্্য নহে সে তোষার গম্য 
বারাণনী পুরী বেদবতী ॥ ২৪ 

কলস পতাক। সাক্ষী দুর হুতে কাশী দেখি 
নমস্কারি যাইবে পাতাল। 

বিষুুবাণী স্থশোভন মধুর পীবূষকণা 
শুণিঞণ গ্রপর হেল কাল। 

বর মাগ গদাধর চিত্বে লয় ষেই বর 
বচনে হইলাঙ বড় বশ। 

তুমি সংসারের কর্তা দেবতার বরদাতা 
কল্পে কল্পে পাবে তুমি যশ ॥৩| 

যে তোমার নাম করে ভজে যেবাষহ্খেরে 
তার পাপ সংহারিব আঁমি। 

আমার আশীষ লহ লক্্ীর সহিতে রহ 
এই হ্প্টিপালয়িত তুমি ॥ 

চক্রপাণি কৈল৷ উক্তি তোমার অচল। ভক্তি 
ধ্যানে যেন পাই সন্দর্শন। 

শঙ্কর ভোমার ঠাই এই মাত্র বরচাই 
রামকঞ্চ দাস বিরচন 19।৬॥ 


জজছত্যার অনুযোগ 
ভৈরবী বাগ । 


করপুট হইয়া কহে পাপ ব্রন্মহত্য।। 
যে মৃত্তি দেখেন কালী আস্ঠাশক্তি নিত্য ॥ 
হেন মৃত্তি দেখি আমি থাকি সঙ্গে সঙ্গে । 
দূরশনে ভোগ আমি করি অই অঙ্গে ॥১1 
শুন কমললোচন। 

তুমি কেন ন! করিলে কপাল মোচন ॥্ 


শিবায়ন 


হবি হর এক ব্রর্ষ ভিন্ন মাত্র বেশ। 

কে পারে লঙ্বিষ্ঠে বাপু তোমার আদেশ ॥ 
এক শরীরেতে ভ্রম মায়াবেশ ধরি। 

আর কলেবরে কই বচন চাতুবি। 
কালভৈরবে জন্মাইল যেই ব্রহ্ম । 

তাহা হইতে হইল আমার পাপ জন্ম ॥ 
স্থর! লয়ে ভ্রমি আমি তাহার নিয়োগী। 
ধাহার চরণ ধ্যান করে যত যোগী ॥৩ 
কালের সঙ্গেতে তেই করি পরিক্রমা । 
নিষেধ করিলে যাইতে বারাণসী সীমা ॥ 
রামকৃষ্ণ রচে তুমি দিল! সেই বিধি । 
তুপ্জিব এ ভোগ বার বংমর অবধি ॥81৭| 


কাঁলভৈরব ব্রদ্মহত্যা ছুই জন। 

বিদায় হইয়া চলে পবনগমন ॥ 
সত্যলোক ভ্রমি কাল আইলা তপোলোকে। 
যমলোক মহুল্লে+ক দেখি একে একে ॥ 
দ্বর্লোক ভূবর্লোক ভূলোক প্রবেশে । 
পুণ্যস্থান চাহিয়! বুলেন দেশে দেশে ॥ 
ত্বর্গে মন্দাকিনী স্নান কৈল চিরদিন। 
পরশিল বঙ্ধু ভদ্রা সীতা এই তিন॥ 
ভ্রমিল পুফরদ্বীপ বলয় আকার । 

তবে ত শাল্সপি দ্বীপে কল আগুসার ॥ 
শাকতীপ ক্রৌঞ্চদবীপ কুশহ্বীপ ভ্রমে। 
প্রক্ষতীপ জন্বৃঘবীপ প্রদক্ষিণ ক্রমে ॥ 
প্রথমে পৃথিবী ভ্রমে দক্ষিণ আবর্তে। 
ব্রহ্মমরোবর গেল৷ পুক্ষরতীর্থে ॥ 

সকল তীর্থের আদি তীর্থ পুফর। 

দশ কোটি সহত্্ তীর্ঘের যাহে ফল ॥ 
দ্বাদশ দিবস তথ] রহিল1 ভৈরব। 
জুমার্গ গেলা কাল পবনের জব | 


তঙুলিকা আশ্রম অগত্যাসরোবনন | 
কথাশ্রম ধন্মারণ্য ভ্রমিলা সত্বর ॥ 
মহাকালক্ষেত্র গেল! তবে ভত্রবট | 
শিবক্ষেত্র হৈতে গেল। নর্দবার তট ॥ 
দক্ষিণ সিন্ধুতে গিয়া কৈল নান দান। 
চণ্মথতী তীর্থে কাল করিল পয়ান ॥ 
তবে ত আইলা! যথা অর্বদ পর্বত । 
পৃথিবীর ছিন্্র যথা! আছে মহাহদ ॥ 
বশিষ্টের আশ্রম ভ্রমিঞা হেল হর্য। 
তবে ত কবিল গঙ্গাতীর্ঘে অপম্পর্শ ॥ 
এক বাত্রি সর্বত্র করিয়া তীর্ঘবাস। 
তবে মহাতীর্ঘথ গেল! বিখ্যাত প্রভাল ॥ 
মৃত্তিমান্‌ অগ্নি তথা দেবতার মুখ। 
দেখি কালভৈরব পাইলা বড় সখ ॥ 
ত্রিরাত্র রহিয়৷ তথা গেল! অশ্বমেধী। 
অশ্বমেধ যজ্ঞ যথা কৈল কলানিধি | 
ত্রিভূবনে যত তীর্থ যত পুণ্যস্থল। 
একে একে কাল তাহা ভ্রমিলা সকল | 
বরদান নামে তীর্থ গেল৷ কৃতিবাস। 
বিষ্ণুর দুর্ববাসা ষথা হইল সম্ভাষ॥ 
তবে দ্বারবতী গেলা ঘথ! শঙ্খঘ্বার। 
পিগারকে হরিহরাত্মক অবতার ॥ 
পদ্লু ত্রিশূল চিহ্ন যে তীর্থের সাক্ষী । 
তথা হইতে চলে কাল যেন তাক্ষণ পক্ষী ॥ 
আইলা যথাএ সিন্ুসাগরসঙ্গম। 
বরুণের তীর্থ সে মাহাত্ম্য অনুপম ॥ 
তথ! হইতে শঙ্কৃকর্ণে গেল৷ শীঘ্রগতি। 
ঈশ্বর অচ্চিয়। প্রদক্ষিণ কৈল স্বতি ॥ 
তবে ভ্রমি নামে তীর্থ শিব অধিষ্ঠান। 
দৈত্যবধ করি বিষ্ণুর যে তীর্থেতে দান ॥ 
যতেক দেবতা -ক্সান করে পাপভয়। 
তথা হইতে বন্ধার! গেল! মহাশয় ॥ 


বন্ধৃতীর্থ করি গেল! বথ! দিল্ধ তম. । 
রজ্বতু্গ তীর্থ গিয়। কৰিলা নিম্বম ॥ 
ইন্জ্রকুমারীর তীর্থ করি দরশন। 

রেণুকা তীর্থেতে তবে গেল! ব্রিলোচন ॥ 
পঞ্চনদ দেখিয়া আইলা মায়াস্থান। 
পুনর্জন্ম নাই তথ! ঘেই করে স্নান" 
গিরিকুঞ দিয়! গেল! তীর্থ বিমলে। 
অগ্ঠাপি স্থবর্ণবর্ণ মত্স্য ঘার জলে | 
ইন্দ্রতীর্থ সেই তাহে ইন্দ্রলোক লভে। 
কাশ্মীরে বাণীর তীর্থ প্রবেশিল! তবে ॥ 
তক্ষকের তীর্থ বিড়ট্াক্ষ যার খ্যাতি। 
মণিমন্ত ক্ষেত্র রুত্র যার অধিপতি ॥ 

এক রাত্রি সেই তীর্ঘে আছিল। ভৈরব। 
দেবিকার কূলে আমি অচিলেন ভব ॥ 
কামাক্ষ রুদ্রের তীর্থ করি সন্দ্শন। 
ব্রহ্মবালুকা গেল। যজন যাঁজন ॥ 
দীর্ঘসত্র নামে ক্ষেত্র করিল! গমন । 
বিনশন তীর্থে আমি দিল দরশন ॥ 
নাগোত্তেদ শিবোন্তেদ আর শশপান। 
সরস্বতীক্সান ঘথ! গঙ্গার সমান ॥ 
কুমারকোটি কুদ্রকোটি খষিকোটি নাম। 
এই তিন তীর্থে কৈল ত্রিরাত্রি বিশ্রাম ॥ 
যথা! কোটি খধি তপ কৈল এককালে । 
কোটি মূর্তে রুত্র দেখ! দিল পুণ্যফলে ॥ 
তথা হইতে আইল সরম্বতীর সংভেদ । 
বিষ্ুঅর্চ1 করে ব্রহ্ম! যথা পড়ি বেদ ॥ 
সেই তীর্থে ব্রহ্মহত্যা না হইল দুর। 
প্রবেশ করিল কাল কুরুক্ষেত্র পুর ॥ 
নান দান করি তথা ছিল! এক মাঁস। 
কালের না হইল তথা ব্রন্ষহত্যা নাশ ॥ 
কুরুক্ষেত্র যাই আমি কুরুক্ষেত্রে আসি। 
এই কথা মনে যেই করে গৃহবাসী ॥ 


দিনে তিন বার লয়ে কুরুক্ষের নাম । 
সেই পুরুষের পিদ্ধ হয় মনস্কাম ॥ 

হেন কুক্ষক্ষেত্রে নাঞ্চি খসিল কপাল । 
সতত নামেতে তীর্থ প্রবেশিলা কাল ॥ 
বিষ্ণরে করিল ধ্যান সেই বিষুতীর্থে। 
বরাহের তীর্থে কাল গেল৷ সেই পথে 
'তবে মুঞ্জাবট গেলা তীর্থ লোকোদ্ধার। 
পরিক্রমা ভৈরব করিল! সাত বার ॥ 
পুনর্ববার পুষ্করে সহিত সন্দর্শন ৷ 

পুফরে করিল! তপ যত দেবগণ | 
পুক্ষর পুফর স্মৃতি যে করে প্রভাতে । 
সকল তীর্থের ফল পায় শান্্রমতে ॥ 
রামরুঞ্জ দাস গায় পুরাণপ্রমাণ। 
আরণ্য পর্বমত তীর্থ উপাখ্যান 1৮ 


কালউৈরবের তীথক্রিয়! 
পাহিড়৷ রাগ ॥ 


সান করি রামহদ্দে আসি ব্রহ্মপুত্র নদে 
মানুষ তীর্ঘেতে তীর্থবাস। 

যেই সরোবরে মজি ব্যান বরাহ বাজী 
নর্রূপ পায় ত প্রকাশ ॥ 

তার পূর্ব এক ক্রোশে সিদ্ধ মুনিগণ বৈসে 
অবিখ্যাতা নামে সেই নদী । 

তথা হইতে ছুই দণ্ডে গেল! সপ্তখবি খণ্ডে 
্রন্ধক্ষেত্র যেই কল্পা বধি ॥১॥ 

দেখ ভাই, তীর্থ ভ্রমেন োগেশ্বর | 

শিব শীঘ্র বরদাতা প্রসন্ন দেখিয়া ধাতা 
বাড়াইল বিধির আদর ॥ঞ 

কপিল কেদার পার কপিষ্ঠল কুণ্ড আর 
সকল ভ্রমিল এনস্পদ। 


৪৬ খিবাযম 


নারদের খন্য জগ তথা ক্ষয় হয় কর্ণ 
থা মুক্ত ভুইলা নারদ । 
পরশিল পুগদীক তার পুণ্য ততোধিক 
| তযে মহানদী ছৈলা পার। 

শিবের প্রতিমা তথা মহুধি সকল যথা 
বোধ্বনি করেন উচ্চার ॥২া 

পাঁণিখাত ব্যাসকুটি মনোক্গব মধু বটি 
কোৌশিকী সঙ্গমে উপস্থিত। 

বামনের বিষুপদ পরশিলা বায়ু হদ 
নৈমিষ অরণ্যে যত তীর্থ ॥ 

গেল! তীর্থ সারত্বত অগ্নিতীর্থে করি ব্রত 
বিশ্বীযিত্র মুনির উদ্যান । 

কার্ডিকের পৃথৃদক গেলা তীর্থ সাহত্রক 
পঞ্চবটে করিলা প্রয়াণ ॥৩ 

আদিত্য আশ্রম নামে আইল দ্বিতীয় যামে 
আছিলা তথায় রানি দিবা । 

গেল! তীর্থ স্থবর্ণাক্ষ ষথায় পুণগুরীকাক্ষ 
করিল! শিবের উগ্র সেবা ॥ 

ভ্রমিয়া কপিলাবট আল্য। যমুনার তট 
কাম্যবন গিরি গোবর্ধান। 

সকল তীর্থের ফল পরশিলে যার জল 
করিলা প্রয়াগ দরশন 181 

চির চন্দন নদী ভার মধ্যে বিষুবেদি 
মন্দর নামেতে গিরিবর | 

মাহাত্য লিখিল গ্রন্থে নারায়ণ হয় অস্তে 
আয়োহণ করিল শেখর ॥ 

বন্দিয়! তৃধনেশ্বর মুক্ত না হৈল হর 
গেল। কাল বিরজ ষণ্ডল। 

যথা যৈতরণী তটে দশ অশ্বযেধ ঘটে 
শঙ্কর পৃজিলা আখগুল 1৫1 

বরণহ তাহার পূর্বে সেই ত নদীর গর্ভে 
মৃত্যু ইচ্ছা করেন অমর । 


তথা হৈতে নীলাচলে সমূতর উত্তয় কূলে 
উত্তরিল সেই জটাধর ॥ 

সেই ক্ষেত্র অধিপতি নীলমাধব মৃত্তি 
দেখিলা অক্ষয় বটমূলে । 

দেবগণ অন্তনীক্ষে চতৃতূ্জ রূপ দেখে 
” যত জীব বৈলে জলে স্থলে 1৬ 

দক্ষিণ পার্থেতে ড্যক্ষ নিবসিম্না এফ পক্ষ 
কোণার্ক আইল! সেই ক্রমে । 

রুহ্কবট পর্বতে গেল! পরশিলা শিবশিলা 
আল্যা কাল অগন্তা আশ্রষে ॥ 

ভ্রমিঞা সিংহল দেশে শ্বেতত্বীপে সেই বেশে 
জান গঙ্জালাগরসঙ্গমে । 

তীর্থের বিশ্রাম ধাম ভীর্থচূড়াফণি নাম 
সন্ত রাত্রি আছিল! নিয়মে 7৭ 

ভ্রমিলা গোমতী গয়া গোদাবরী করতোয়া 
গণ্ডকী কাবেরী কর্মনাশা । 

নর্শদ! বাহুদা নদী চন্ত্রভাগ। বেজরব্তী 
পর্শিল1 তমসা বিপাশ। 1 

গঙ্গার স্মরণ মাতে পাপ নাহি রহে গাত্রে 
ভ্রমিল৷ গঙ্গার তীরে তীরে। 

ভণে রামরুষ দাস না হইল পাপ নাশ 
্রহ্মহত্যা! অন্্যাই ফিরে 1৮1৭ 


ভজ মন রাম নারায়ণ । 

শিবের সেবন কর জিনিবে শন ॥ ধুয়া 
সবগন্ধার গঙ্গাঁার হরিতার দেশ। 
বিদ্বোদকেশ্বর তীর্থ করিল! প্রবেশ 1 
রুদ্রের প্রতিমা তথা আছে গিরিকুটে। 
ভৈরবের সঙ্গে তথা ত্রদ্মহত্যা উঠে | 
এক রাত্রি বঞ্চি তখ! আইলা! কেদারে। 


ভাষ্তমাহাত্ম্য ৪9 


নরনারায়ণরূপে যথা জনার্দিন। 
স্থষটিরক্ষা হেতু কৈলা শিষের সেবন ॥ 
সেই বনে বশিষ্ঠগঙ্গাতে করি ্ানি। 
সোমনাথ দেখিবাবে করিল পয়ান ॥ 
ভূত্তনাথ বৈদ্যনাথ করি সন্দর্শন | 
দেখিল। ভুবনেশ্বর হৈল মুদমন ॥ 
দেখি শশিভৃষণ চাপলেশ্বর বন্দে। 
তমোলিপ্তে চক্রেশ্বর বন্দিল আনন্দে ॥ 
ভদ্রেশ্বর জলেশ্বর বন্দি সিদ্ধীশ্বরে । 
বন্দিল তারকেশ্বর পর্বতগহ্বরে | 
অযোধ্যা মথুরা মায়! ঘারক] অবস্তী । 
মোক্ষদাতা সঞ্চ তীর্থ কাশী আর কাঞ্ধী ॥ 
কাশী ব্যতিরেক কাল ভ্রষ্িলা সর্বত্র । 
মিথিলা কৌসলা অন্তর্বেেদি অহিছত্র ॥ 
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ তেলঙ্গ গুজরাট । 
উৎকল দ্রাবিড় কুল কাশ্মীর কর্ণীট ॥ 
মহারাষ্ট্র সৌবাষ্ট সৈন্বব সারম্বত। 
ভূগুকচ্ছ বল্পীক নৌটেয় পারাবত ॥ 
পাণিপন্থ পঞ্চরাঢ়া পঞ্চাল মগধ। 
গৌড় মালব কামরূপ ভীমরথ ॥ 
কান্যকুজ ক্ষুরশীলে ভ্রমি আধ্যাবর্ত। 
ভ্রমিল! উত্তরাপস্থ ভোগবতী গর্ত ॥ 
গিরিকুট ভ্রমিয়! দক্ষিণাঁপথে গতি। 
কিছ্ষিন্ধ্যা ব্রিকৃট লঙ্কা গেলা হষ্টমতি ॥ 
পারাবার কালিগ্তর বালুক। নেপাল । 
অশ্বকর্ণ গজকর্ণ দেশ জয়পাল ॥ 
একপদ দেশ গেল! বেত সমুদ্র । 
সেই এক তীর্থে তথা একপদে রুত্্র ॥ 
একচক্ষু দেশ গেল! তথ। শিবকুণ্ড। 
কোন তীর্থে না খসিল সেই ত্রন্মমুণ্ড ॥ 
ভ্রিলোচন দেশে সবে হরপরায়ণ । 

নব খণ্ড জন্বত্ীপ কবিল! ভ্রমণ | 


গু 


হিষালয়ের দক্ষিণে সমুজ্র জঘখি। 
এ ভূমি ভারতবর্ষ নাম ধুইল বিি ॥ 
ভারতমাহাত্ময 
যজ্ঞেশ্বর রূপে বিজু থে ভূমির হ্বাষী। 
সপ্ত স্বর্গের এক স্বর্গ কর্মভৃষি ॥ 
যথা গঙ্গা! অবতীর্ণ! সর্বতীর্ঘমন়্ী । 
স্থানে স্থানে নান! তীর্থ পাতকবিজন্নী ॥ 
কল্পে কল্পে যথায়ে বিষ্ণুর আবির্ভাব । 
এই তৃমে পুণ্য কৈলে পরকালে লাভ ॥ 
অন্য ভূষে নাহি পাপ পুণ্যের বিচার । 
চারি বর্ণে করে ইথে নিজ নিজাচার ॥ 
বেদ স্মৃতি পুরাণ প্রচরে এই দেশে । 
তেকাঁরণে ইথে কাল ভ্রমিলা বিশেষে ॥ 
পূর্ধবেতে কিরাতদেশ পশ্চিমে ববন। 
ভারতবরিষ দশ সহজতর যোজন । 
লক্ষ যোজন জন্বৃঘবীপের বিস্তার | 
লক্ষ যোজন এ লব্ণপারাবার ॥ 
দশ সহল্র কোটি তীর্থ পৃথিবীমগ্ডলে । 
কোটি সহম্্ জন্বু্থীপে জলে স্থলে ॥ 
একে একে ভ্রমিল৷ যতেক কুলাচল। 
মহেন্দ্র মলয় সহা আর বিদ্ধ্যাচল। 
শুচিমান্‌ খক্ষমান্‌ আর পারিপাত্রে । 
এই সপ্ত কুলাচল লিখিলেক শাস্ত্রে ॥ 
ভ্রমিল সকল গিরিশিখরে ভৈরব । 
উদয়ান্ত পধ্যস্ত ডিস্বের অবয়ব ॥ 
কাশীর মহিম। জানাইল সর্বলোকে। 
কাশীর স্মরণে লোক তরে দুঃখ শোকে ॥ 
অবিমুক্ত ক্ষেত্র সেই কাশী পঞ্চক্রোশী। 
ক্ষেত্র দরশনে ভন্ম হয় পাপরাশি ॥ 
সম্পূর্ণ হইল ব্রত শিবের আদেশ। 
ভিক্ষাটনে হাদশ বৎসর হৈল শেষ। 


২ শিবায়ন 


বারাণসীমুখেতে চলিল কালরাজ । 
্রন্ষহত্যার মুণ্ডেতে পড়িল যেন বাজ ॥ 
মার্গশীর্যে অসিত অষ্টমী ভৌম বারে। 
কালভৈরব প্রবেশিলা কাশীপুরে ॥ 
খসিল কপাল তার মুক্ত হইল কর। 
কমগুলুজলে আচমন কৈল হর ॥ 
কপালমোচ্ন] নাম হইল আবট। 
রছিলা ভৈরব সেই কুণ্ডের নিকট ॥ 
তীর্থমাহাত্ম্য যেই গুনে ভক্তিভাবে। 
মনোতভীষ্ট সিদ্ধ হয় ধর্ম তারে লভে ॥ 
মহীব্যাধি উপশম হয় ত শ্রবণে। 
বন্ধন মোচন হয় ভৈরব স্মরণে ॥ 

ভূত প্রেত পিশাচ না করে উপদ্রব। 
শিবভক্ত জনে রক্ষা করেন ভৈরব ॥ 
বামরুঞ্জ দাস রচে শিবায়ন গীত। 
মূর্ের অবণন্থখ পণ্ডিতের গ্রীত ॥১০॥ 


কাশীর মাহাত্ম্য 


বল ভাই হরি হুরি সকল পৃথিবী ফিরি 
বারাণসী প্রবেশিল। কাল। 

ভ্রমিয়া দ্বাদশ অব করি হাহাকার শব্দ 
ব্রহ্ম হত্যা প্রবেশে পাতাল ॥ 

ভৈরব আছিলা ব্যস্ত মুক্ত তার হৈল হস্ত 
জয় বিশ্বনাথ কৈল স্থতি। 

আকাশে দুন্দুভি বাজে পুষ্পবৃষ্টি কালরাজে 
করিল। আপনি স্থুরপতি ॥১। 
কাঁলরাজ নাচেন আনন্দে । 

আমার্দক সিদ্বপীঠে পুজা! কৈল বেদ পাঠে 
দেব খষি দিবিষদ্বৃন্দে ॥ঞ। 

সেই দিন হইতে কাল বাঁরাণশী ক্ষেত্রপাল 
পাষণ্ড জনের দণ্ডকারী । 


সেই ক্ষেত্র পঞ্চ ক্রোশে নকল পুরাণ ঘোষে 


অবিমুক্ত তাহে ত্রিপুরারি ॥ 

শঙ্করের রাজপাট: প্রলয়ে বিশ্রামথাট 
অবিনাশী বারাণসী সীম! । 

যথা তীর্থ মণিকর্ণি কাহার শক্তিতে বণি 
কেব! জানে তাহার মহিমা ॥২। 

আস্যাশক্তি অন্নপূর্ণা যেই স্থলে অবতীর্ণা 
যথা গঙ্গ। উত্তরবাহিনী। 

দুল্পভ কাশীর বাস দেবতা করেন আশ 
কাশী ভক্তিমুজিগ্রদায়িনী ॥ 

সে মহাশ্মশান গ্রাম আনন্দকানন নাম 
বিশ্বনাথ যথা অধিষ্টাতা। 

কল্পমুখে যেই স্থালে উগ্র তপ কালে কালে 
করিলেন মাধব বিধাত। ॥৩| 

যথ। মৃদ্তিময়ী বিদ্যা _ মহধি অমর সিদ্ধা 
অধ্যয়ন করে যুগে যুগে । 

যথায়ে ভাবিয়া ভবে গ্রহ দিকপাল সবে 
নিযুক্ত হৈলা ম্বর্গভোগে ॥ 

কাশী হেন পুণ্যভূমি তথাএ বরঞ্চ কৃমি 
অন্ত দেশ বৃথ| রাজ্যাস্পদ | 

রচে রামরুষ্ণ দাস তার নাই গর্ভবাস 
বারাণসী ভ্রমে যার পদ ॥১১॥ 

শিবস্ততি 
সমশ্রুত গীত ॥ 
ঞবপদ | 

শিব শঙ্কর শস্তে দেহি বিভে। 
তব চরণে শরণং |ঞ। 

জননীঞজঠরবাস- যম-শাপনকর্শ- 
ভবার্ণবভয়হরণং ॥১] 

ত্বং শশিশেখর পরমেশ্বর হর 
যচ্ছ বরং বর্ণাতটমরণং ॥২। 


দক্ষষজ্ঞ উপাখ্যান ৪৩ 


প্লামকফকবনে নিজপদদাশ্যং বাহন ছাড়িয়া দুরে প্রবেশ করিল পুরে 
দেব দদন্ব মমোরথকরণং ॥৩।১২। আজ্ঞা! লইয়া নন্দীর বচনে। 
পালা সাঙ। যুড়িয়া যুগল হাত ক্ষিতিতলে প্রণিপাত 
সদাশিব নিত্য নিরঞরন ॥ ৩৪ 
স্ততি করে লক্গ্মীপাতি ব্রহ্া পড়ে শতরুত্রী 
সপ্ত খষি করে বেদধ্বনি। 
দক্ষঘজ্ঞ উপাখ্যান জয় জয় মহেশ্বর সবে ডাকে উচ্চন্বর 
শতুনিঞা সন্তোষ শূলপাণি ॥ 
নেচাড়ি ॥ যথারাগ ॥ চাহিয়া প্রসন্ন দৃষট হস্ত বুলাইয়া পৃষ্ঠে 
একদিন নারায়ণ সভ্ভাধিতে পঞ্চানন বিষ্ণুরে বসাল্য অর্থধাসনে। 
যাত্রা কৈল! পর্বত কৈলাসে। আজ্ঞ। দিল নিজ ভূত্যে ব্রন্ধারে আমন দিতে 
চড়িয়। স্থবর্ণরথে চলিল৷ গগনপথে রামরুষ্জ দাস বিরচনে ॥৪$১। 
আগে ব্রহ্মা চলে রাজহংসে ॥ 
দেখিবারে বৃষধ্বজ চড়ি এরাবত গ্জ ও 
পশ্চাৎ চলিলা পুরন্দর। রত্বসিংহাসন আনি দিল চতুন্মুখে। 
বহ্ছি বায়ু ছুই সখা পথে কুর্ধ্য সঙ্গে দেখা আজ্ঞা পাইয়া পিতামহ বিল! সম্মুখে । 
তারাগণ সঙ্গে হিমকর ॥ ১॥ সপ্ত খষি প্রজাপতি গ্রহ দিকপাল । 
ভাই রে, সাজে হরি হরসম্ভাষণে। সভাকারে আসন যোগায় মহাকাল ॥ 


বাজে শঙ্খ পার্চজন্য  ন্বিবুধে ব্যাপিল শুন্য 
ধায় সভে সবল বাহনে ॥ ফর 

অষ্ট বন্থ বিশ্বদেবা কৰিতে শিবের সেবা 
চলে তার! বরুণ সংহতি । 

শমন গমন টৈল নৈষ্ত সংহতি হৈল 
গ্রহ সঙ্গে চলে বৃহস্পতি ॥ 

সপ্ত খষি সঙ্গে দক্ষ কশ্ঠপ কুবের যক্ষ 
পিদ্ধ সাধ্যগণ বিদ্যাধর । 

দশ বিশে এক জুটি দেবতা তেত্রিশ কোটি 

| আল্যা সবে যথা চক্রধর ॥২। 

বন্দিল বিষ্ণুর পদ দেব খষি দিবিষদ 
দেখিয়া সম্ভোষ গ্টনিবাস। 

নানা বর্ণে উড়ে বালা বাগযভাণ্ড কৈল মালা 
সন্নিকটে দেখিয়া কৈলাস ॥ 


পাইয়া শিবের আজ্ঞ। হৈল। সম্মানিত। 
বসিল! দেবতাগণ হইয়া! ব্যবস্থিত ॥ 
হেন কালে হাসিয়া জিজ্ঞাসা কৈল হুর । 
শুনিতে গভীর ধ্বনি মধুর স্থম্বর ॥ 

শুন হরি কমলাক্ষ শ্রবৎসলাঞন। 
তোমার সহায় আমি চক্র হ্থদর্শন ॥ 
দৈতা দানব বাক্ষসের দাবানল । 

জগতে অজয় তৃমি সমরে কুশল ॥ 
অকুষ্ঠিত শক্তি আছে ভ্রলোক্যপালনে। 
মুক্তকণ্ঠে কহি ঘ্ৈধ না করিহ মনে ॥ 
মতী পতিব্রতা নারী আছে মহীতলে। 
দুষ্ট জন তারে কিবা হরে বলে ছলে ॥ 
তপন্যা করেন যত মহাতপোধন্‌। 
তপোভঙ্গ তা সবার করে কি দুর্জন ॥ 


শিবায়ন 


যোজ ব্রাঙ্ষণ হোম করে বিধিমতে। 
যজমান দক্ষিণ] কি দেই পুরোহিতে ॥ 
ক্ষত্রিয় না৷ কবে কিবা! ব্রন্মবৃতি রক্ষা! । 
দরিজ্্ ব্রাহ্মণে বৈশ্য নাঞ্রি দেই ভিক্ষা ॥ 
বিপ্রসেবা শৃর্ব নাগ্রিঃ করে অহঙ্কাবে। 
বলবন্ত ছুর্বল জনের হিংসা করে ॥ 

ষ্ঠ অংশ রাজন্য না লয় রাজধর্দে । 
দ্বধর্মে কি আছে লোক নিজ নিজাশ্রমে ॥ 
প্রজা! হৈয়া হরে কিবা রাজার রাজস্ব । 
বিশ্বাস করিলে অপহরএ সর্বস্ব ॥ 

কন্যা! কালে দান পিতা নাহি করে পান্তে। 
সাধুজন অনাদর করে ধর্মশান্ত্ে ॥ 

সতী ভাধ্যা বৃদ্ধ মাত1 পিতা অল্প দোষে। 
শিশু কন] পুত্রে কিবা লোক নাহি পোষে ॥ 
অতিথের সেবা কিবা না করে গৃহস্থ । 
বিপরীত ধর্শ কি আচরে বানপ্রস্থ | 

অল্প লাভে বাঁণিজ্যেতে না হয় সম্তোষ। 
দরিদ্র শ্বামীকে বূপবতীর আক্রোশ ॥ 
সত্য ব্যবহারে নাঞ্ি করে বিপধ্ায়। 
উপজিল ফোন বিতর কহ ত নিশ্চয় ॥ 
এতেক জিজ্ঞাসা! কৈল কমললোচনে । 
লীলাতে বিগ্রহ যার ধর্মসংস্থাপনে ॥ 

তবে ত ব্রক্ষার প্রতি হইয়৷ সদয় । 

কহিল। তোমার সুষ্টে নাহি কোন ভয় ॥ 
পাঁলয়িতা আপনি যাহাতে চক্রধর। 
তাহাতে না হয় কতু অন্থরের ভর | 

ইন্জর আদি দিকৃপাঁল আছয়ে কুশলে । 
তোমার বিধানে কিব1 নিজবাজ্য পালে ॥ 
এত ঘদ্দি জিজ্ঞাসা করিল পঞ্চানন। 
যুড়িয়া যুগল হন্ত বলে হুরগণ। 

কোন বিপ্ন মাহি প্রভূ ভোমার প্রসাদে। 
তুমি আষ্টা পালয়িত1 রক্ষিতা বিপদে ॥ 


ধার ঘেই মনস্কাম করিল গ্রকাশ। 
মভাকার বাঞ্ছ। পূর্ণ কৈল! কৃত্তিবাস ॥ 
বিদায় করিল! সবে করিলা প্রণতি। 
গেল! নিজ নিজ স্থানে হরধিত মতি ॥ 


দক্ষের শিবনিল্দ! 


ব্রন্ষঝধি মহধি যতেক তপোধন। 

দক্ষের সঙ্গেতে সবে করিল গমন ॥ 

পথে যাইতে দক্ষের জন্মিল অহঙ্কার! 
মুনিগণ সন্বোধিয়া বলে বারেবার ॥ 

ধিক ধিক আমার জীবন আর জন্ম । 
প্রজাপতি হা আমি কৈল কোন্‌ কর্শ | 
সতী হেন কন্তা দিল এই দিগম্বরে। 
জনক ভূলাএ দোষ দিব কার তরে ॥ 
তৃপ্তর দুহিতা লক্্ী দিল! নারায়ণ । 
আমার তনয়। দিল ডগ্র পধচাননে ॥ 

চারি মুখে কহিল শিবের গুণকথা | 
কিছুই ন। বলি বাপ] বলিলেন বৃথা ॥ 
ব্রহ্মা লজ্জ1 দিল। মোরে করিল! কপট । 
তবে যদি দক্ষ আমি উদ্ধারিলাঙ হঠ ॥ 
আমারে দেখিয়! শিব না কৈল আদর । 
আমন না দিল না করিল জোড়কর ॥ 
সতী কন্1 কেন নাঞ্চি পেলাইল জলে। 
মৃর্তিক৷ ভক্ষিয়া দিল এমত পাগলে ॥ 
সতী কন্যা! পাইয়া বাট়িল বড় গর্ব । 
ব্রন্দতেজে তাহাষে করিব আমি খর্ব ॥ 
ষার প্রায় নাহি কেহ নাঞ্ি তাঁর প্রায়। 
শিবের উপম! দিব কোন্‌ দেবতায় | 
কিবা জাতি কোন্‌ গোত্র জন্মে কোন্‌ বংশে । 
কিবা বৃত্তি করে পূর্বে ছিলা কোন্‌ দেশে | 
নিশ্চয় বলিতে নার আচার আশ্রম। 
তপন্বী বলায় নাঞ্ি তপের নিয়ম ॥ 


দক্ষের বজ্ঞায়োজন ৫ 


শিরে জটা ধরে বেটা নাছি পরে হস্তর। 
তপন্থী হুইম্! করে ধরে নান! অস্ত্র ॥ 
গৃহচ্থের ধর্শ নহে শ্মশানে নিবাস। 
ভম্মবিভূষিত তন ধরে কৃতিবাস। 
বানগ্রস্থ নহে আছে ঈশ্ববাভিমান | 
ভিক্ষু পরিব্রাট নয় নাহি তত্বজ্ঞান ॥- 
কন্যা! পরিগ্রহ করে নহে ব্রহ্মচারী । 
কেবল পুরুষ নয় অর্ধ অঙ্গে নারী ॥ 
গ্রাম্য ধশ্ম আছে তার নহে সেই যোগী। 
প্রলয় কালেতে শেষ হয় সর্বভোগী ॥ 
স্ত্রীরূপ নহে মুখে দাড়ি গোঁফ সাজে । 
নপুংসক নহে তার লিঙ্গ সবে পূজে ॥ 
ব্রাহ্মণ বলিতে নারি ন। জানে ব্রাহ্মণ্য। 
ক্ষব্রধন্ম নাহি জানে নহে ত রাজন্য ॥ 
€ৈশ্ঠ যদি বলি তার নাহি অর্থবৃত্তি। 
সর্বদা নাহিক বর্ণ আশ্রমের স্থিতি ॥ 
শৃদ্দ নহে কান্ধে বহে নাগের ত্রিদণ্তী। 
যত মনে করি তাহা পুনর্বার খণ্ডি ॥ 
বালক বলিতে তারে যুক্তি নাহি আইসে। 
স্থাবর জঙ্গম নাহি তাহার বয়সে ॥ 

যুবক বলিব কিবা নহে সে কামুক। 
সভে দেখিয়াছ তার বিভার কৌতুক ॥ 
বিধাত। ধরিয়! বিভ1 দিল! কত যত্বে। 
একত্র করিলা ব্রহ্মা কাচে আর রত্বে ॥ 
কহিতে অনাদি বৃদ্ধ কহে যত লোকে । 
সর্বকাল এই বেশ কেশ নাঞ্গি পাকে ॥ 
শরীবে নাহিক জর] নাহি চলে দস্ত। 
জন্ম কেহ নাঞ্ি জানে নাহি তার অস্ত ॥ 
জন্ম হইলে আছে অবশ্ঠ মরণ। 
শরীবের মধ্যে নয় নছে সনাতন ॥ 

পুত্র জামাত ছুই সেছেতে সমান । 
দেখিবারে গিয়! আমি পাল্য অপমান ॥ 


শুনহ অঙ্গির! ভাই 


বেটা, আচার বিচার হীন 


বন্ধা আদি পিশাঢাস্ত যত দেবগণ। 
প্রলয়েতে করে রুদ্ররূপেতে ধাহন 
পাতকের ভয় নাহি গুরুজনে বধে। 
ছিগ্ডিল ব্রহ্মার মুণ্ড অল্প অপরাধে ॥ 
শ্বশুর করিয়া মোরে না কৈল গৌরব । 
সর্বথ! করিব আমি তার পরাভব ॥ 
আর এক জামাত! আমার নিশাপতি । 
তারে বিভ। দিল কন্যা সপ্চবিংশতি ॥ 
অন্রির আত্মজ চন্দ্র গায় সামবেদ। 
সপ্ত খধি লৈয়া৷ কৈল শত অশ্বমেধ ॥ 
বিধাতা করিল তারে ব্রাহ্মণের রাজ। | 
ওষধির ঈশ্বর নক্ষত্রগণ প্রজা | 

বড় অহঙ্কার তার অমুতের বল। 
রোহিণীর প্রেমে তিহে। হইল বিকল ॥ 
কৃত্তিকার দুঃখে বড় পাইল মনন্তাপ। 
ক্ষয় কৈল নিশাকরে দিয়া ব্রন্মশাপ ॥ 
এই হেতু কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র যায় হাস। 
শুরুপক্ষে পুনর্বার পায় পরকাশ ॥ 
তেনঞ্ডি উগ্রের আমি খণ্ডাইব মদ। 
ভক্ত হইয়া ভজে যেন গুরুজনপদ ॥ 
হর নত্র হইলে মোর ঘুচে হৃদিশল্য । 
গুরুর সাক্ষাতে কিব! শিষ্যের চাপল্য ॥ 
শিবায়ন গীত লোক শুনে একচিত্ে । 
রামকষ্দাস রচে কাশীখণ্ড মতে ॥ ২॥ 


ঘক্ফের বড্ডায়োজন 


মনে বড় ছুঃখ পাই 
দন করিব ত্রিলোচনে। 


বেহাই যরীচি অত্রি বার পুত্রে দিল পুত্রী 


সভে চল আমার ভবনে ॥ 
শ্বশানেতে নিথ্বণ 
অস্থি চন্দ হত করি পনে। 


৪৬ শিবায়ন 


আমি মনে মনে হাসি দেবতা গন্ধর্বব খাষি 
গোসাঞ্জি গোসাঞ্রি সভে করে |১॥ 
দেখ ভাই, কোন্‌ গুণ আছে মহাদেবে। 
আছুক অন্যের কথা চক্রপাণি আর ধাত 
ভজে তারে কিব! অন্থভবে ॥ প্র ॥ 
এই কথা তোলে পাড়ে পথে হাত মাথা নাড়ে 
সত্বরে আইল নিজালয়। 
পাঠাইয়া নিজ দূত আনাইল পুরুহত 
দেবরাঁজ্যে াহার বিষয় ॥ 
শুন ইন্দ্র সাবধান সাধহ আমার মান 
মোর বরে বাড়িবে সর্বদা । 
তুষি দৌহিত্রের শ্রেষ্ঠ তোমার জননী জ্যেষ্ঠ 
ছুহিতা সহজে প্রিয়ন্বদ! ॥ ২। 
ভাই রে, সম্ভাষ দৌহিত্র মাতামহে। 
সঙ্গে লইয়া সপ্ত খষি বিরলে আপিয় ৰসি 
শিবের নিন্দিত কথা কহে ॥ প্র॥ 


তুমি সে পরম বিজ্ঞ আরম্ভ করিব যজ্ঞ 
তুমি ইথে কর আয়োজন । 

গ্বত মধু যজ্ঞপস্তু বিপ্রের দক্ষিণ! বন্থ 
বরণের বসন ভূষণ ॥ 

শুনি মাতামহবাণী হরধিত ব্জরপাণি 
আহ্বান করিল যজ্ঞরাজে। 

যজ্ঞ যত চাহি বিত্ত দিবে তুমি নিত্য নিত্য 
সাহায্য করিবে এই কাজে ॥ ৩ ॥ 


ভাই রে, ইন্দ্র আজ্ঞা করে সমীরণে। 
তুমি উন পঞ্চাশত গগন তোমার পথ 
নিমন্্রিয়া আন স্বরগণে ॥ ঞক 


বিশ্বকর্মা বন্ধু পুত্র তাবৎ না ধাবে কুত্র 
যজ্ঞে পুর্ণ না হয় যাবদ। 

করিব ইঙ্গিত মাত্র লিংহাসন ্বর্ণপান্র 
দিবে তুমি দেবপরিচ্ছদ ॥ 


বৈশ্ববর্্মা তব স্থৃত শিল্পী জানে অত্ভূত 
নিশ্শাণ করিব যজশাল!। 

যোজন প্রমাণ ঘর চারি ছার পরিসর 
কাঁচঢাল উচ্চ চৌচাল! ॥ ৪ ॥ 
শুন বিশ্বকন্মার নন্দন | 

স্বতকুল্যা মধুকুল্যা কর সরোববতুল্যা 
মহী খুল্য। ঢালহ কাঞ্চন ॥ ধ্॥ 

কামধেছ দিব ঘ্বত যত চাহি পঞ্চামৃত 
পঞ্চ শশ্য দিব কল্পতরু | 

কাষ্ঠ কুশা ফল মূল গন্ধ মাল্য ঝুরা ফুল 
দেবদ্রম যোগাইব চরু ॥ 

যতেক যজ্ঞের ভার শত্রু কৈল অঙ্গীকার 
সঙ্গে শচী জয়ন্ত কুমার । 

পবনের তনৃত্তব পাবমান মনোজব 
হইল] প্রহিত প্রতিহার ॥ ৫ ॥ 
আনন্দিত দক্ষ প্রজাপতি । 

ইন্দ্রের উদ্যোগ দেখি অস্তরে হইল! স্থখী 
চলিল] যথায় যজ্ঞপতি ॥ ধু ॥ 


শ্বেতদ্বীপে গেলা দক্ষ বন্দিয়! পুণগুরীকাক্ষ 
যজ্েতে করিল নিমন্ত্রণ। 

সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী আরোহণ খগপতি 
আইল ঘজ্জেণ নারায়ণ | 

গেল! দক্ষ সত্যলোকে আনিলেন চতুন্মুখে 
হরিদ্বার ক্ষেত্রের সমীপে । 

হৈল তথা দেবষভা কি তার বণিব শোভ৷! 
পবন ভ্রমেন সপ্ত ঘ্বীপে ॥ ৬॥ 


আইলা ভূগু দক্ষের জামাতা। 
খাতি নামে তার ভার্যা লক্ষ্মীর জননী আধা! 
ছুই পুত্র ধাতা। বিধাতা ॥ প্র ॥ 
শ্বশুরের নিমন্ত্রণ আইলা ধন্ম সনাতন 
দশ জায় লইয়া! সংহতি | . 


দর্ধীচির উপদেশ ৪৭ 


তাহায় তনয় কাম: বধৃত্তার রতি নাম 
সঙ্গে তার খ্যাতি খতুবতী ॥ 
তৃতীয় জামাতা অগ্নি স্বাহা নামে তার পত্বী 
পুত্র পৌত্রে উন প্াশত। 
কশ্প মরীচিস্থৃত চতুর্থ জামাতা ভ্রুত 
করিলা প্রণাম দণ্ডবত ॥ ৭। 
দেখ তাই, আল্য ঘত কশ্ঠপের দার! । 
সকল স্থষ্টের মাতা সবেই দক্ষের স্থৃতা 
জয়োদশ শ্বস। সহোদরা ॥ ক ॥ 
আইল! যত দৌহিত্র আদিত্য অর্ধ্যম! মিত্র 
সুর্যের রমণী ছায়া সংজ্ঞা । 
আল্যা ঘত দিকৃপাঁল বরুণ নৈখত কাল 
কে লজ্ঘিতে পারে তার আজ্ঞা ॥ 
পঞ্চম জামাত। ইন্দু কুমুদ্ববনের বন্ধু 
সঙ্গে সপ্তবিংশতি রমণী । 
তার পুত্র বুধগ্রহ আল্যা ভূমিপুত্র সহ 
কুর্ধযপুত্র আইলেন শনি ॥ 
স্বধা সঙ্গে আইলা! পিতৃগণ। 
আল্যা ছয় জামাতর সভে না জানিল। হর 
রামরফ দাস স্থরচন ॥ ৩ ॥ 


শিবহীন বজ্ঞানুষ্ঠান 
ধোয়। ॥ 
সদাশিব জপ জীব আনন্দে মজিয়]। 
সম্পদে সন্কট ঘটে শঙ্কর তেজিয়! ॥ 
পয়ার ॥ 


দেবপুরোহিত তথ। আল্যা বুহস্পতি। 
দৈত্যগুরু শুক্র আল্য! ভূগুর সম্ততি ॥ 
সপ্ত খধি লৈয়। তথা বসিলা মরীচি। 
মহধিগণের সঙ্গে আইলা দধীচি ॥ 


ব্রহ্মা চিত্তে বুঝিল দক্ষের মদগর্বব। 
নিমন্ত্রিয়া না আনিল সতী আর শর্ব ॥ 
হরের হেলনে কু নাহিক কল্যাণ । 
এই জে থাকিলে পাইব অপমান ॥ 
কারে কিছু ন! বলিয়! চড়িলেন হংপে। 
ভূগুরে রাখিয়া গেলা আপনার অংশে ॥ 
সন্ধ্যা করি আিব কহিল এই ভাষা । 
সর্বজ্ঞ চতুরানন গেল নিজ বাসা ॥ 
হরধিত হইয়া দক্ষ কৈল আচমন। 
প্রণব উচ্চার কৈল স্বন্তিবাচন ॥ 
আচার্য সদস্য হোত বিপ্রের বরণ। 
পাছা অধ্য দিয়া দিল বসন ভূষণ ॥ 
যজ্ঞেশ্বরে অচ্গিয় দিলেন পীত বাস। 
মকর কুগুল দিল! অরুণপ্রকাশ ॥ 

অঙ্গ বলয় কমাল কাক্্দাম। 

কনক নৃপুর পদে দিলা অনুপাম | 

কি বণিব দক্ষের ক্রতুর অন্থুবন্ধ। 

দশ দিক্‌ ব্যাপিল হোমের ধৃমগন্ধ ॥ 
উচ্চম্বরে বেদধ্বনি শুনিতে কৌতুক । 
ধাইল ত্রিবিধ লোক লইয়া যৌতুক ॥ 
দেবপভা হইয়াছে বাজে নানা বাগ্য। 
হাহা হুহু চিত্ররথ গন্ধর্ধের আছ ॥ 
উর্বশী মেনকা রুস্ত! যত বিষ্যাধরী । 
নৃত্য গীতে রধিত হইল! দেবপুরী ॥ 
অবতীর্ণ নকল দেবতা দক্ষবাসে । 

সবে মাত্র নাহি দেখি নতী কৃত্তিবাসে ॥ 
দধীচি দেখিল যজ্ঞে ঈশ্বর রহিত. 
মাঁথ। ঢুলাইয়! মুনি বুঝাইল হিত ॥ 


দ্বীচির উপদেশ 


দধীচি বলেন শুন দক্ষ প্রজাপতি । 
মোর নিবে্দনে চিত করছ মংহুতি ॥ 


শিখায় 


তোমার যজ্সেতে অধিষ্ঠাত! লক্মীকাস্ত। 
ইন্দ্র বরুণ ধন্ম কুবের কৃতাস্ত ॥ 
মর্তিমান্‌ অনি এই দেখি বজ্ঞকুণ্ডে। 
মুতিমান্‌ বেদমন্র ব্রাহ্মণের তুণ্ডে ॥ 
ভূগুড ছৈলা সদশ্য আচাধ্য দেবগুরু | 
পমিৎ কুহ্থম কুশা! দেন কল্পতর ॥ 

হবি দেন কামধেন্ বস্ত্র বস্থগণ। 
বিশ্বকর্শী অলঙ্কার কুবেরের ধন ॥ 
ঘ্বতকুল্যা মধুকুল্যা দুধসরোবর । 
শর্করাপর্বত শত ধনু পরিসর ॥ 

বন্্ অলঙ্কার যত দেখি রাশি রাশি । 
নিত্য ব্যয় হয় কিছু নাহি থাকে বাসি ॥ 
আইল] তোমার ঘরে সকল জামাতা। 
পরিচধ্যা কাধ্যে দেখি যতেক ছুহিতা ॥ 
লক্ষ্মী সরন্বতী সঙ্গে যত দেবদারা । 
স্্রীতি তোমার জায় ভূগুপত্বী তার! ॥ 
করেন মঙ্গলকন্ম যজ্মহোৎ্সবে। 

মানে সম্মীনিত আমি দেখি সব দেবে ॥ 
ভগ পুষ। সিদ্ধ সাধ্য যত স্থরগণ। 
দেবখধি মহধি যতেক তপোধন ॥ 
সভাকারে দেখিয়। পাই বড় গ্রীত। 
একমাত্র তোমার দেখিল বিপরীত ॥ 
কি কারণে দক্ষ ভূমি হইয়াছ বিস্বাতি। 
নিমন্তরিয়! না আনিলে সদাশিব সতী ॥ 
শর্বব সর্বেশ্বর শিধ পুরুষ প্রমাণ। 
মহাদেব ঈশ্বর যাহার অভিধান ॥ 

শিব বিনে যত কম্ম সব অমঙ্গল । 

শিব বিনে ন্বর্গ ষেন গেখি মরুস্থল ॥ 
শ্মশান সদৃশ দেখি এই যজ্ঞভূমি। 

সতী আর শিবে কেন পাসরিলে তুমি । 
সন্ধা! ব্যর্থ হয় ষেন না থাকিলে দর্ভ। 
জপ ব্যর্থ হয় যেন না থাকিলে পর্ধ ॥ 


তিল ন! থাঁকিলে ব্যর্থ পিতৃ তর্পণ 
ব্যর্থ হয় তপ ঘা শুদ্ধ নহে মন! 
মহেশ্বর বিনে ব্যর্থ হয় সব যাগ । 

ব্যর্থ ক্রিয়া সেই যাছে নাহি শিবভাগ 
এতেক শুনিয়া দক্ষ কোপদুষ্টে চাহে । 
কম্পিত অধবে তারে কটুবাক্য কহে ॥ 
অরে বিপ্র মহাজড় মাহি তোর জ্ঞান। 
সকল মঙ্গল যথ! বিষু বিষ্কমান ॥ 

সেই স্থল শ্মশান কহিল কোন্‌ শান্তে। 
সভা! বিবজ্জিয়া করি তোমা হেন পাত্রে 
দশ দিকপাল নব গ্রহ ত্রহ্মধধি। 
আমার অতিথ যত সপ স্বর্গবাসী ॥ 
নাগলোক সহিত তক্ষক আর শঙ্খ । 
এ সভারে কহ তুমি আমার কলঙ্ক 
আমার জামাতা যোগ্য নহে বিরূপাক্ষ। 
স্মরণ করিয়া! দিলে কেন হেন বাক্য ॥ 
পূর্বশ্গীঘা করি পাছে আনিলে কুস্থত্র। 
দুগ্ধেতে গাগরী ভরি মিশাও গোমৃত্র ॥ 
শ্মশানে প্রধান বাসা গলে হাড়মাল। 
যজ্ঞনুত্র ভূজঙ্গ কপাল তার খাল ॥ 
তিন বর্ণে তিন চক্ষু গরল ভক্ষণ। 
কোন্থানে আছে তার ঈশ্বরজক্ষণ । 
শিবের প্রশংসা করে যেই অপণ্ডিত। 
হেন বাক্য মুখে না আনিহ কদাচিত ॥ 
পূর্ববপরিচয়ে আমি কহিল সকল। 
আর জন হুইলে দিতাম প্রতিফল । 
দক্ষের বচনে হইল দধীচিব হাস। 

মুনি বলে দক্ষ তোর হুইল বুদ্ধি হাস ॥ 
শিবের নিন্দায় অবিলম্বে সর্বনাশ । 
কর্তা হর্ভা পালমিতা সেই কৃত্তিবাস ॥, 
যত জন আসিয়াছেন তোমার লমাজে । 
কোন্‌ দেব ইহার শঙ্কর নাত্রিঃ পৃ ॥ 


দধীচির যজ্ঞস্থল ত্যাগ ৪৯ 


রামকঞ্দাস গায় শিবের মঙ্গল । 
দক্ষ দধীচি ছু'হে বাজিল কন্দল ॥ ৪ | 


শিবের প্রশংসা 


দধীচি বলেন দক্ষ তোমার সহিত সধ্য 
শিশুকাল হৈতে অগ্যাবধি | 

দেখি বুদ্ধিবিপরীত তেঞ্ডি বুঝাইল নীত 
যজ্ঞ কর ন। হইব সিদ্ধি 

সকল মঙ্গল হবি বাম অংশে অধতবি 
শিব সেবি পাল্যা স্থদর্শন। 

যাহার দক্ষিণ অংশে বিরিঞ্চি জন্মিল! শেষে 
না চিনিলে সেই পঞ্চানন ॥ ১।॥ 

দক্ষ হে, এই যজ্ধে আন শিব সতী । 

কোন্‌ অপরাঁধে ভায়া ছাঁড়িলে সতীর মায়া 
কিব! দোষ কৈল পশুপতি ॥ ধর ॥ 

চন্দ্রমা কশান ভাঙ্ছ নিবসে শিবের তনু 
কুবের যাহার প্রিয় সখা। 

কেব। আছে শিব ছাড়া কাহার মহিম। বাড়া 
একে একে দেও দেখি লেখা ॥ 

বাস্থৃকি ধরেন মহী শিবের শরীরে রহি 
প্রলয়ে বিষণণর হয় তল্প। 

পঞ্চ ভূত যার দেহে কল্পাস্তে যে জন রহে 
তারে কেনজ্ঞান কর অল্প॥ ২॥ 

শ্বেত ব্রাহ্মণের বাণ আনিবারে কানে কান 
বুঝিল। আপন পরাক্রম | 

দেবতা তেত্রিশ কোটি গণ দক্ষ গোটি গোটি 
কেবা আছে শঙ্করের সম ॥ 


সেবক সদৃশ নহ মনে অহঙ্কার বহ 
জামাতা করিয়া জান শিবে। 
আপনারে গুরুজান এই সে দুরভিমান 


বুঝিল তোমার মতি ইবে | ৩ 


তোঁম| হেন লক্ষ লক্ষ জঙ্ষিয়াছে কত দক্ষ 
কন্ত। দান দিল মহেশ্বরে। 

এক ত্রন্ধা সেই রুদ্র নহে সেত্রক্ষার পুত্র 
কেব! তাঁর গব্বিত সংসারে ॥ 

্রন্ষার গৌরব দেখি রুহ নিজ মান রাখি 
ক্ষমা দেও হবরের নিন্দায়। 

শান্তি তুমি পাবে মুখে প্রমাদ্ পড়িবে মখে 


বামকষ্চ দাস রস গায় ॥ ৪1৫1 


দরধীচির যজ্জস্ছল ত্যাগ 
পয়ার ॥ 


দধীচির বাক্যে কোপে দক্ষ প্রজাপতি । 
তুলিল দক্ষিণ হস্ত দধীচির প্রতি ॥ 
উদ্যত হইল ষদি করিতে প্রহার । 

দেব খষিগণ সবে কৈল হাহাকার ॥ 
দক্ষ বলে মূর্খ তু্চি বিপ্রকুলাধম। 
আইলে আমারে তুমি বুঝাইতে আগম ॥ 
কোন্‌ জন নিমন্ত্িয়া আনিল ইহারে। 
সত্বরে রাখহ লৈয়া পুরীর বাহিরে ॥ 

দূর দূর বলি দক্ষ ডাকে উচ্চম্বরে। 
ক্রোধেতে জন্মিল কম্প লকল শরীরে ॥ 
দক্ষের তামস দেখি দধীচির ক্রোধ। 
ব্রন্মশাপ দিল দক্ষে তেজি অনুরোধ ॥ 
সপ্ত রাত্রি ভিতরে খগ্ডিব এই মদ । 
শিবের নিন্দায় তোরে ঘটিব বিপদ ॥ 
লাঘব করিতে মোরে হইলি উদ্দগুড। 
তোমার মুণ্ডেতে পড়িবেক ব্রদ্মদণ্ড ॥ 
দুর দূর না বন্সিহ আমি যাই দূরে। 
দাগডাতে উচিত নহে দাস্তিকের পুরে ॥ 
্হ্মবংশে জন্ম যদি হইত ত্রান্ষণ। 
আচশ্বিতে দক্ষ ভোর হইব দমন ! 


৬ 


এঁতেক বলিয়৷ সুনি করিল1 গমন । 
দধীচির সছে চলে মুনি নয় জন ॥ 
উপমল্্য উতদ্ক রুচিক উদ্দালক। 
বামদের গেলা কেহ নাঞ্ি নিবারক ॥ 
মাগ্ডব্য গালৰ গেল! গৌতম গর্গ। 
যজ্ঞশাল! ছাড়িয়। চলিল! মুনিবর্গ ॥ 
যেই যেই মুনি যায় না রহাএ দক্ষ। 
ডাক্কি বলে ঘাহ বত শিবের সপক্ষ ॥ 
শুনিঞ] দক্ষের হেন অহঙ্কার ভাষ1। 
দশ সহম্্ শিল্ত সঙ্গে চলিলা দুর্ববাস! ॥ 
অপিত দেবল গেল! আর ঘত শৈব। 
সভে বলে দক্ষ তোর বাম হৈল দৈব ॥ 
ধিক্কার করিয়া সভে করিল! গমন। 
নারদ দেখেন বমি এ সব করণ 

যেই যেই মুনি ছিলা সে যজ্জমভাঁএ। 
ছিগুণ দক্ষিণ| দক্ষ দিল তাহে তাহে॥ 
স্থরগণ বসিয়াছে সে যজ্শালায়। 
কনককমলমাল। সবার গলায় ॥ 

বস্ত্র অলঙ্কারে পূজা করে নিত্য নিত্য। 
অহঙ্কারে ব্যয় করে কুবেরের বিত্ত | 
অমৃত পানেতে হষ্ট দুষ্ট স্থরগণ। 
ত্রিবিধ লোকের অঙ্গে কম্তরী চন্দন ॥ 
অগুরু মৌরভে দশ দিক আমোদিত। 
হাস পরিহাস স্থানে স্থানে নৃত্য গীত ॥ 


কৈলালে নারদ 


দক্ষের মত্ৃতা দেখি উঠিল! নারদ । 
ৈলাসেরে চলিল হুরের পারিষণ | 
রত্ববরাঁসনে বসিয়াছেন দম্পতি । 

পাপা সারি খেলেন ভাকেন বিত্তি বিত্বি ॥ 
নারদ করিল আসি অষ্টাঙ্গে প্রণতি। 
বৈস বৈস বলি মান দিলা পশুপতি। 


পাঁচাপাচি হৈল খেল। শহ্গর সরস । 
আচথিতে দক্ষতা পেলিলেস দশ ॥ 
হাতে পাটি করিয়া শিবের হৈল হান্ত। 
নন্দি বলে দেখি নাঞ্জি জিনিবার ভাষ্য ॥ 
জিতপক্ষ দেখি প্রভু করিলেন দূন। 

লাজ পাইয়। ভবানী করিঞ1 তিনগুণ ॥ 
নন্দি তোমার অংশ আমি ভালে জানি। 
পাক্ষিক সাক্ষীর কথ1 আমি নাঞ্ি জানি । 
নারদ দিবেন সাক্ষী যদি হারি জিনি। 
নাশ্চচর পাতি সতী ভাঙ্গিল পাচনি ॥ 
সময় বুবিয়! দেবী পেলিলেন বিছু। 
নারদ প্রশংসা করি বলে সাধু সাধু ॥ 
হারিলেন মহেশ্বর জিনিলা মল! । 

এত দুরে সমাপ্ত হইল সেই খেল] ॥ 
নারদ কহেন শুন কহি তত্বকথা। 

এই সংসারেতে তুমি দু'হ মাত! পিতা ॥ 
স্যষ্টের উদ্ভব হয় তবানীর জয় । 

শক্কর জিনিলে হয় তখনে প্রলয় ॥ 

হেন কালে ভূঙ্গিরে কহিলা পঞ্চানন । 
সন্ধা করি আন কুশ! কুশী কুশাসন ॥ 
আচমন করিয়। বসিলা ভ্রিলোচন। 
ভবানীরে নারদ করেন নিবেদন ॥ 

ছুঃখ সুখ নাহি শিবের মান অপমানে । 
বিরলে তোমারে আমি কহি তেকারণে ॥ 
নীলগিরি হরিদার মধ্যে যত দেশ। 
সত্যলোক তাহে কিছু নাহি করি শেষ ॥ 
তোমার জনক তথা আরস্ভিল ক্রতু । 
দেখিতে গেলাঙ আমি কৌতুকের হেতু ॥ 
দেব্ত1 তেত্রিশ কোটি কত লব নাম। 
মনে জানি ত্রন্ম! মান্ত্র গেলা নিজ ধাম ॥ 
যজেশ্বর আদি করি যত দিবিষদদ। 
হরিঘারে হইল যঙঞ্জের সভাসম ॥ 


সভীর প্রার্থনা $১ 


হবির হরণে ছল অমলের মান্দ্য। 

দানে দিল দ্বিজের হইল ছুঃখ শাস্ত | 
আইলা দক্ষের বাসে যতেক জামাতা । 
আনিল আদর করি যতেক ছুহিতা৷ ॥ 
বমন ভূষণ দ্বিয়া নিত্য করে অর্চা | 
দধীচি করিল তোম। ছুহাকার চর্চা ॥ 
বড় ক্রোধ কৈল দক্ষ হরের প্রসঙ্গে । 
কথায় কন্দল ছৈল দধীচির সঙ্গে ॥ 
দুর্বাস! দেখিল তোমার পিতার প্রতিজ্ঞ । 
সহিতে না পারি গেলা শিবের অবজ্ঞা ॥ 
দধীচির সঙ্গে গেল! যত জ্ঞানবস্ত। 

ধিক্কার করিল দক্ষে যত সাধু সম্ত। 

যে কথা কহিল দক্ষ নাঞ্চি [আনি] মুখে । 
আমি এখা আইলাঙ এই মনোছুঃখে ॥ 
নারদের মুখাশ্রিত শুনি এই বাণী। 
পাইল] বড়ই লঙ্! সতী দাক্ষায়ণী ॥ 
দেবচিত্তে বিচারিল মুনির নাটকি। 

কিব। সত্য কিব। মিথ্যা আমি গিয়। দেখি ॥ 
বসিল! নারদ মুনি স্থরধুনীতটে । 
সত্যবতী গেল! সদাশিবের নিকটে ॥ 

শুন সভাসদ ভাই হুইয়। একচিত্ত। 
রামকষ্ণ দাস গায় শিবায়ন গীত ॥৬| 


সভীর প্রার্থন 


মন্দ মন্দ গতি যোড়করে সতী 
দাগ্ডাএ পতির পাশে। 

দেখিয়। ঈশ্বর পুছিল] উত্তর 
সতী প্রতি পরিহাসে। 

শুন সৃব্দনি আমি মনে জানি 
হারিয়াছি তিন গুণে। 

জিনিঞা পাশ! কিবা! কর আশা 
কোন বর চাহ মনে |১। 


স্বন্দরি, কহ না অস্তরকনথ]!। 

সকরুণ আখি যৌন মুখ দেখি 
হৃদয়ে লাগিল বাথা |) 

চাহ কিবা পণ দিতে নাহি ধন 
বিকাই তোমার হাথে। 

কহিল! শঙ্কর হুইয়! কিন্কর 
সতত থাকিব সাথে॥ 

শুনি দাক্ষায়ণী স্থধা সম বাণী 
কহেন স্বামীর কাছে। 

না কর নিষেধ তবে কহি ভেদ 
মনেতে যে মোর আছে ॥২॥ 


নাথ, যাইব জনকবাপে। 

দেখিব কৌতুক কি দিব যৌতুক 
লোকে যেন নাঞ্জি হাসে ॥ঞ&| 

হইয়া স্থবেশা মোর হত ম্বষা 
আইল বাপের যজ্ঞে। 

আমিহ যাইব কি আর বলিব 
তোমায় পরম বিজ্ঞে ॥ 

শুনি ত্রিলোচন জানি মনে মন 
হাসিয়া করিল] উক্তি। 

নিমন্্ণ বিনে উত্সবের দিনে 
যাইতে না হয় যুক্তি ॥৩। 


প্রিয়ে, না বল এমন বোল। 

পতি পরিহরি পতিব্রতা নারী 
না চাহে মাএর কোল ॥ঞ্র। 

ভিক্ষুকের রাম৷ চিত্তে জানি তোমা 
আদর না কৈল বাপে। 

জনক ছুম্মুথ পাঁবে মনছুঃথ 
প্রাণ দিবে অনুতাপে ॥ 

ভাষে সুধামুখী যজ্ঞ নাঞ্চি দেখি 
আপনার এ হয়সে। 


৫ 


নাহি চাহি ধন বন্্ আভরণ 
যাইতে কর আদেশে ॥8| 


প্রভূ, ধাই আমি এই বেশে। 

তোমার বচন করিয়া স্মরণ 
আসিব দিবস দশে ।ঞ) 

প্রাণ যেন এথা ঘায় তন্ন তথ! 
বুঝিতে তাতের মতি । 

তোমাগত চিত্ত জানহ চরিত্র 
নাম বটে সত্যবতী॥ 

গ্রভূ বলে পুন ঠাকুরাণী শুন 
যাইতে উচিত নহে । 

তুমি অর্ধ অলী প্রলয়ের সঙ্গী 
বিচ্ছেদ নাহিক সহে॥€॥ 


প্রিয়ে, যজ্জ দেখিবারে সাধ। 

যজ করি আমি গহে দেখ তুমি 
ব্যাজ কর ক্ষণ আধ ॥ঞ| 

বিষ্ণু সপ্ত খষি রক্ষা রবি শশী 
অগ্নি গ্রহ দিকৃ্পাল। 

ভিন্ন ভিন্ন স্থজি ক্রতু দেখ আজি 
ন] হইব চিরকাল | 

কছেন ভবানী আমি কথা জানি 
তোমার মহিমা লেশ। 

দেহ তুমি আজ্ঞা আমার প্রতিজ্ঞা 
যাইব বাপের দেশ ॥৬। 
গায় রামরুষ্খ কবি। 

গলাএ উত্তরি পতিপদ ধরি 
প্রণতি করিল দেবী |ঞ&| 


শিবায়ন 


দক্ষালয়ে লী 


দয়! কর হে ঠাকুর দবীননাথ ॥গ্র। 
পয়ার ॥ 


প্রভূ বলে উঠ উঠ দেবি কাত্যায়নি। 
অনাহৃত ঘায় কেবা দেখিতে জননী ॥ 
পুনর্ববার নিবন্তিয়া আইসে পুণাফলে। 
জল যেন মিশে গিয়! সমুদ্রের জলে ॥ 
তেন তুমি আপনি চলিলে হব্িদ্বার। 
তোমায় আমায় দেখ। নাঞ্জি পুনর্কবার ॥ 
পূর্বব দিকে যাত্রা কৈলে অদ্য শনিবার । 
জ্যোষ্ঠাতে পঞ্চম তারা হয় ত তোমার ॥ 
কৃষ্ণ! নবমী তিথি এই তিন দোষ । 
বাপঘরে গিয়া সতি ন! পাবে সস্ভোষ ॥ 
ব্যতীপাত যোগ আর গ্রহমুখ দিবা । 
এ যাত্রায় গেলে নাহি ফিরিয়া আসিবা ॥ 
কুস্ত রাশি ধনিষ্ঠা নক্ষত্রযুক্ত তারা। 
জন্মপত্রী তোমার আমাতে নহে হারা ॥ 
সতী বলে যাত্রাগুণে ঘি নাঞ্ডি আসি । 
জন্মাস্তরে হইব তোমার শুরু দাসী ॥ 
এতেক বলিয়া দেবী চঙ্গিলা সত্বরে। 
বক্ষিণ নয়ন বাছু ঘন তার স্ফুরে ॥ 
প্রদক্ষিণ না করিল! চন্দ্রশেখরে । 
বিস্বৃতি হইল! সতী সক্রোধ অন্তরে ॥ 
সমুদ্রগামিনী নদী যেন বেগব্তী। 
তেনবধপ হৈল সর্বমঙ্গলার মতি ॥ 

শত ধনু পরিমিত পথ কৈল পাছে। 
সেই দিকে ত্রিলোচন একদৃষ্টে আছে । 
দেখিল1 নিশ্চয় সতী যায় একাকিনী ॥ 
কনকলতিকা তন মরালগামিনী ॥ 
নন্দি আদি নিজগণে করিল! আহ্বান। 
সতীরে যোগাও গিয়া! সাজিয়। বিমান ॥ 


দক্ষালরে সভী €৩ 


পবনগমন রখ পঞ্চাশ বাহক। 

মাণিকা কলস ধ্বজে করে বক বক্‌ ॥ 
ভ্রিশিখ উপরে উড়ে আরক্ত পতাক1। 
অষ্ট মহাঁনিধি বিমানের ষোল চাক] ॥ 
শ্বেত চামর উড়ে মুক্তার ঝারা। 
রুচুঝুছ বাজে তাছে কিছ্কিণীর মাল! । 
বথ ষোগাইল আনি নন্দি সারথি । 
রত্বব্রাসনে দেবী বসিলেন তথি ॥ 
ডাকিয়া বলেন শিব শুন কহি তত্ব। 
তোম! হৈতে ইন্দ্রাণীর নিত্য নবীনত্ব ॥ 
তোমার প্রসাদে হৈল ব্রন্ষাণীর কাস্তি। 
তব শিক্ষা স্থশীলত পাইলেন শাস্তি ॥ 
তোমার সৌভাগ্যেতে স্থভগ! হৈল রমা । 
সকল গুণেতে কেবা আছে তোমা সমা ॥ 
তোমারে অধিক সতী কাহার মহিমা। 
কি দেখিতে যাও তুমি এমু দেহ ক্ষমা ॥ 
প্রভৃর নিষেধ কথা শুনিয়। শ্রবণে। 
ফিরিয়া চাহিল! সতী সজল নয়নে ॥ 
দুরে হইতে হরেরে করিয়] পুটাঞ্লি । 
নিমেষেকে আইলা যথায় যজ্ঞস্থলী ॥ 
উচ্চ অট্টালিকা দেখি কনক কলস। 
পবনে পতাক। করে অন্বর পরশ ॥ 
স্থানে স্থানে দেখি যত দেবের মগ্ডলী। 
নৃত্য গীত বাছ্য কোলাহল কুতৃহলী ॥ 
সপ্ত স্বর্গ একত্র হইল? সেইখানে। 
বাঁড়িল সতীর দুঃখ ছুন অভিমানে ॥ 
অস্তরীক্ষে রথ রাখি গেল৷ অস্তঃপুরে । 
দেখিলা ভগিনী সব বিহ্বল আদরে ॥ 
দুকুল বসন মাল্য ভূষণে ভূষিত । 
সিন্দুর কজ্জল গন্ধ চন্দনে চচ্চিত1 | 
দিব্য সিংহাসনে কেহ আছে পতিপাশে। 
কেহ সহচরী সঙ্গে হাস পরিহাসে ॥ 


দেখিয়া তাহারে কেহ না কৈল দস্ভাব। 
অধিক মানিনী সতী ছাড়িল! নিঃশ্বাস ॥ 
কম্পিত কপোল আখি করে ছলছল। 
কমলের দলেতে তরল যেন জল ॥ 

তথা হইতে ভবানী আইল! যজ্ঞশালে। 
দেখিল! তথায় যত গ্রহ দিকৃপালে॥ 
যজ্ঞেশ্বর সহিত ঘতেক প্রজাপতি । 

জনক জননী তথা ষজ্ঞে হইলা৷ ব্রতী ॥ 
সারি সারি শোভ। করে স্ষটিকের স্ুস্ভ। 
দাগ্ডাইল। সতী করি স্তত্ত অবলম্ব ॥ 
হুহিতা দেখিয়া! তবে কহিল! দম্পতি । 
ভাল হৈল আল্যে মা গে! তুমি সত্যবতী ॥ 
তুমি সে সাধের কন্তা৷ সর্ববমগল] | 
তোমারে ম্মরণ কৈল বরণের বেল! ॥ 
ব্রাহ্মণ বরণ করি করিল কুটুম্বে। 
তোমার বরণসজ্জ থুইল অবিলম্বে ॥ 

পষ্ট বস্ত্র কাঞ্চনের অষ্ট অলঙ্কার । 

ইছিয়] বাছিয়া লও নিজ ব্যবহার ॥ 

সতী বলে তুমি মোর জন্মদাত। বাপ। 
যত কথ। কহ বাপা সকলি প্রলাপ ॥ 
প্রিয় কন্যা আমি যদি হই নেহপাত্রী। 
আমারে বিশ্বাতি কেন হইল! জনয়িত্রী ॥ 
আমি আইলে ভাল যদ্দি হেন জান চিত্তে। 
কেন না আনিলে আমা স্বামীর সহিতে ॥ 
আহ্বান করিলে যত জামাতা ছুহিতা । 
কি কারণে আমি ইথে হইলাঙ বঞ্চিতা ॥ 
ভূগ্ত আদি আঁছেন যতেক ব্রদ্ষখষি। 

বল দেখি সবে আমি কোন্‌ দোষে দোষী ॥ 
সর্বথ! জানিল বাপ। আমারে নিশ্মোহ। 
গদগদ বাক্য সতী চক্ষে পড়ে লোহ॥ 
দক্ষ বলে মাতা তুমি না কর রোদন । 
কহি শুন যেহেতু না কৈল নিমন্ত্রণ ॥ 


ক শিবায়দ 


রামকক। দ্াষ গায় কাশীখগ্ুমতে। 
কৃপা কর প্রত এই সভার পণ্ডিতে ॥ ৮ ॥ 


পালা! সাঙ্গ ॥ 


দক্ষের শিবলিঙ্গ 


শুন ম! গে! সত্যবতি পাগল তোমার পতি 
নিমন্ত্রণ করি নাঞ্চি লাজে। 

কদাচার দিগম্বর অস্থিমাল! অমঙ্গল 
দেবের সমাজে নাঞ্জি সাজে ॥ 

শ্মশানের ছাই মাথে ভূত প্রেত সঙ্গে থাকে 
চুড়ামণি কলঙ্কের কলা । 

ধুত্ত,র তাহার ভক্ষ্য খেয়ালে ঘৃর্ণিত চক্ষু 
গরল যুড়িল সব গল! ॥১। 

বাছ। গো, হর নহে যোগ্য জামাতা । 

ভ্রমে ভিক্ষুকের বেশে কেবল শিবের দোষে 
পাঁসরিল তোমার মমতা ॥ ধর | 

মুখ জোড়া দাড়ি গোফে শরীর মুড়িল সাপে 
আচ্ছাদন শার্দুলের চর্ম । 

বৃষে চড়ে ত্রহ্মবধী বিষাদী বিষাণনাদী 
নাহিক তাহার লোকধর্ম্ম ॥ 

হেন লিখে ধর্শশাস্ত্ে কেশের পরশ মাত্রে 
অপবিত্র হয় সেই জল। 

হেন কেশ তার ঝারি জটার ভিতবে নারী 
ন্নান পান তাহাতে সকল ॥ 

শুণ্ডে জল করি পাঁন কুঙজর করয়ে স্নান 
জ্ঞানহীন না হয় পবিভ্র। 

তেন শঙ্করের বুদ্ধি নাহিক তাহার শুদ্ধি 
পশুপতি পশুর চরিত্র ॥ 

মন্তকের জল পাস বদনে বাজায় বাচ্য 
আপনা আপনি গালে চড়। 

নাহি তার লজ্জ। ভয় নাহিক বিনয় নয় 
গুরু গৌরবেতে নাছি গড় 1৩! 


বৈভব দেখাও ভপ্ত সব থাকে চাঙ্গি বড 
বাজীকয় ধেন করে বানি । 
চিরস্থায়ী কিছু নহে সবে ঘাত্ ঘরে রহে 
সিদ্ধ ঝুলি ফুল তোলা সাজি । 
নিরঙ্কুশ স্বতস্তর ধ্যান করে নিরন্তর 
সম্ভাবনা বৃদ্ধ বলীবর্দি। 
বামকষ্খ দাস গাএ কোন গুণ নাহি তাছে 


তেকারণে আমি হততশ্রদ্ধ ॥8।১1 


সতীর দেহত্যাগ 
ঘোষ! ॥ 


সংসারে শঙ্কর সত্য আর সব ধন্ধ। 
চৈতন্ত থাকিতে ভাই কেন হও অন্ধ ॥ 


পয়ার ॥ 


বাপের ব্দনে শুনি বল্লভের গালি। 
সত্যবতী দিল ছুই শ্রবণে অঙ্গুলি ॥ 

না বল ন] বল বাপ! বিরূপ ঈশানে। 
বোল ছুই চারি মাত্র শুনিলাঙ কাণে ॥১। 
যত প্রতারণ] তুমি করিছিলে পূর্বে । 
প্রত্যয় ন! ছিল তাহা শুনিলাঙ ইবে॥ 
এতেক নিষ্ঠুর নাঞ্চি বলি নিজ পরে। 
জামাতা ছুষনি হইলে শ্বশুর স্বরে ॥২| 
কন্যাদান করিয়া বিচার কর দোষ। 
উচিত না ছিল এত করিতে আক্রোশ ॥ 
হয় নয় বলিবেন এই দেবসভ]। 

এত যদি জান আমা কেন দিলে বিভা 1৩। 
দক্ষ বলে পূর্বে ইহা! না কৈল যীমাংস|। 
বিরিঞির মুখে শুনি শিবের প্রশংসা ॥ 
দেবগণ মধ্যে তার মহেশ্বর সংজ্ঞা! । 
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ললাটের লিখন্ম আমার দোষ নহে। 
এই দোষ দেহ মাতা নিজ পিতামহে ॥ 
তোমা হেন কন্তারত্ব দিলাঙ বাতুলে। 
সেহ বড় মূর্খ ষে বিধির বাক্যে ভুলে ॥৫॥ 
এত যদি প্রগল্ভতা৷ করিলেন দক্ষ । 
সতীর অস্তরে দুঃখ নাহি হয় সহ ॥ 
প্রত্যুত্তর তাহারে করিল! পুনর্ববার । 
ঈশ্বরে জানিতে কি তোমার অধিকার 1৬॥ 
পাইলাও স্বামী আমি তপস্যার ফলে । 
করিল কঠোর মণিকধিকার জলে ॥ 
জন্মে জন্মে পাব সেই চরণের রেণু । 

না ধরিব তোমার স্থজিত এই তন্থু ॥৭॥ 
পতিনিন্দ। শুনিয়! বিরক্ত হেল চিত্ত। 
তন্ুত্যাগে পাপের হইব প্রায়শ্চিত্ত ॥ 
বীণা বাজাইয়! তথা আইলা নারদ । 
বিষ্ভমানে দেখেন যতেক সভাসদ ॥৮। 
ক্রোধেতে জন্মিল অগ্নি ভবানীর দেহে। 
বসন ভূষণ সহ তাঁর দেহ দহে॥ 
রুদ্ররূপী সেই বহি নিখিল পুরাঁণে। 
সতী তাহে করিল শরীর সমর্পণে ॥ ৯ ॥ 
দেখিয় দক্ষের মুখ হৈল কৃষ্ণবর্ণ। 
কম্পিত শরীর ষেন পিপুলের বর্ণ ॥ 
মানমুখ হছইলা ঘতেক দিক্পাঁল। 
হাহাকার শব্ধ করে যত বৃদ্ধ বাল ॥১০| 
আশ্চর্য দেখিয়া যত পুরুষ যোবিত। 
দ্াগডাইয়া চাহে ঘেন চিত্রের লিখিত | 
স্তত্ভিত হুইল। চতুতু'্জ নারায়ণ। 
অন্ধকার হেল মেঘে ছাইল গগন |১১॥ 
রক্তবৃষ্তি ছৈল অগ্নি পাইল নির্ধ্বাণ। 
বেদ মৃষ্তিযান্‌ ছিলা হৈল! অস্তধ্ধান ॥ 
ভূমিকম্প হৈল ঘন বহে বঞ্ধাবাত। “ 
নির্খাত নিম্ন ধূমকেতু উক্কাপাত ॥১২| 


আচদ্বিতে ভাঙ্গিয়া পড়িল যক্রশাল| । 
ব্যথা পাইয়া খবিগণ ডাকে পাল! পাল! ॥ 
অস্তরীক্ষে আছে যথা ভবানীর রথ। 
দাগডাইয়। দেখে যত ভৈরব প্রমথ ॥১৩| 
নন্দি আজ্ঞা দিল| তথ! ঘতেক পিশাচে। 
যঞ্জ ভঙ্গ করে তার। উর্ধপাএ নাচে ॥ 
গিধিনী শকুনী চিল উড়িল আকাশে । 
মাংস টানাটানি করে কুকুর বায়সে ॥১৪। 
শৃগালের শবেতে শ্ববণে লাগে তাল।। 
হইল শ্মশানভূমি সেই যজ্ঞশালা ॥ 
পরমার পায়স শর্করা মধু দধি। 

ঘ্বত দুধ ফল মূল গন্ধ পুষ্প খদি॥ ১৫॥ 
ভূত প্রেত পিশাচের যথি পড়ে দৃষ্ট। 
ভক্ষণ করিল সব রহিল উচ্ছিষ্ট ॥ 

দেখিল দক্ষের যদি এতেক বিপদ । 

নন্দি সঙ্গে যুক্তি গিয়৷ করিল নারদ ॥১৬। 
নারদ বলেন নন্দি হও সাবধান। 

এই যজ্ঞে আছে মাধবের অধিষ্ঠান ॥ 
সতীর মরণে সবে হইল! বিমন1। 

বিষ্ণুর সাক্ষাতে কি ভূতের বীরপণ] ॥১৭ 
অধিক বিবাদ না করিহ অতঃপর । 

তুমি আমি যাই ছুহে প্রসুর গোচর ॥ 


শিবের ক্রোধ 


আইল। সতীর রথে দেবখধি নন্দি। 
দাগাইল শঙ্করের পদান্থুজ বন্দি ॥১৮ 
মলিন বদন চক্ষে হয় অশ্রপাত।. 

মৌন করি আছেন ফুড়িয়। ছুই হাথ ॥ 
নন্দি আর নারদের আকার লক্ষণে । 

সতী তন্থ তেজিল বুঝিলা প্রত মনে ॥১৯॥ 
সর্বজ্ঞ সর্ব্বেশ শর্বব সেই পঞ্চানন। 

কহিল! নারদ প্রতি করি সঙ্বোধন ॥ 


৫৬ 


-শিবায়ন 


শুন দ্বেবখষি কেন করহ বিষাদ । 
ভবিতব্য আবশ্যক হয় নিব্বিবাদ ॥২০| 
দিব্য দেহ পায় তন যথাকালে পাত। 
সুখ দুঃখ মৃত্যু শরীরে সাথে সাথ ॥ 
নারদ বলেন বাক্য না নিঃসরে মুখে । 
বিদরে হৃদয় প্রভূ ভবানীর শোকে ॥২১। 
ধন্য ধন্য পুণ্যবতী সতী ঠাকুবাণী। 

এমন আশ্চর্য্য কভু নাহি দেখি শুনি ॥ 
সহিতে না পারি সতী পতির গঞ্জন]। 
তনুত্যাগ করিবারে হইলা উন্মন৷ ॥২২॥ 
জন্মিল তাহার দেহে ক্রোধময় শিখী। 
সেই অগ্র্যে দাহন হুইল! চন্দ্রমুখী ॥ 
তোমার নিন্দায় তার জন্মিল তিতিক্ষা! 
তৃণতুল্য সেই তম করিল উপেক্ষা ॥২৩| 
এই বাক্য পধনন শুনিল শ্রবণে। 
মৌনব্রতে আছে প্রভু মুদ্রিতনয়নে। 
মহাকাল শুনিয়! করিল বড় কোপ। 
বীরপরাক্রমে উঠে করিয়া! আটোপ ॥২৪| 
কি কহিলে নারদ কহিলে তুমি কি। 
ভবানী ত্যজিল তন্ বার্থ আমি জি। 
যদি আজ্ঞা করেন ঠাকুর ত্রিলোচন। 
আমি গিয়া! করি প্রজাপতির দমন ॥২৫॥ 
নিত্য নিরঞ্জন সদাশিব পূর্ণযোগ । 

মান অপমান চিত্তে নাহি ছুঃখ শোক ॥ 
এই হেতু বাড়ে দুষ্ট জনের মহিমা] । 


শান্তি নাঞ্জি দিলে কভু নাহি হয় সীম! ॥২৬। 


এই সব পরামর্শ শুনি কৃত্তিবাম। 
ক্রোধেতে হাঁ পিলা প্রভূ অট্ট অট্ট হাস॥ 
করিয়া গভীর শব্দ ছাড়িলা নিঃশ্বাস। 
রামকৃষ্ণ দাস রচে জন্মিল! হতাশ ॥২৭॥২| 


বীরভদ্রের জন্ম 
ঈশ্বর হইলা [ক্ুদ্ধ] দশদিক্করিরুত্ধ 
অধরেতে দশন প্রহার । 
পাকাইয়। সব আখি হৃক্কার শব্েতে ডাকি 
জন্মাইল কালাগি কুমার ॥ 
ক্রোধে বহ্ছি সমুস্তব ছৈল সব অবয়ব 
চম্ম চিরি পুরুষ আকার । 
ভূষপ্ডি ধরি মুষ্টি করালাম্ত কোপদৃষ্টি 
বজ্রপাত সমান চীৎকার |১। 
মহাবীর প্রণাম করিল মহেশ্ববে। 
কহে ষোড় করি হাত আজ্ঞ! মোরে দেহ তাত 
ব্রদ্মতিম্ব করি অভ্যন্তরে ॥ প্র ॥ 
চন্দ্র সুর্য করি গ্রাস সমীর আমার শ্বাস 
কু্তক যোগেতে করি বন্দী । 
দেখ তুমি বিদ্যমান গণ্ষে করিব পান 
সপ্ধ সমুদ্র নদ নদী ॥ 
এই সপ্ত কুলাচল লইমু পাতালতল 
পৃথিবী করিব খণ্ড খণ্ড । 
স্থমেরুর ধরি গোড়া নাড়ায়ে ভাঙ্গিব চুড়। 
করী যেন ভাঙ্গে ইক্ষুদণ্ড ॥২॥ 
্রহ্ষাণ্ড করিয়! চুর এই স্থপতি করি দূর 
যদি পাই তোমার আদেশ । 
ইন্দ্র আদি স্থরগণে বান্ধি আনি এইখানে 
রণেতে জিনিয়! হৃধীকেশ ॥ 
সেই পুরুষের জটা পরশে ব্রন্মাগ্ডকটা 
ভীষণ দশন কটকটি। 
পাইয়া তার গোঁড়তালি স্কতলে কম্পিত বলি 
ক্ষিতি বলে অকালে উলটি ॥৩| 


করে কাল পরাক্রম কেবল মের যম 
অসম সাহস উগ্রমতি। 
বলে শুন প্রভু হর কে আছে তোমার পর 


তুমি ক্রোধ কৈলে যাহা প্রতি ॥ 


জেন টিউন ০ 
০ ৫ 
আজ্ঞা! দেহ তারে শাসি দেবতা গন্ধবর্ধ খষি পর্বত তুলিয়া লএ ঘতের প্রশ্ন 
অঙ্থর রাক্ষস যক্ষ নাগে। কেহ ভূমে পথে চলে কারো! শূন্য পথ ॥ 
কারে বিখি হেল বাম করহ, তাহার নাম আসিয়৷ শিবের সেন! বেড়ে হরিছবার । 
রামকৃষ্ণ দাস বর মাগে 187৩ সৌধ অট্রালিক। ভার্গি করে ছারখার ॥ 
যজ্ঞশাল ভাঞ্ষি সুভেতে দিয়া নাড়া । 
দক্ষবত্তভঙ দেবতা পালায় পাছে দেই খেদা তাড়া । 
ঘোষ] ॥ কেহ হবি পান কবে কেহ পিয়ে ক্ষীর । 
পায়সের সরোবর শর্করার .তীব ॥ 


শিব বল রে ভাই রাম বল॥ 


পয়ার | 


এতেক বিক্রম যদি কৈল বীরবর । 
অহে বীরভন্তর বলি ডাকিল ঈশ্বর ॥ 
হরিদ্ধারে যজ্ঞ করে দক্ষ প্রজাপতি । 
যজ্ঞ ভঙ্গ করিবারে চল শীদ্রগতি ॥ 
যে দেবতা হইব দক্ষের অন্ুবল। 
তাসভারে দিবে যথোচিত প্রতিফল ॥ 
সহায় হয়েন যদি আপুনি মাধব । 
তথাপি তোমার আজি নাঞ্চি পরাভব ॥ 
এই বর দিল পুত্র কি আর কথায়। 
বীরভদ্র সেই আজ্ঞা বন্দিল মাথায় | 
ভূষগ্ডি ধরিয়া হাথে যায় লাফে লাফে । 
কম্পমান বস্থুমতী কুলাচল কাঁপে ॥ 
প্রভু বলে বীরভদ্র চলিল একক । 
নিঃশ্বাসেতে জন্মাইল প্রমথকটক ॥ 
চশ্পবাস পরে তারা উগ্রমূত্তি কটি । 
করে চক্র শূল সংখ্যা একশত কোটি ॥ 
আজ্ঞায় ধাইল সেনা পবনের বেগে । 
কথে। বীরভদ্রের হইল গিয়া আগে ॥ 
কথো বা ভাহিনে যায় কথো যায় বামে। 
পশ্চাঁৎ চলিল কথো মহাপরাক্রমে ॥ 
ষক্ষ রক্ষ পিশাচ চলিল উভরড়ে। 
ধরিয়৷ বৃক্ষের শাখা সঘনে উপাড়ে ॥ 
৮ 


পক্কান্নের পাড় শোভা করে চারি দ্বিকে। 
রুদ্রসেন! ভক্ষণ করিল একে একে ॥ 
অন্ন রাশি রাশি যেন ক্ষুদ্র পর্বত । 
স্থানে স্থানে পাকশাল। বিপ্র শত শত ॥ 
হিন্ছু মরীচ চতুর্জাত সম্ভালন। 
ব্যগতুনসৌরভে মুগ্ধ রুদ্রসেনাগণ ॥ 

চক্ষু পাকাইয়! চাহে ব্রাঙ্ষণ পালায় । 
যত অন্ন ব্যঞুন ভৈরবগণ খায় ॥ 
যজ্ঞপশ্ড কাঁটিয়! রাক্ষস পিয়ে অন্ত্র। 
মধুকুল্য। ঘ্বতকুল্যা সহত্র সহম্র ॥ 

পরু কদলী আত্ম পনস মহুল। 

ভক্ষণ করিয়া সেন। কৈল হুলস্থুল ॥ 

বস্্ অলঙ্কার পরে গন্ধ পুষ্পমালা। 
কেহ বা টানিয়৷ ফেলে মণি মুক্তা পল ॥ 
কার হাথে মুষল মুদগব লৌহদণ্ড। 
ভাঙ্গিয়। দক্ষের পুরী কৈল খণ্ড খণ্ড ॥ 
কেহ কেহ জ্যোতিশ্ময় রুদ্রের সমান। 
চরণে মর্দিয় অগ্নি করিল নির্ব্বাণ ॥ 
মুগরূপ ধরি যজ্ঞ যায় পলাইয়া । 

কাটিল যজ্ঞের মুণ্ড চক্র পেলাইয়! ॥ 
ভূগুরে দ্রেখিয়! মুখে মারিল চপেট । 
দস্ত ভাঙ্গা গেল অপমান মাথ। হেঠ ॥ 
তৃগুর ছুর্গতি দেখি দুঃখিত ভার্গব। 
দেবযজ্ঞে কে বা ইথে করে উপব্রব ॥ 


বু শিং 


এতেক বলিতে শুক্রে দিল ঘাড়ধাক1। 
তৈরব আপিয়! চক্ষে ভরিল। শলাক। ॥ 
পাইল প্রমথগণ অধ্যমার দেখা। 
পাকনাড়া দিয়! তার ছিগ্ডিলেক আখ ॥ 
অগ্নি পালাইয়া যাইতে পীইল পতনে । 
গল! চিপি দিয়া জিহবা] উপাড়িল টানে ॥ 
প্রথম জামাতা তুষি দক্ষের গৌরবী । 
অনীশ্বর যজ্ঞে তুমি পান কৈলে হবি ॥ 
রুদ্র অংশ হৈয়! কেন পাসরিলে শিব । 
তেকারণে তোমার কাটিয়া ফেলি জিভ | 
প্রমথ পবনে পাইয়! পরম আক্রোশ। 
ভূমিতে পাড়িয়! ভার ছিগ্ডে অণ্ডকোষ ॥ 
যমেরে প্রমথগণ ধরে তাড়াতাড়ি । 
হাতে পায় বান্ধিয়া গলায় দিল দড়ি ॥ 
বেত লইয়া বুলে করি টানাটানি । 
ধর্শরাজ বলে রক্ষা কর শৃলপাণি ॥ 
কুবেরের কাড়িয়া৷ লইল গদাবাড়ি। 
বলাও হরের সখা! লাজ নাগ দাড়ি ॥ 
ছুই পাএ ধরি ঘুরায় যেন চাক। 

বমন করিল! তিহো তড়বড়ি পাক ॥ 
উগারিলা ঘ্বত মধু ঝলকে ঝলকে। 
ত্রাহি রুদ্র ত্রাহি রুদ্র ঘক্ষরাজ ডাকে । 
কথে! দূরে পায় দূত নৈখ'তের লাগ। 
ধরিল কেশের মুগ্টি পেলাইয়া পাগ । 
কদ্ধের উপরে করে মুদগর গ্রহার। 

ব্রণ দেখিয়। সবে ডাকে মার মার ॥ 
তুন্দিল দেখিয়। তাবে ধরিলেক জটে। 
ভূমেতে পাঁড়িয়া দূত দাণ্ডাইল পেটে ॥ 
পঞ্চামৃত যত ভক্ষ্য নাকে মুখে উঠে। 
এতেক বলিয়া মঘবার বল টুটে ॥ 

ধরিয়] মযুরমুক্তি যায় গুড়ি গুড়ি। 
বটবৃক্ষ দেখিয়া বসিল] গিয়া! উড়ি॥ 


ধর্ম অস্তর্ধান হৈলা চাহিয়া! বুলে দূতি। 
একাদশ রুদ্র তথ! দেখিল অদ্ভূত । 
দেখিল প্রমথগণ শঙ্করের বেশ। 

এ কারণে তা সভার না করিল দ্বেষ ॥ 
দক্ষের দৌহিত্র সেই একাদশ রুদ্্। 
মহেশের অংশে পুত্র ভে মন্ধুপুত্র ॥ 
চন্দ্র সূর্য্য দেখিয়া প্রমথগণ ধায়। 

স্বতন্ত্র হইলে সভে বুঝি অভিপ্রায় | 
হরনেত্বে জন্মিয়া ভূলিলে অল্প লাভে। 
এ ষজ্ঞে আসিতে তোম] সভাকে না শোভে ॥ 
হেন কালে সরম্বতী চলিলা একিক1। 
প্রমথ পেলিয়া মারে লোহার সিচিকা ॥ 
নাসাপুটে রন্ধ_ হইল দেবী পাইল ব্যথা। 
অদ্দিতি পলাইয়া যায় দেবতার মাতা ॥ 
ওষ্ঠপুট তাহার ছেদন কৈল চক্রে । 
দেখিয়া বড়ই দুঃখ উপজিল শক্রে ॥ 
অগ্সর! কিন্নরী বিদ্যাধরী বিদ্যাধর। 
যন্ত্রের সহিত কাটে সবাকার কর ॥ 
কার কুচ শ্রব্ণ কাঁটিল কার কেশ। 
নাসিক! কাটিল কার নাহি দয়ালেশ ॥ 
কণ্ঠপে দেখিয়া তথ! বলে রুদ্রসেন|। 
পাইল তোমার মুনি প্রজাপতিপন! ॥ 
পালাও সংহতি লইয়। যতেক ব্রাহ্মণ । 
অনীশ্বর যজ্ঞে কেন লও নিমন্ত্রণ ॥ 
পালাইল বিগ্র সব পেলাইয়া দক্ষিণা । 
ভূতের চীৎকার শব্দ ষেন ঝনঝনা ॥ 
প্রমথগণে দক্ষ দেখি উগ্রবীর্ধ্য। 

দেখিয়া পাইল ভয় বিষ্ণুর গাভীর ॥ 
ত্রাসেতে কম্পিত তঙ্গ মলিন বদন। 
শিব অপরাধে রক্ষা কর নারায়ণ ॥ 
পালাইল। যথাস্থানে যত দেবগণ। 
পিংহাপনে বসিয়াছেন কমললপোচন ॥ 


বিুর যুদ্ধ 


রামকৃষ্ণ দাস রচে গীত শিবায়ন। 
দক্ষ আসি পশিলেন বসুর শরণ ॥9 


বিষুগঃর ক্রোধ 
মহাবারাটিক1 রাগ ॥ 


কান্দে যত দেবদারা পতি পুত্র হেল হারা 
দূর কৈল আভরণ শোভ1। 

রুক্ষ] কর গদাধর সবে ডাকে উচ্চস্বর 
দুই দুই হাত করি উভা ॥ 

ব্যাকুল পুরুষ নারী দুরবস্থা! দেখি হরি 
হৃদয়ে জন্মিল তার দয়া । 

দেখিয়। প্রমথ মোধ তেজি রুদ্র অনুরোধ 
ক্রোধ করি বাঁ়াইল কায়! ॥১৪ 
ভাই রে, গরুড়ে চলিল! জগদীশ । 

নবীন মেঘের আভা বস্ত্র বিদ্যুতের প্রভা 
সারঙ্গের টস্কার কুলিশ ॥ধ। 

চতুতু'জ ছিলা ত্রত্ত হইল! অসংখ্য হস্ত 
অস্ত্র শস্ত মুখ্য সুদর্শন । 

যত পারিষদবর্গ শঙ্খ চক্র গদ| খড়গ 
প্রভূ সম বসন ভূষণ ॥ 

গর্জে হরি রহ রহ শর ছুই চাত্রি সহ 
কোথায় তোমার সেনাপতি । 

প্রাণ হারাইবে বরণে ছাড়ি দেহ দ্বেবগণে 
ন। করিহ লোকের দুর্গতি ॥২। 

দেখিয়! কৃষ্ণের দত্ত প্রমথের হৈল কম্প 
স্থকিত হইল। সর্বজন । 

হেন কালে বীরভন্ব সাক্ষাৎ কালাগ্রি রুত্্র 
আসিয়। দিলেন দর্শন ॥ 

আসিয়া গ্রমসেনা প্রথমে দিয়াছে হান 
ব্যতিব্যস্ত কৈল দিকৃপালে। 


৫৯ 


শিল খোল অস্থি মুণ্ড পুরিল যজ্ঞের কুণড. 
দেখিল অনল নাহি জলে ॥৩। 

তুষ্ট হেলা সেনাগণে জিজ্ঞামিল! জনে জনে 
কোথা দক্ষ শিবের নিন্দক। 

যেই জন অপরাধী তারে শীন্্র আন বাদ্ধি 
অন্থেরে নিগ্রহ নিরর্থক ॥ 

বীরের আদেশ পাইয়া ক্ুদ্রসেনাগণ ধাইয়। 
দক্ষেরে বান্ধিতে নাগপাশে। 

নাগেরে গিলিল তাক্ষণ নিকটে পাইয়! ভক্ষা 
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বিষুঃর যুদ্ধ 
পয়ার ॥ 


দক্ষেরে ধরিতে গেল। সহম্ত্র প্রমথ। 
দক্ষ লুকাইল গিয়া যথ! বিষুরথ ॥ 
চলিলা প্রমথগণ বিষ্ণুর নিকটে |, 
হাফাইল ভে গরুড়ের পাকপাটে ॥ 
টানিয়! শারঙগ ধনু দেব গদাধর। 
শরবৃষ্টি করিল সমান জলধর ॥ 

সহম্্র সহম্র শর একেক প্রমথে। 
শল্লকী সদৃশ সবে দাগ্ডাইল পথে ॥ 
হস্ত পদ চলে নাঞ্জি হইলা অবশ। 
দেখি বীরভদ্র ধায় অসম সাহস ॥ 
আপগিয়া বিষ্ণুর আগে চলে বীরদাপে। 
ভয় মাত্র নাঞ্ করে শিবের প্রতাপে ॥ 
তুমি যজ্ঞপুরুষ যজ্েতে কর স্থিতি । 
হরি হর একতন্থ হেন কহে শ্রুতি ॥ 
তুমি কেন সদাশিবে হইলে বিস্বাতি। 
দক্ষের সাহায্যে যুদ্ধ করহ সংহতি ॥ 
সহজ কমলে পৃজ শিবে পুনঃ পুনঃ । 
একদিন হইয়াছিল এক. পদ্ম উন. ॥ 


৩ 


শিবার়ন 


নেত্রপদ্ম দিল! তুমি পদ্মের বদলে । 

এই সুদর্শন চক্র পাইলে সেই ফলে ॥ 
দৈত্য দানব তুমি জিন যার বলে। 

হেন শিবে অনাদর কলে এত কালে ॥ 
শিবভক্তমধ্যে বিষ্ণু প্রধান গণনা। 
শুনিয়া শিবের নিন্দা না কৈলে তাড়না ॥ 
তোমার সাক্ষাতে তনু বিসঙ্জিল৷ সতী । 
তথাপি তোমার নেহ প্রজাপতি প্রতি ॥ 
দক্ষের কারণে তৃমি বিদ্ধ পারিষদে । 

ন। পারিবে দক্ষেরে রক্ষিতে এ বিপদে ॥ 
বীরভন্র এত ঘদি করিল! উত্তর। 
প্রত্যুত্তর হাপিয়া দিলেন চক্রধর ॥ 
শহ্করের সহিত আমার যেই ভাব। 

সে সকল বিচারে তোমার কোন্‌ লাভ ॥ 
শড়ুর ক্রোধেতে জন্ম তুমি পুত্রস্থানী । 
প্রমথের মধ্যে তুমি বীর অভিমানী ॥ 
রাজআজ্ঞা পাইয়! বাড়িল অহঙ্কার । 
যেহই সেহুই আমি এ অল্প বিচার ॥ 
করিব দক্ষের রক্ষা! কৈল অঙ্গীকার । 
তোমার সামর্থ) দেখি করহ প্রহার ॥ 
এতেক বলিয়া শর যুড়িল! শারঙ্গে । 

এক অক্ষৌহ্িণী সেন বীরভদ্র সঙ্গে ॥ 
এক এক জনে ফুটে শত শত শর। 
প্রমথ ভৈরব ভূত হইল] জঙ্জর ॥ 
বেতাল বটুক চগ্ড রাঙ্গা! হৈল রক্তে । 
অশোক কিংশুক যেন ফুটিল বসন্তে ॥ 
দেখি বীরভদ্্র তিন চক্ষু কৈল রাঙ্গা। 
গরুড়ে মাধবে যত সেহ তত ঢাঙ্গা ॥ 
ভূষণ্তী করিয়া হাতে কহে কটুৰাণী। 
করিয়া আপন! রক্ষা রহ চক্রপাণি ॥ 
অস্থ্র ধাক্ষস নহি বধিবে পরাণে 

কি করে তোমাঁর বাণ পারিষদগণে ॥ 


এত শুনি গদবীর ভ্রমাইল গদ1। 
ধূমকেতু ধেন সঙ্গে করিয়াছে উদ] | 
গদ। উঠাইতে বীর দেখিল মাধবে। 
ভূষণ্ডি প্রহার আমি কৈল বাস্থদেবে ॥ 
ব্যথা ন৷ জানিল! বিষু অব্যয় শরীর। 
ভূষগ্ডি ফাটিয়া! হইল এক শত বীর ॥ 
খট্রাঙ্গ লইয়া বীর ধরে আরবার। 
গদাীধর কৈল কৌমোদকীর প্রহার ॥ 
খট্রাঙ্গে বাজিল ব্যথা ন। জানিল অল্পে । 
রহ রহ বলি বীরভদ্্র ঘন জল্লে ॥ 
মারিল খট্রাঙ্গ মাধবের সব্য করে। 
ভূমিতে পড়িল গদা বিষণ চক্র ধরে ॥ 
কোটি সুর্য সম তেজে এডিলেন চক্র । 
শঙ্কর স্মরণে তার ধার ছেল বক্র ॥ 
মাল! হৈয়। বহে বীরভদ্রের গলায় । 
চক্র ব্যর্থ দেখি দক্ষ বলে হায় হায় ॥ 
ঈষৎ হাসিয়! হরি লইল নন্দক। 
অব্যর্থ শাণিত খড়গ করে ঝকবক ॥ 
খড়গ উঠাইতে বীর ছাড়িল হুঙ্কার। 
স্তভিত হইলা বিষু না কৈল প্রহার ॥ 
বীরভদ্র হরের ব্রিশূল করে লয়। 
দেবগণ বলে আজি হইল প্রলয় ॥ 


ঘক্ষের যুগডস্ছেদ 


হেন কালে দৈববাণী হইল আকাশে । 
বীরভত্র না প্রবর্ভিহ দুঃসাহসে ॥ 
এই শব্ধ শুনি বীরভত্র হৈল স্থির। 
সেই কালে দক্ষেরে দেখিল মহাবীর ॥ 
দেবত1 পালাইয়। যায় তেত্রিশ কোটি। 
বীরভদ্ত্র ধাইয়া দক্ষের ধবে ঝুট ॥ 
বলিতে লাগিলা ছুই হন্ত বান্ধি পিঠে। 
পিপিলার পাখ দক্ষ মরিবারে উঠে ॥ 


শিবের স্তি ৬১ 


শঙ্করের সহিত তোমার পাঠাস্তর । 
দেবযজ্ঞ কর তুমি না যান ঈশ্বর । 

যে মুখেতে সদাশিবে তুমি দিলে গালি। 
নরককুণ্ডেতে সেই মুখ ছিগ্ডি ফেলি ॥ 
রসনা ছিগ্ডিয় বিলাইল কাক চিলে। 
কাড়াকাড়ি করি যেন অস্তরীক্ষে গিলে ॥ 
এতেক বলিয়া! মাবে শতেক চপেট। 
থসিল দক্ষের মুখ ললাটের হেঠ ॥ 
নাক চক্ষু উপাড়িল ভাঙিল দশন। 
রসন। খসিয়া পড়ে ছিগ্ডিল শ্রবণ ॥ 
কপোল চিবুক মুণ্ড হইল তার গুড়া । 
পড়িলেন দক্ষ যেন পাওুয়া কুমড়া ॥ 
তবে বীরভন্র আদেশিল। সেনাগণে। 
বান্ধিয়। আনহ শত্র সহশ্রলোচনে ॥ 
আইলা দক্ষের যত জামাতা দুহিতা । 
লাঘব করিয়া বান্ধ রাখ একভিতা ॥ 
ধম্ম কোথ! গেল দশ ছুহিতার পতি । 
তার বিছ্যমানে তন্থ ত্যজিলেন সতী ॥ 
পারিষদগণে বলে ধশ্ম নাগ্চি দেখি। 
ইন্দ্র পালাইল হেন বুঝি হুইয়! শিখী ॥ 
অগ্নি ভৃগু ছু'হার দুঃখের নাহি অন্ত। 
ছিিয়। পেলিল জিহবা উপাড়িল দস্ত ॥ 
সবে মাত্র কশ্যপের করিল উপেক্ষা । 
প্রতৃর লোচন বুদ্ধে চন্দ্রমার রক্ষা ॥ 
কশ্তাপের নাহি চড় চাপড়ের আস্থা । 
তপন্থী দেখিয়া না করিল দুরবস্থা ॥ 
এতে বলিয়া দূত বীরের আদেশে । 
কশ্ঠপেরে বাদ্ধিয়। আনিল দৃঢ় পাশে । 
চন্দ্বেরে বাদ্ধিয়া সেনাগণ পিয়ে সুধা | 
স্থধ৷ সঙ্গে পিতৃগণ আইলেন বন্ধ! | 
জোড় হাত করিয়! ষতেক গ্রহগণ। 
পশিল1 আঙগিয়া বীরভব্দের শরণ ॥ 


দেখিয়া হইল বীরভব্রের আহনাদ। 
জয়যুক্ত হইয়া করিল সিংহনান ॥ 

গলায় বিজয়মাঁল1 চক্র স্বদর্শন | 

উর্ধবাহু করি নাচে রুদ্রসেনাগণ ॥ 

যজ্ঞে সবে করিলে শিবের ভাগ নান্তি। 
তেঞ্ দেব দ্বেবীগণ পাও এ শাস্তি ॥ 
কাটিল কবরী বেণী চূড়া আর খোৌঁপা। 
নাক কাণ ঠাঞ্চি ঠাঞ্ছি দেখি ঝুপ। ঝুপ] ॥ 
রামকৃষ্ণ দাস রচে মধুর ভারতী । 
ধ্যানেতে জানিল! ব্রহ্মা দক্ষের দুর্গতি ॥৬ 


শিবের স্তুতি 
বাগ ॥ 


ন।রদ দেব্ঝধি ব্রহ্মা! সভ। আমি 
কহিল! সব বিবরণ 

দক্ষের অপরাধে 
রুদ্ধে পার্ষদগণ॥ 

শুন মহাশয় 
বিষু) বীরভদ্রে রণ। 

দেখিয়। পায় ভয় চলহ নিশ্চয় 
শাস্তাইতে ভ্রিনয়ন ॥ ১॥ 

পিতাষহ চলিল! যথা শুলপাণি। 

পাইল শিব শোক বনিত। বিষ্মোগ 
আইল] বিধি ভয় মানি ॥ প্র ॥ 

প্রণতি অষ্ট অঙ্গে দেবধবি সঙ্গে 
নিকটে যাইতে গৌণ । 

করিল কৃত্তিবাস সরল নম্ভাষ 
জিজ্ঞাসিল৷ কেন মৌন ॥ 

বিরিঞ্চি পাইল আশ থশ্ডিল সন্ত্রাস 
নিবেদিলা স্তৃতি লক্ষে । 

ঈশ্বর যাছে কট কে তারে যন্তষ্ট 
রক্ষিব কাহার শক্যে ॥ ২ 


অমরগণে বধে 


হইল প্রলয় 


৬ 


শুন মৃত্যুঙয় হইবে কপাময় 
ক্ষেমিবে দক্ষের দোষ । 

আমার প্রিয় পুত্র দেখিয়া লব স্থত্র 
চিত্তে নিবারিবে রোষ ॥ 

তোমাতে অনুরক্ত আছিল বড় ভক্ত 
ইবে হইল অপরাধী । 

যে চিরদিন ভজে তাহে কি প্রভু তেজে 
শান্তি দিলে নাঞ্ি বধি ॥ ৩॥ 

তোমার আজ্ঞা! ধরি স্থষ্টি আমি করি 
অকালে হইল লোপ । 

কে আছে তব সম সহিতে পরাক্রম 
কোন বরাকেরে কোপ ॥ 

তৃতীয় বিলোচনে প্রলয় দহনে 
সকল ত্রন্ধাণ্ড দহে। 

সোম শুভ দৃষ্টি চাহিলে হয় স্ত্টি 
রামকষ্ দাস কহে |91৭| 


শিবের আজা। 
পয়ার ॥ 


এত স্তরতি করি ব্রহ্মা দাণ্ডাইল সম্মুখে । 
গদগদ বাক্যে বেদধ্বনি চারি মুখে ॥ 
শতরুদ্রী পঠিয়! তুধিল মহেশ্বরে। 
পুনর্ব্বার নিবেদন কৈল জোড়করে ॥ 
পৃথিবী সলিল অগ্নি শুন্য সমীরণ। 
তোমার শরীরে তুমি সবার জীবন ॥ 
সতার বিয়োগে তুমি না করিহ খেদ। 
শক্তির সহিত নাঞ্ি তোমার বিচ্ছেদ ॥ 
সর্বশান্ত্রে কহে তুমি আশু বরদাতা। 
প্রসন্ন হইয়া রাখ আমার মধ্যাদা ॥ 
উচিত না হয় প্রভূ তোমারে উপেক্ষা । 
দক্ষে রক্ষা করহ আমার এই ভিক্ষা | 


শিবায়ন 


শিবনিন্দকের শান্তি পাইল প্রত্যক্ষ । 
জগতে রহিল শিক্ষা সাক্ষী তার দক্ষ ॥ 
পুণ্যকর্ম্ম করে কিন্ত তোমাবে বিমুখ । 
কোটি কোট কল্পে তার কভূ নহে সুখ ॥ 
সতা দান ব্রত যজ্ঞ জপ তপ শাস্তি । 
তোমারে না চিনিলে লাভ হয় মাজত শ্রাস্তি 
তোমার মহিম! বলিবার কেব! পাত্র। 
বেদ অন্থুসারে আমি জানি কিছু মাত্র ॥ 
এতেক শ্বনিয়া শিব ব্রদ্ধার বিনয় । 
পন্মামন ছাঁড়িয়! চলিলা মৃত্যুঞ্জয় ॥ 
আইলা যথায়ে যজ্ঞশাল! রণস্থলী ॥ 

শিব আসি তথা ন৷ দেখিল বনমালী ॥ 
অন্তর্ধান হইল বিষণ বীরভদ্র এক]। 
সঙ্গেতে প্রমথগণ কত দিব লেখ! ॥ 
দেবাদেবীগণের দেখিয়] কাকুর্ববাদ। 
ঈষৎ হাসিয়া! শিব ঠকল আশীর্বাদ ॥ 
চলিল অমৃত দৃষ্টে চন্দ্রচুড়ামণি। 

স্বরূপ হইল] দেব খষির রূমণী ॥ 

হইল] অক্ষততন্ধু যতেক অমর। 
বীরভদ্রে ভাকিয়৷ ঈশ্বর দিল] বর ॥ 
আমার সদৃশ তুমি আমার আজ্ঞায়। 
দক্ষেবে জীয়াইয়৷ দেহ ঈষৎ লীলায় ॥ 
পূর্ববসম সৃষ্টি কর যত আয়োজন । 
নগর চত্বর অট্রালিক। উপবন ॥ 

বন্ধ অলঙ্কার শস্ত আর পঞ্চামৃত। 

পূর্ব সম করি দেহ বিরিঞ্চির প্রীত ॥ 
পাইয়া প্রভৃর আজ্ঞ। বীর শিবে বন্দে। 
জোড়াইল মেষের মুখ আনি দক্ষকদ্ধে ॥ 
দ্বৃতকুল্যা মধুকুলা! ক্ষীরসরোবর। 
শর্করার পর্বত ওদনপূর্ণ ঘর ॥ 

পূর্ববরূপ হৈল সব দেখিতে কৌতুক । 
শিবের সন্মুথে দাণ্ডাইল চতুম্ঘথ ॥ 


শিবগুণগাঁন ৬ঠ 


অনীঙ্বর যজ্জের হইল [ যদি ] শেষ। 
মহেশ্বর বজ্ঞ করি পাইল আদেশ ॥ 
শিব আজ দিল যজ্ঞ কর বিধিমতে । 
কৈলাসেরে যাই আমি গ্রণের সহিতে ॥ 
ব্রহ্মা দক্ষে আনিয়! করিল উপস্থিত । 
পশ্তমুখ হইলা দক্ষ লজ্জায় লঞ্জিত | 
প্রণাম করিয়া কহে গদগদ বাক্য । 
মোর অপরাধ ক্ষম। কর বিরূপাক্ষ ॥ 
শুনিয়! উত্তর কিছু না দিল মহেশ । 
পরমেষী তাহারে করিল উপদেশ ॥ 
যজ্জে পূর্ণা দিয় তৃমি যাঁও বারাণসী | 
তপন্য1 করহু তথ] হৈয়। তীর্থবাসী ॥ 
শিব অপরাধে নাহি কোথায় নিস্তারী । 
তার প্রতিকার মাত্র আছে কাশীপুরী ॥ 
দক্ষেখবর নামে লিঙ্গ করিয়! স্থাপন । 
পূজা কর গিয়া নিত্য ভক্তিযুক্ত মন ॥ 
কাশী সম পাপনাশী তীর্থ আছে কোথা। 
কাশীবাস বিনে হয় প্রায়শ্চিত্ত বুথ! ॥ 
ব্রহ্মহত্য! আদি মহাপাতকের রাশি। 
তুলারাশি তুল্য ভম্ম করে কাশীবাসী ॥ 
কাশীর মাহাত্ম্য কি বলিব এক তুণ্ডে। 
যথা তথা পাপ করে কাশী গেলে খণ্ডে ॥ 
কাশতে কৰিলে পাপ হয় ব্জরলেপ। 
কাশীর মাহাত্ম্য এই কহিল সংক্ষেপ ॥ 
কাশীবাঁম করিলে খগ্ডিব অপরাধ । 
তবে যে হইব সদ] শিবের প্রসাদ ॥ 
বিধিমুখে এই বাক্য শুনি প্রজাপতি । 
উদ্দেশে করিল বারাণলীরে প্রণতি ॥ 
দশ দ্রিকৃপাঁল নব গ্রহ সিদ্ধ সাধা। 
পুষ্পবৃষ্টি করে বাজে ছুন্দুভির বাগ ॥. 
জয় শব করি লয় শঙ্করের নাম। 
সংপুটে দেবতাগণ করিল প্রণাম ॥ 


ঈশ্বর কৈলাসে যাইতে হইলা উন্মুখ । 
হেন কালে দেবখধি করিল! কৌতুক ॥ 
নাটেতে শঙ্কর তুষ্ট জানেন নারদ । 
ডাকিয়া আনিল হাহা হুহু চিন্ররথ ॥ 
গন্ধর্ধে ধরিল তাল গায়ন কিন্নর। 
নারদের সঙ্গে নাচে যত বিগ্যাধর ॥ 
তৌরধ্য্রিক বিদ্যায় প্রভুর হইল দৃষ্টি। 
রামকুঞ্চ দাস মাগে মনের অভীষ্ট ॥ ৮ | 


শিবগুণগ্ান 
রাগ॥ 


আনন্দে নারদ নাচে শিবের সভায়। 
পাঁক দিয় দিয়া ফেরে উচ্চন্ববে গায় ॥ 
করতাল মন্দিরা যন্্ করিয়া সহায় । 
তাখই তাথই খই মৃদঙ্গ বাজায় 1১॥ 
নমোত্ত তে নমোত্বঘ তে শিবায় শিবায়। 
জটাজ,উকালকুটধরায় হরায় ॥ প্র ॥ 
হুতাশন ভব্য সর্ব দেবময় কাঁয়। 
বাস্থুকি রূপেতে বাসুদেব বুঝি প্রীয় ॥ 
তিন গুণে তিন চক্ষু ভ্রভঙ্গ লীলায়। 
স্থজে পোষে নাশে হর আপন ইচ্ছায় ॥২। 
কোপদৃষ্টে স্থষ্টি নাশে হরিষে জীয়ায়। 
পীযূষ বরিষে যদি চাহে করুণায় ॥ 
শিব যাহে তুষ্ট তাহে ত্রিদেব সহায়। 
শঙ্কর ভজিলে ঘুচে শমনের দায় ॥৩ 
মহাদেবনিন্দক শরণ নাহি পায়। 
ৃষ্ান্তে দেখহ দক্ষে কে বা পাতিআয় ॥ 
শিবভক্তি বিনে ধশ্ম সকল বুধায়। 
রামকৃজ দাস রচে হরের কপায় ॥81৯॥ 
পাল৷ সাঙ্গ ॥ 


1 


ঙ 


ময় ও ভারকের উপাখ্যান 
ভরিপদী ॥ 
পাতালে পুগুরীকাক্ষ বধিলেক হিরণ্যাক্ষ 
মায়াময় বরাহুশরীরে | 
হিরণ্যক শিপু শ্রেষ্ঠ যতেক দৈত্যের হ্ষ্ট 
নরসিংহ বধিল তাহারে ॥ 
বলবস্ত হেল বলি বামনরূপেতে ছলি 
বিষু তারে রাখিল স্থতলে। 
দানব তাঁরক ময় পাইয়া! বড়ই ভয় 
তপস্যা করিল! সিংহাকুলে ॥১। 
ভাই বে, ময় পূজা করে মহেশ্বরে | 
শুক্র দিল উপদেশ বশ হইল ব্যোমকেশ 
শতেক বৎসর অনাহারে ॥ ঞ্। 
মৃ্িমান্‌ মৃত্যু দেখিয়। দানব ময় 
এই ব্র কবিল! প্রার্থন|। 
সিদ্ধি মোর হব যোগ তৃষ্াবে অশেষ ভোগ 
নান] মায় করিব স্থজন। ॥ 
বিশ্বকর্মা! দেব্রূপী জানেন অনেক শিশ্লি 
রত তার করিব সাধন।। 
দৈত্য দানবের পুবী আমি যেন স্থষ্টি করি 
পূর্ণ কর আমার কামনা ॥২॥ 


হুইব অভীষ্ট পূর্ণ এই বর দিয়া তৃর্ণ 
অস্তর্ধান হইলা শঙ্কর । 

তারক তপন্তা করে উর্ধপদে নিবাহারে 
জল ধূম পিয়ে নিরস্তর ॥ 

দেখিয়া তাহার কষ্ট ব্রহ্মা তারে হৈলা৷ দৃষ্ট 
অষ্ট লোচন চতুন্মুখে। 

দাঁগাইয়৷ হংসপৃষ্ঠে বচন অ্তদৃষ্টে 
ন্গিপ্ধ কৈল তপের ময়ুখে ॥৩ 

কপায় কহিল বিধি হইল স্বল্প সিদ্ধি 


বর মাগ যেই লয় চিতে। 


্ 
৮১ 
॥ 
ঙ 
৪ 


দিতে পারি চতুর্বর্গ দেরের রৈভব স্বর্গ 
অমরত্ব নাঞ্ডি পারি দিতে ॥ 

তারক বলিল প্রভূ মরণ না £হৈয়ে কতু 
শক্রহস্ত নারায়ণ স্থানে । 

গ্রহ দিকপাল মধ্যে ন হইব কার বধ্যে 
রামকৃষ্ণ দাস বিরচনে 191৬| 


ন্ধবাত্রা 
পয়ার ॥ 


অস্ত অস্ত বলি বিধি গেলা ব্রহ্মলোকে । 
কৃতকাধ্য হইয়া ময় দানব তারকে ॥ 
যোগবলে ময় স্থজিল দুই রথ। 

আড়ে দিগে জোড়ে এক এক ক্রোশ পথ ॥ 
ময়ের কাঞ্চনরথ চারি চক্রে চলে। 
ব্যাত্রচম্ম আচ্ছাদন তাহার উপরে ॥ 
চামর কিন্কিণী সাঁজে ধ্বজায় ভল্লুক | 
রথের উপরে পক্ষ ঘত মাংসতৃক ॥ 

রথের বাহন তার সম্মুখে হয্যক্ষ। 
ডাহিনে বামেতে কোক পশ্চাতে রক্ষ ॥ 
অনেক পাথর রথে নান। জাতি বৃক্ষ। 
নান। অস্ত্রশস্ত্র তাহে চলে অস্তরীক্ষ ॥ 
তারকের রথখান নিশ্মীণ আয়সে। 
ছাইল রথের ধ্বজা আতাই বায়সে ॥ 
অষ্টচক্র রথে তার বাহন শার্দিল। 

নান! অস্ত্র করে ধরে খড়গ শক্তি শূল॥ 
এইরূপে আমিয়! দানব ছুই জনে । 
প্রণাম করিল আসি মায়ের চরণে ॥ 
প্রহলাদের. পুত্র তথ। আইল বিরোচন। 
মায়েরে কহিল পূর্ব ছুঃখের কার্ণ ॥ 

বলি খাইয়া বলি রাজা রহিল! পাঁতালে। 
না জানি তাহার দিন ফিরে কত কালে ॥ 


বিষ্লুর ্ঃ ২. 


তুমি ছু'হে লগ যদি স্বর্গের বাজত্ব। 
তবে রক্ষা পায় দৈত্যগণের মহত্ব ॥ 
বলির নন্দন বাণ একশত বাহু । 

লম্ব প্রলঘঘ আইল হয়গ্রীব রাহ । 
দ্বিশিরা-ত্রিশির। আইল মেঘবর্ণ খাম । 
আর টৈত্য দানবের কত লব নাম ॥ 
এক পদে চলে কেহ কেহ ব! দ্বিপদে । 
ভয়ঙ্কর সবাকার শরীর পরিচ্ছদে ॥ 
কেহ অশ্বে চাঁপিয়াছে কেহ বা কুগ্তবে। 
কেহ উটে কেহ বুষে কেহ চড়ে খবে। 
নিংহ ব্যাস্রের মুখে দিয়। কড়িয়ালি। 
মহিষে চড়িয়! আইসে কেহ মহাঁবলী ॥ 
একত্র হইয়! সব সৈন্য সেনাপতি । 
দেবতার পুরে গিয়৷ বেড়ে রাতারাতি ॥ 
ময় তারকে বেড়ে ইন্দ্রের নগরী । 

বাণ বলিষ্ঠ গেল সংযমনী পুরী ॥ 

গেল রাহ কিশোর চন্দ্রের বিভাবরী । 
কেহ নাঞ্ি ষায় মাত্র কৈলাসের পুরী ॥ 
অলকা! না৷ গেল দৈত্য শঙ্করের ভয়। 
লম্ব প্রলম্ব গেল বরুণ আলয় ॥ 

ত্র্তান্থ বরাহ হয়গ্রীব তিন জনে। 
স্থ্যেবরে সাঁজিল ধাড়ি পবনগমনে ॥ 
ছাইল দানব দৈত্য পৃথিবী আকাশ। 
দেখিয়া দেবতাগণে লাগিল তরাস ॥ 
একত্র হইয়া ইন্দ্র আদি দিকৃপাল। 
দক্ষিণ দিকের যোদ্ধপতি কাল ॥ 

মহিষ বাহন তার করে দিব্য দণ্ড। 
অনেক কিস্কর সঙ্গে ভীষণ প্রচণ্ড ॥ 
মৃত্যু সেনাপতি সঙ্গে চৌষটি রোগ । 
নৈথত সহিত হইয়া সহযোগ ॥ 

কুবের উত্তর দিশে লৈয়া যক্ষসেন! । 
মনুষ্যবাহন রথে উড়ে নীল বানা ॥ 


নি 


বরুণ পশ্চিমে নিয়োজিল স্রেশ্বর'॥ 
চন্দ্রবর্ণ অশ্ব রথে ধ্বজায় মকর .॥ . 
ইন্দ্রের বাহন এরাবত চতুর । 
উচ্চৈঃশ্রবা তুরঙ্গেতে চলিল। জয়স্ত ॥ 
রথেতে মাতলি আছে আবরিয়া পূর্ব্ব। 
দেবতা অস্থুরে যুদ্ধ হইল অপূর্বব ॥ 
হইল দারুণ যুদ্ধ না যায় বর্ণনা । 
অস্ত্রে অস্ত্রে বাজে যেন পড়ে ঝনবঝনা ॥ 
নান বর্ণে বান! উড়ে বাজে বাগ্ভভাগু । 
মহাকোলাহল শব্ধ পৃরিল ব্রহ্মাণ্ড। 
ইন্দ্রের বজের শব্দে কানে লাগে তাল।। 
কেহ বা পুড়িয়া মবে কেহ হয় কালা ॥ 
বড় বড় নাগগণের বি্ষজাল।। 
সেনাগণ পুড়িয়। করিল ঝালাপাল। ॥ 
পাঞ্জর ভাঙ্গিয়। পড়ে কুবেরের গদা। 
বরুণের পাশে সেনাপতি যায় বান্ধ। ॥ 
উপরে বৰিষে হিম রথে নিশাকর। 
বড় বড় দৈত্য শীতে কাপে থর থর॥ 
সৈন্যের দুর্গতি দেখি ময় মায়াময় । 
অন্ধকার কৈল মেঘে নাহি পরিচয় ॥ 
অন্য পর নাহি চিনে ঘতেক দেবতা! । 
যুদ্ধ ছাড়ি পালাইলা হৈয়। একভিতা । 
মেঘেতে সঞ্চরে নাহি চান্দের কিরণ। 
মায়াযুদ্ধে ময় জিনিলেক সেই রণ।॥ 
বিষুগতর যুদ্ধবাত্রা 
দেবতার পরাভব দেখি নারায়ণ । 
প্রকাশ হইল! কোটি চান্দের কিরণ ॥ 
গরুড় বাহন যেন স্থমেরুশিখর | 
তাহার উপরে ধেন নীল গিরিবর ॥ 
অষ্ট বাহু দীর্ঘ ষেন অষ্ট শিখর । 
সূর্য সমান তেজ সু্র্শনধর ॥ 


পাধস্বন্য শব্খ গল্ধীর শব শুনি । 
দৈত্য দাঁবব শব ভর্িল ধরণী ॥ 
শারঙগে টক্ার দিল ঝ'কিদ্া নন্দক | 
বক্ষস্থলে কৌস্ভত করয়ে বক্‌ ঝক্‌। 
গছ! ফিজাইয়া হল মুহল নিহানে । 
দৈত্য দারব যত ভরে কাপে ছানে ॥ 
দেবজয় বলি জীর ডাকে উচ্চস্বরে । 
ভূগ্খপুত্র বলে স্বস্তি সদ্বাস্ত অস্থরে ॥ 
ইন্্র আদি দিকপাল দেখি নাবায়ণে। 
মৃত শরীরে ঘেন পাইল জীবনে ॥ 
যুবিতে আইলা সবে প্রভু বিদ্যমানে । 
চরণ বন্দিল সঙ্গে অস্ত্র সবাহ্‌নে ॥ 
দেবগণে দেখি কৃষ ঈঘৎ হাপিয়া। 
মেঘগভভীর শব্দ বলিল ডাকিয়া ॥ 
ত্রদ্মান্ন বঝেতে ময় নানা মায়! জানে। 
মাঁয়া নাশ কর সবে যুঝ প্রাণপণে ॥ 
পাইয়া প্রতুর আজ হৃষ্ট দেবসেন|। 
অনেক ছুন্দুভি বাজে বিরোধ বাজন। ॥ 
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবায়ন গীতে। 
তারক ঞ্য়ের গীত হরিবংশমতে ॥ 


ময় ও তারকের পরাভব 


পয়ার 


ময় তারক যুদ্ধ করে অন্তরীক্ষে। 
বরিষয়ে রণমধ্যে গিরিশৃক্গ বৃক্ষে ॥ 
বজ্েতে গুড়ি ভম্ম কৈল শৈল শাখী। 
ধাইজ তারক বীর পুরুহ্ত দেখি ॥ 

যুঝ যুঝ গ্ররুড়ধ্রজেতে কষ গর্জে | 

রহ রহু বন্দি দৈত্য দাঁনব দে তর্ডে ॥ 
শরাঘাত্ে জঞ্জর করিয়া এরারতে 1 
ক্রোধে বিক্কিল্পেক শক্রে শর এক শতে ॥ 


ময় দানব যেহ মি করে বৃটি। 

করিল নির্বাণ যত বরণের বডি | 
ময় দেখি ঝাড় বৃষ্টি হজিলেক মার] । 
রণভূমি পর্বাত়ে করিল এক ছায়া ॥ 
পর্বতেতে নাহি ভেদে চন্ুমার পাল।। 
বাহিন্ষে সে ঝড় বৃট্টি করে মেঘমাল1 ॥ 
অথ দেবরাজের সে সহন্দ্েক চক্ষে । 
বিদ্ধিলেক ময় দানৰ বাগ এফ লক্ষে ॥ 
হর্গণ হুতবুদ্ধি ছেল বিদম্বাদে। 
যত দৈত্য দানব করয়ে সিংহনাদে । 
পবমানে ভগবান্‌ কহিলেন ভেদ। 
এই মায়৷ কর ভন্ম তুমি দ্বাতবেদ | 
শুনি বহ্ধি বায়ব এই ত দুই মিত্রে। 
মায়া কৈল ভম্মরাশি নিমিষেক মাত্রে ॥ 
যত দৈত্য দঙ্গপুত্র আশ্রয়ের ভক্গে। 
কার শক্তি করে যুদ্ধ জগদীশ জে ॥ 
রামকঞ্চ দাস গায় গীত শিবায়ন। 
ভকত নায়কে দয় কর পঞ্চানন ॥ 


কালনেমির যুদ্ধ 


মহাবীর কালনেমি যারে কম্পমান ভূমি 
যে চলিতে চলে মহীধর | 

কশ্ঠপ তাহার প্রিতা তারে হৈল বরদাঁতা 
বাঢে দেই সুমেরু গোলার । 

যুদ্ধেতে তারক ময় পাঁইলেক পরাজয় 
কালনেম্ি শুনিলেক কাঁণে। 

নাহি হেন হস্তী হয় তরেষেবাহনে বয় 
রথ তারে নাহি টান মানে &১॥ 

ভাই রে, কালমেমি চলিল সমরে । 

চলে সেই পদব্রন্ে আবর্তে সমান, গঞ্জে 

ভয়ে মহী টগমল করে ॥ গু | 


কালনেমি ও বিষুর ৬গ 


মন্দর সদূশ কাম এক শত মাথা তায় 
মুকুট কুগুল করে জ্মাল। 

প্রচণ্ড শতেক হত্ত ধরে তান নান! অস্ত 
ছাড়িয়া মেঘের হেন কাল ॥ 

লোছিত বসন অজে চতুবক্ দল সঙ্গে 
রুবচেতে আচ্ছাদে শরীর । 

দশনে অধর চাপে ওষ্ঠ পাকাইয়া কাপে 


গোৌঁফে তোলা দেই মহাবীর ॥২। 

তাহার নিঃশ্বাস বড়ে গাছ উপাড়িস্া পড়ে 
ধূলায় হইল অন্ধকার । 

ব্যালিশ বাজনা বাজে আইল সমর মাঝে 
স্থরগণে লাগে চমৎকার ॥ 

নান! বর্ণে উড়ে বানা আসিয়া! দিলেন হানা 
যে দিকে আছিল দণগ্ডধর। 

যম তারে মাল্য দও দণ্ড হৈল থণ্ড খণ্ড 
কালনেমি বলে ধর ধর 1৩ 

পালাইল ধর্মরাজ আদিত্য পাইল লাজ 
আকর্ণ পৃরিয়া শর বিদ্বে। 

তার! হেন বাণ ছুটে কাটা যেন তারে ফুটে 
হাসিয়। রবিরে সেই নিন্দে ॥ 

কুবের পুষ্পকে চড়ি দৌোহাতিয়। গদাবাড়ি 
মারিলা আসিয়া তার পৃষ্ঠে । 

রামরুঞ্জ দাস গায় - দানব ফিরিয়া চায় 
কেহ নাহি রহে তার দৃষ্টে ॥91 


কাললেমি ও বিবুঃ 
ঘোষা॥ 


রাম বল রে ভাই শিব বল। 
পয়ার ॥ 


ইন্দ্র বস্ত্র হানিল তাহার বক্ষস্থলে। 
কালনেষি বলে ইন্দ্র পুষ্পগেঁড়ু খেলে ॥ 


এই বলে তুষি বলাইলে দেবরাজ । 
আমারে প্রচ্থার কয় নাহি বাস লাঞ্জ ॥ 
অভেম্য কঘচ আছে আমার শরীরে । 
কি করিতে পারে আমা বজ্্রের গ্রহথারে ॥ 
শশকের ঠাঞ্িও কিব! মিংছের খিক্র্। 
বিষুঠরে ভেঠাইয়া দ্নেও যে আমার সম ॥ 
বৈকুষ্ঠের মুখেতে চলিল! কালনেমি। 
আকাশের পথে নান! স্থান ফিরে ভ্রমি ॥ 
হেন কালে বিষুঃ দেখে গক্ডড় উপর । 
স্থমেরু উপর ষেন নব জঙলধর ॥ 
সপীতবসন যেন খেয়াল বিজুলি। 
কালনেমি বলে বটে মফরকুগুলী ॥ 
প্রফ্ু্ কমল যেন প্রতৃর লোচন। 
লোকমুখে শুনি এই বিষ্ুর লক্ষণ ॥ 
মণিময় অলঙ্কার সাজিয়াছে তম্থু। 
বৈজয়স্তী মাল! যেন দেখি ইন্দ্রধছ ॥ 
্বর্ণনুত্র কৌস্তভ প্রীবংস উরে লাঁজে। 
অস্ত্র শস্্ ধরিল প্রকাণ্ড অষ্ট ভূজে ॥ 
স্থর্গজশ্তও হেন দেখি ছুই উল্ল। 

এই হুবি হয় দেবতার কল্পতরু ॥ 
বিষুবে দেখিয়া সেই ঢুলাইল মাথা । 
কালনেমি সঙ্গে যুদ্ধ আজি যাবে ফোথ। ॥ 
পালাইয়! ছিল দৈত্য দানবের দল। 
কালনেমি দেখিয়! সবার বাড়ে বল॥ 
ময় তারক তার হইল অনুবল। 
হয়গ্রীব আর লম্ব প্রলম্ব বাস্বল ॥ 
স্বেতবরাহ রথে বিরোচন বাণ। 
স্বর্তান কিশোর আর চামর প্রধান ॥ 
এই সব সেনাপতি তপন্যার ফলে। 
সকল দৈত্যের সাথী হয় এককালে ॥ 
কালনেমি বেড়ি চলে দামৰ কআনেক | 
মন্দরের আশেপাশে যেছেন বন্মীক ॥ 


শিবায়ন 


বিষুরকে দেখিয়া দর্পে বলে কটুবাণী। 
ইহা হইতে দন দিতি ছেল! অপুত্তরিণী ॥ 
হিরণ্যকশিপু ছিরণ্যাক্ষ ছুই ভাই। 
তাহারে বধিয়া এই পাইলেক লাই ॥ 
মধু আর কৈটভেরে না পারিয়। যুদ্ধে। 
প্রার্থন। করিয়া বর তারে তবে বধে ॥ 
বলিরে ছলিয়! দানে লইলেক স্বর্গ । 
বাজ্য করে ইহ! হইতে যত স্থ্রবর্গ ॥ 
বৃত্র বধ করিতে ইন্দ্রের কিবা শক্তি। 
্রহ্মবধ করিলেক ইহার কুযুক্তি ॥ 
যতেক দানব দৈত্য বধিলেক শক্র। 
শুনিল সকল ভাই বিষ্ণুর কুচত্র ॥ 
কালি বাসি নাহি হয় দানবের হাণ্ডি। 
সবার ঘরেতে হইল পুগ্ত পুত রাড ॥ 
দৈত্য দানবের বধূ করিল বিধবা । 

দূর হইল হস্ত কর্ণ সীমস্তের শোভা! ॥ 
দৈত্য দানবের পক্ষে এই কালানল। 
দেবতার মধ্যে বিষণ স্বভীবেতে খল।॥ 
ডাকিয়া বলিল শুন ইন্দ্রের অনুজ । 
আমার যুদ্ধেতে তুমি হইলে অষ্টভূজ ॥ 
যত দৈত্য দানবের হইয়াছ শাস্ত। 


মোর এক চাঁপড়েতে নাহি তোর আন্ত! ॥- 


এত দিনে বধিলে যে দৈত্য দানব। 
সে কালে ন! ছিল কালনেমির উদ্তব ॥ 
কালনেমির উত্তরে হরির হইল হাস্য । 
শুকর গঞ্জয়ে নাহি রোষয়ে পঞ্চাস্ত ॥ 
ব্ড় বড় ডাকিলে সমর নাহি জিনি। 
যত দৈত্য দানবেরে গণিলে আপুনি । 
কেহ জ্ঞাতি বন্ধু হয় কেহ হয় সখা । 
ত1 সভার সঙ্গে আজি করাইব দেখা ॥ 
শত মুণ্ড শত হস্ত তোমার শরীরে। 
পর্বত প্রমাণ মৃত্তি দেখ আপনারে । 


এই অহঙ্কারেতে জল্লসি দুরাক্ষর। 
তুলারাশি গুড়িতে কি অঙ্গির দুর ॥ 
কমি কুম্ব জলৌকার আছে শত পদ । 
তবে কি না হয় সেই সম গৃড়পদ ॥ 
যত শক্তি আছে আগে করহু পরীক্ষা । 
আমার প্রহারে পাছে না হইব রক্ষা 


কালনেমির মৃত্যু 


এতেক শুনিয়! শত হাতে একবারে। 
এক শত অস্ত্র শস্্র করিল প্রহারে ॥ 
ইন্দ্রের কুলিশ যেন না ফুটে মন্দরে। 
তেন অস্ত্র নাঞ্চি ভেদে হরির শরীরে ॥ 
হরিরে চালিতে যদি না পারিল রণে। 
এক শত হস্ত দিয়! গক্ষড়েরে ঠেলে | 
ক্রোধে পক্ষরাঁজ চঞ্চু হানে তার চক্ষে । 
নখের আঁচড় ঠাঞ্জি ঠাঞ্জি থুইল বক্ষে ॥ 
কালনেমি গরুড়ের উপাড়িল পাখা । 
গদার প্রহীরে তার ওড়াইল আখা | 
মন্মবেদনা পাইল উপজিল কম্প। 
পক্ষরাজ করিল পৃথিবী অবলম্ব | 
গরুড় কাতর দেখি দেব জগন্নাথ । 
ত্রিবিক্রম মৃত্তি হইল] সহস্রেক হাত ॥ 
পৃথিবীতে চরণ মুকুট সত্যলোকে। 
বিশ্বস্তর মুত্তি দেখি দানব চমকে ॥ 
কালনেমি মনে করে আমি বড় বীর। 
্রদ্ধাণ্ড ব্যাপিয়৷ দেখি বিষ্ণু শরীর | 
কালরূপ দেখি রিপু ছাড়িল নিশ্বাস । 
উড়িল যতেক মেঘ ছাড়িল আকাশ ॥ 
বিষ্ণুর সহম্র কর ব্যাপিল অন্বরে। 
শতেক হৃর্যের ভেজ সুদর্শন ধরে ॥ 
উষ্ীষ মুকুট আর কুগুল সহিতে। 
এক এক মুণ্ড হরি কাটে এক খাতে ॥ 


দেবান্থুরের .সান্তবন। 


দানবের হম্তপংক্তি কদলী বর] দণ্ড । 
অজদ বলয়। সঙ্গে কৈল খণ্ড খণ্ড ॥ 
মুখল মুদগর গদ্ শক্তি শূল জাঠি। 
অস্ত্র শস্তর সঙ্গে হস্ত পাড়ে কাটি কাটি ॥ 
গিরিশৃঙ্গ ছেন পাড়ে মাথা! এক শত । 
এক হস্ত জুড়ি পড়ে দিনেকের পথ | 
কাট! কন্ধ শোণিতের শুনি খলখলি। 
রক্তের নিঝ'র ভাসে সেই রণস্থলী ॥ 
নাড়া মুড়া পর্বতের হেন দেখি কায়। 
মুণ্ড হন্ত নাহি তবু দাগডাইয়াছে ঠায়। 
পক্ষরাজ তাহারে মারিল পাকশাট। 
যুড়িয়। পড়িল দশ দিবসের বাট ॥ 

. পৃথিবী কাপিল ভরে উথলে সাগর । 
রামরুষ। দাম কহে শিবের কিন্কর | 


ব্রঙ্জলোকে বিষুঃ 
দীর্ঘছন্দ ॥ 


অনেক ছুন্দুভি বাজে দেঁবসেনাগণ সাজে 
লাজে পালাইল দৈত্যসেনা। 

রণে বিরোচন ময় তারক পাইয়া ভয় 
বাহু সঙ্গে করিল মন্ত্রণ ॥ 

দেখি বিষণ বিদ্যমান গেলা সবে নিজ স্থান 
দেবগণ গেল৷ নিজবাসে। 

যার যেই অধিকার পাল্য! সবে পুনর্বার 
পুষ্পবৃঠ্টি পাইল আকাশে ॥১॥ 

ভাই রে, জয় জয় ধ্বনি ব্রিতৃবনে 


যতেক অমরবধৃ সবে বলে সাধু সাধু 
ইরিষে প্রশংসে নারায়ণে | 
রক্ষা আসি বিষুপদে অচ্চিলেন স্ভতিবাদে 


সঙ্গে তার তুম্ুরু নারদ। 


৮৬৬ 


সুপর্ণে চাপিয়! হবি চলিল। ব্রহ্মার পুরী 
কাঁলনেমি হৈল যদি বধ ॥ 

্রহ্ষপুরী চতুদ্্ণর কাঞ্চন প্রাচীর তার 
পরিখা সদৃশ স্থরনদী। 

সুরক্রম সারি সারি ফল পুণ্পে মনোহারী 
তলে উচ্চ মনোহর বেদি ॥২। 

সন্দুথে যজ্ঞের কুণ্ড বেদেতে ব্যাকুল তু 
হস্তে ক্রুব করয়ে হরগ। 

এইরূপে আছে বসি যত সব ত্রন্মখষি 
হোমধূমে ব্যাপিল গগন ॥ 

স্থরভি ব্রন্ধার গাভী সভারে যোগায় হবি 
দুগ্ধ দধি ষে চাহি যখনে। 

সমিৎ কুস্থম কুশ]  বুবিয়া হোতার আশা 
কল্পতরু যোগায় সঘনে ॥৩| 

মরীচি অঙ্গিরা ভৃগু পুলন্ত্য পুলহ ক্রতু 
আদি দক্ষ বশিষ্ঠ সহিতে। 

জন্মাল্য পহ্থজজন্ম। আপন সদৃশকর্শ। 
নব ব্রহ্মা পুরাণ ভারতে ॥ 

সনকাদি চারি জন সনৎকুমার সনাতন 
সনন্দ বিষ্ণুর পারিষদ। 

গায় রামকৃষ্ণ দাসে রম পুত্র ত্রয়োদশে 
চতুর্দশে হুইল! নারদ ॥8 


দেবান্রের লাস্তবন! 


পয়ার ॥ 


ত্রন্থলোকে এইরূপে আছেন শ্রীহরি। 
নাম যজেশ্বর তার তি'হে। অধিকারী ॥ 
এথাতে কশ্তপ প্রজাপতি দেবাস্থবে। 
সমঞ্স করিল লৌকিক ব্যবহারে ॥ 
শুন দেবগণ কেহ না করিহু বাদ। . 
কেহ হার কেহ জিন আমার বিষাদ ॥ 


শিবায়ন 


এক ভাধ্যা শোকে কান্দে আর ভার্ধয হাসে। 
দুছেতে কন্দল করে রজনী দ্রিবসে ॥ 
অদিতির দেবতা দিতির যত দৈত্য। 
দ।(নব যতেক সব দগ্চর অপতা ॥ 

অনা উশার অন্র শ্বসার যক্ষ বক্ষ । 

কন্তর অপত্য নাগ বিনতার পক্ষ | 
কালার উদরে যত কালকেয়গণ। 
স্থরসা সপের মাতা জানে সর্বজন ॥ 
অবিষ্টার পুত্র ত গন্ধর্ব্ব পর্বত । 

গে মহিষ স্থরভিম্ৃত ব্যাপিল জগৎ ॥ 
ইলার অপত্য বৃক্ষ তৃণ লতা জাতি। 

কষ্ট! হইতে অশ্ব উঠে গদ্ধর্বব উৎপত্তি | 
রামক্চ দাপ গায় গীত শিবায়ন। 

ভক্ত নায়কে দয়! কর পধানন | 


হিমগিরির কথ। 


হিমালয় নামে গিনি পর্বতের অধিকারী 
গিরিরাঁজ করিল বিধাতা। 

দিল! তারে রাজন যত মহোৌষধি ষওড 
স্বর্ণাদি পতাক1 হিম ছাত1॥ 

গঙ্গার বঙ্কার বাক্য সেবে তারে সিদ্ধ সাধ্য 
অপ্লর কিন্নর বিদ্যাধর। 

সকল বত্বের খনি হেয় হিরণয় মণি 
হীর] নীল] পরশ পাথর ॥১। 

জয় জয় যজ্ভাগ পাইল৷ হিমালয়। 

যত শৈল জীব জন্ত সবে দেব মৃত্িম্ত 
হিমবস্তে বিরিঞি। সদয় ॥ঞ% 

জন্থঘ্বীপে নব খণ্ড ইহার প্রমাণ দণ্ড 
দীর্ঘে পূর্ব্ব পশ্চিম উদ্ধি। 

সহম্র যোজন আড়ে ত্বর্ণযয়ী ভূষি ক্রোড়ে 
উত্তরে হুমেক্ক অবধি ॥ 


শঙ্কর উদ্দেশে শৈল অনেক তপস্তা কৈল 
পূজে নিত্য মপিময় লিঙ্গ। 

হুষেরু সদূশ উভে অনেক শিখর শোভে 
নান! ধাতু বিরচিত শুক ॥২| 

পৃথিবী ছুহিল পৃথু শন্যের উত্তব হেতু 
ধর! হইল ধেনুর আকার । 

হিমাচল হইল বাছা পিলেন ঘতেক ইচ্ছা 
তেগ্ডি হইলা বত্বের ভাস্তার ॥ 

মহৌষধি প্রস্থ পুরী অষ্রালিক! সাৰি সারি 
রাজপথ নগর চত্বর । 

বন উপবন বাপী পশু পক্ষী দেবরূপী 
আছে কত স্থল জলচর ॥৩। 

তিন্দুক তমাল তাল সরল পিয়াল সাল 
রসাল মহুল হরিতকী। 

পনস খর্জর জন্বু জন্ত জাতিফল লেম্ব 
বদরী বাদাম আমলকী ॥ 

লবঙ্গ প্রিয়ন্ু ভরু নাগরঙগ দেবদারু 
নাঙ্গনি লবনি গুড়ত্বক। 

অগ্ুরু চন্দন বৃক্ষ অশ্বখ কপিথ প্রক্ষ 
থদ্দির গাস্ভারি আমাতক ॥ ৪॥ 

সেবে তারে ছয় খতু. শিবের সেবক হেতু 
কুক্ুম বিকশে পঞ্চবর্ণে। 

মত্ত মধুকর গুণে এ তিন ইন্দিয় রগ্ধে 
নয়ন নালিক আর কর্ধে॥ 

চিত্র বিচিত্র বণ মন্দ মন্দ সমীরণ 
বহে গন্ধ তুষারের কণ|। 

মন্দার সম্তান আদি আছে পুষ্প নানাজাতি 
কত তার কৰিব গণন। ॥৫| 

কীর কপোত পিকু কালকণ্ঠ কুক বাকু 
চকোর চাতক চক্রবাকে। 

মম্বুর মরাল চাস খণ্ডন সাবল ভাস 
স্থলে জলে স্থাললিত ডাকে ॥ 


মেনককাঁর ধিবাহ ধ্$ 


শরভ শার্দীল হরি গন্ধম্গ খডঠা করী 
চমরী সয়ভ কৃষ্ণসার । 

রৌছিস মহিষ কিস. বুথে যৃথে দশ বিশ 
ভূজঙজম ভদ্গুক মাঙ্জার ॥৬। 

নীলমগ পালে পালে ঈহামৃগ সঙ্গে চলে 
স্পাদন জন্থৃকে হস্কার | 

নকুল শল্লকী শশা নানা জাতি আছে মুষা 

পরস্পর প্রীত ব্যবহার ॥ 

দিবসে রবির করে ভ্রমে জন্ত জলে স্থলে 
প্রদোষে হিমের প্রীহুর্তাব। 

গহ্বর বিবর বাসে নিবসে হিমের ভ্রাসে 
নিশি উষ্ণ গ্রহথার স্বভাব ॥৭| 

হিম তার নহে দোষ রক্ষা করে রত্বকোষ 
মচুত্যের নহে সেই গম্য। 

আমি কি বণিতে পারি থা প্রভূ ভ্রিপুরারি 
বিশ্রাম করিল! মনোরম্য ॥ 

মুনিগণ মধ্যে বসি বলায় হেমন্ত ঝষি 
কামরূপী সেই গিরিবর। 

রামকৃষ্ণ বিরচিত শুন শিবায়ন গীত 
হিমালয় ভজে হরি হর |৮1১। 


মেনকার বিবাহ 
ঘোষা ॥ 


শঙ্কর শঙ্কর ডাঁক শক্ক! নাহি যমে। 
পাষণ্ড আলাপে মন ন! ভূল ভরমে ॥ 


পয়ার ॥ 
এককালে ব্রক্ধার আজায় গিরিরাজ। 
যজ্ঞ আরভিল! হৈল খবিব' সমাজ ॥ 
দেব পিতৃগণ সনে হৈল। উপস্থিত । 
না! রহে গৃহস্থধর্প ন! ফৈজে। যোষিৎ ॥ 


বিবাহ করিতে আজ্ঞা! কবিঈ বেধস | 
অহ্ুমতি দিল পুরোহিত আঙ্গিরস ॥ 
সোমপা নামেতে আছেন পিতৃদেবতা । 
মেন! নামে তার আছে মানসী ছুছিত ॥ 
ব্রন্মার বচনে তিছো! কৈল কণ্ঠাধান। 
বিধিমতে বিবাহ করিল হিমবান ॥ 

যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল গেল দেব খাবিগণ। 
ব্রাঙ্ণে দক্ষিণা গিরি দিল! নানা ধন | 
কত কালে পুত্র তার জন্মিল৷ মৈনাক। 
সহন্্র যোজন জোড়ে মৈনীকের পাক ॥ 
তপন্তা করিয়৷ পাইল শঙ্করের বর। 
জলম্তস্ভ বিচ্যা জানে বাঁজার কোডর | 
তাহার তনয় হেল ক্রৌঞ্চ নামে গিরি। 
চতুর্থ ্বীপের সেই হইলা অধিকারী ॥ 
কশ্ঠপের অপত্য পর্বত সওয়। লাখ । 
সত্যযুগে ছিল সেই পর্বতের পাখ॥ 
উড়িয়া বুলিতে তার! যেই দেশ চাপে। 
সেই রাজ্য নষ্ট করে রাখে কার বাপে ॥ 
লোকের হুর্গাতি দেখি ইন্দ্র লোকপাল। 
উনপঞ্চাশত বায়ু সঙ্গে মেঘজাল ॥ 
এরাবতে চড়িযা আইল। পুরন্দর । 
পর্বতে ইন্দ্রেতে যুদ্ধ হইল বিস্তর ॥ 
বজবাণে কাটে শব্ পর্বতের পাখা। 
পবন হইল1 তথ! মৈনাকেত্ব সখা ॥ 
দক্ষিণ সাগরে গিয়া! পশিল শরণ । 

মিত্র বি মৈনাক করিল সম্ভাষণ ॥ 
সমুদ্র দিলেন স্থল জলের ভিতবে। 
পাখা রক্ষা পাইলেক রহিল! সাগরে 
আর বত পর্ধত আছিল! দেশে দেশে । 
সভাকার পাথ! ইন্দ্র কাঁটিল কুলিশে | 
সেই হইতে অচল হইল যত গিরি । 
যুদ্ধ জয় কৰি শক্র গেল নিজ পুরী ॥ 


২ 


শিবায়ন 


পুত্রের বিচ্ছেদে বাণী করএ ক্রন্দন | 

নারদ কহিল! তারে প্রবোধ বচন ॥ 

ন। কান্দ ন৷ কান্দ মেন স্থির কর মতি। 
জন্মিব তোমার কন্যা বড় রূপবতী | 

পুত্র পাসরিবে তুমি সে কন্তার গুণে। 
তিন কন্যা হব ছুঃখ ন। ভাবিহ মনে ॥ 
এতেক বলিয়া! খবি গেলা ব্রহ্লোকে । 
দম্পত্যেতে গিরিরাজ আছেন কৌতুকে ॥ 


আগ্তাশক্তির জন্ম 


কত দিনে মেনক1 হইল! গর্ভবতী । 
তার দেহে আবির্ভাব পাইলেন সতী ॥ 
পৃথিবী ভ্রমিঞা শিব সতীর বিয়োগে । 
হিমাচলশৃগ্জে প্রভু বদিলেন যোগে ॥ 
শিবের সমাধি দেখি পর্বতের রাজ] 
দুরে থাকি তাহারে করেন নিত্য পুঁজ ॥ 
যোগে মহ।যোগী গিরি শিবে দৃঢ় ভক্তি। 
এই হেতু তার গৃহে গেল৷ আগদ্যাশক্তি ॥ 
পূর্ণ গর্ভ হইল। মেনার লোকাচারে। 
প্রসব হইল বাণী স্থতিক আগারে ॥ 
উদয় করিল যেন পূণিমার রাক]। 
দেখিয়] সস্ভোঁধ চিত্ত হইলা মেনক1 ॥ 
ভূমিষ্ঠ হইয়া কন্যা করয়ে রোদন । 

উমা উম ধ্বনি তার শুনে সর্বজন ॥ 
শঙ্ঘ ছুন্দুভি বাগ্ বাজিল আকাশে। 

জয় জয় হুলাহুলি কুস্থম বরিষে ॥ 

হীরার ধারেতে তাঁর কৈল নাভিচ্ছেদ্। 
স্লান করাইল কন্যা উচ্চািল বেদ ॥ 
হরিষে হেমস্ত খবি তৈল জাতকর্মম। 
কন্যার জনমে ষেন আছে কুলধন্ম ॥ 

ছয় রাত্রে যটীপুজ! করাইল খষি। 

রক্ষক বেড়িয়া জাগে ঘত দাস দাসী ॥ 


যেই দিনে ছুর্গীর হইল আবির্ভাব । 
সেই হইতে হেমস্তের বাড়িল প্রভাব ॥ 
দশ দিক্‌ সুপ্রসম্ন অনিল অনল। 
জ্যোতির্গণ স্থপ্রকাশ কল নভস্থল ॥ 
বন্ধুগণ মধ্যে দুর্গা সবার ছুল্প ভা । 
মোৌহিল সবার চিত হরের বল্লভা ॥ 
সপ্ত মাসে তথাতে আইলা সধ্ধ খবি। 
হাহা হুহু সঙ্গে আইল! মেনকা উর্বশী ॥ 
মেনক। অপ্দর! রাজমহিযীর সই । 
মঙ্গল গাইয়া! সে বিলায় দই খই ॥ 
নৃত্য গীত মহোৎসব বিবিধ বাজন।। 
আইল তথায় দেবখধির অঙ্গন ॥ 
হোমকম্ম সমাপিয়! কন্তার প্রাশন । 
দেবপুরোহিত কৈল নায়করণ ॥ 
পর্বতে হইল জন্ম নামেতে পার্বতী । 
হিমালয়স্থৃতা তেঞি হল] হৈমবতী ॥ 
উমা উমা ধ্বনি হেল ভূমিষ্ঠের কালে। 
কেহ কেহ তেকারণে উমা উম1 বলে ॥ 
এই দেবী মহামায়া হৈব তপশ্থিনী। 
উমা শব্দে নিষেধিব ইহার জননী ॥ 
গৌরী নাম হইব সহজে গোৌরবর্ণী । 
তপস্তাঁর কালে নাম হইব অপর্ণা ॥ 
বহুনাম ব্ছুরূপ তোমার নন্দিনী | 
পূর্বজন্মে ছিল৷ সদাশিবের গৃহিণী ॥ 
এতেক বলিয়। গুরু গেল! নিজালয়। 
শুনিঞা৷ সন্তোষ চিত্তে হৈল। হিমালয় ॥ 
সপ্ত খষি নিজস্থানে করিলা গমন। 
বিদায় হইল যত দেবদেবীগণ ॥ 

মেনার মন্দিরে শোভে সর্ববমঙ্গল! | 
দিনে দিনে বাঢ়ে যেন চন্দ্রমার কল! ॥ 
এক এক অক্ষর বচন তার ফুটে। 
হামাকুড়ি বুলে আলগছি দিয়া! উঠে ॥ 


নারদের উপদেশ ন্‌ 


এক ছুই পদ চলে হাঁসে খলখল। 
মাণিক্য প্রনবে যেন মুকুতার ফল ॥ 
এইরূপে মোহে গৌরী যত জ্ঞাতি বন্ধু। 
গৌরীকে দেখিয়া মজে আনন্দের সিন্ধু ॥ 
বিদ্বিল! নাসিক। কর্ণ দিল অলঙ্কার । 
কেয়ুর বলয় করে উরে মণিহার ॥ 
কিন্িণী কনকপত্র পাটের ঘাঘরী । 

চরণে নৃপুর বাজে রত্বের পাউড়ি ॥ 

দশ বিশ শিশু সঙ্গে লইয়। পুতুলি। 
বসন ভূষণ দরিয়া করে শিশুকেলি ॥ 

শঙ্খ স্বস্তিক লিখে বাটিয়! পিঠালি। 
মৎস্য পক্ষ বৃক্ষ লিখে বিচিত্র দেহলি ॥ 
ছুই তিন চাবি গেল পঞ্চ বৎসরে । 
বাপের নিকটে হূর্গা বাঁলক্রীড়া করে ॥ 
হেন কালে নারদ আইলা আচম্বিত। 
শিবায়ন গীত রামকৃষচ বিরচিত ॥২। 


নারদের উপদেশ 
শ্ররাগ॥ 

বাপের নিকটে বাঁল। বরণে চম্পকমালা 
ব্ধিতে রূপের নাহি সীম! । 

মুনি বলে কালক্রমে কুক্থমে কুসুম জন্মে 
তন্থ নহে পুণ্পের প্রতিম! ॥ 

মুখ পদ্ম সমতুল ইন্দীবর তিলফুল 
মন্দার বিকশে মন্দ হাসি। 

কুন্দের কলিকা তাহে অতি স্থকোমল কাএ 
পরশে শিরীষ পুপ্পরাশি ॥১। 

গিরিরাজ, দেখি কন্তা বড় স্থলক্ষণ] । 


তুমি বড় ভাগ্যবান বাড়িল তোমার মান 
এই কন্তা শিবের অঙ্গন! ॥ঞ| 
কর তামরস গঞ্জে চরণে শোৌণিত রঞ্জে 


পদ্মিনী জন্মিল তব বাসে । 
ও 


দেখ নানিকার শ্বাস পন্মের সমান বাম 
অ্রমর গুপয়ে আশেপাশে ॥ 

বাক্য মকরন্দকণ! ইহ সে যতিত্বপনা 
ভাঙ্গিব রুত্রের যথাকালে। 

মেন৷ পুণ্যবতী ধন্তা উদরে ধরিল বন্ধ! 
আমি সবিশেষ জানি ভালে ॥২। 

শঙ্কর সতীর শোকে নাহি যায় সত্যলোকে 
নাঞ্গি রহে মন্দর কৈলাসে। 

্রন্ধা বিষ দিবিষদ আমি তার পারিষদ 
কারেহ না চাহিয়৷ সম্ভাষে ॥ 

পৃথিবী দক্ষিণাবর্তে ভ্রমিঞা সকল তীর্থে 
আইলা তোমার গিরিকূটে। 

যোগেতে আছেন হর একেশ্বর দিগন্থর 
গা! মাত্র আছে জটাজ,টে ॥৩1 

ললাটে চাদের ছট! যেন চন্দনের ফোটা 
তেঞ্ি শশী আছে কত ভাগ্যে। 

গলে রাখে অস্থিমাল পেলাইয়া বাঘছাঁল 
উন্মন। হইল! বৈরাগ্যে ॥ 

নাগেন্্র আছেন সঙ্গে  উত্তরী হইয়া! অঙ্গে 
প্রমথ নাহিক একজন। 

বৃষভ নাহিক সাথে অস্ত্র মাত্র নাহি হাথে 
নন্দিরে করিল সমন ॥9॥ 

নন্দি রক্ষা করে পুরী কৈলাসেতে অধিকারী 
অন্নুবল আছে মহাকাল। 

মালঞ্চ রক্ষক ভূঙ্গি ভৈরব তাহার সঙ্গী 
বেতাল বটুক ক্ষেত্রপাল ॥ 

এথ' প্রভূ ভগবান্‌ বিরলে ধরিয়া ধ্যান 
এইরূপে আছে চিরকাল। 

ছাঁড়িয়া সংসার আশ আরস্ত করিলা ন্যাস 
এড়াইয়া নকল জঞ্জাল ॥৫॥ 

তুমি ধর মোর শিক্ষা পার্বতীরে দেও দীক্ষা 
অবিলঘে হৈব কার্ধ্য সিদ্ধি। 


কে দেই মহামন্ 
এই কন্তা মহামায়া 


রামির্ণ গায় গীত 


শিবা 


পূজার পটল ও 
পাধিব লিজের ধেম বিধি ॥ 
মহ্শদের জায় 
মহিমা বলিতে কে বা পাঁরে। 
তোমারে কহিল হিত 
অন্ত জানি কর অহঙ্কানে ॥৬1৩। 


তারক বধের উপায় 
পয়ার ॥ 


এতেক বলিয়া মুনি বীণ। বাজাইয়া। 
চলিলণ অন্বরপথে শঙ্কর গাইয়া ॥ 
গোবিন্দ মুকুন্দ মধুন্ঈন মাধব। 
গঙ্গাধর গিরীশ ভবানীকাস্ত ভব ॥ 
অনস্ত কেশ শিব গায় একভাবে । 
পুলকিত শরীর নয়নে জল শ্রবে ॥ 
মুনি দেবসভ] গেল৷ পরম আনন্দে। 
চিন্তিত দেখিল! ঘত বৃন্দারকবৃন্দে ॥ 
নারদ দেখিয়া সভে হইলা হরিষি। 
ত্রদ্মার মানসপুত্র ব্রন্ধার সদৃশ | 
প্রণাম করিয়! ভারে বসাইল আসনে । 
পাচ অর্থ্য দিয়া পৃঙ্গে মাল্য চন্দনে ॥ 
বৃহস্পতি নারদে কহিল এই কথা। 
তারক হইতে বড় হইল বিতথ] ॥ 
ক্ঠপের পুত্র সেই দন্থ তার মাতা । 
তপে তুষ্ট হইয়া বর দিলেন বিধাতা ॥ 
দেতার অবধ্য বড়ই বলৰস্ত | 
তাহার শহিত দৈত্য দাঁনৰ দুরস্ত ॥ 
খেই দিক্পালের উত্তম যেই দ্রব্য । 
সকল হবিয়! লৈল হরে হবা কব্য ॥ 
নিত্য পুরম্দর গাথে পারিজাতমালা। 
যোগীনিএগ জয়ন্ত জোগাঁয পুষ্পডালা ॥ 


অনস্ত দাগের রাজা আছেন পাক্তালে। 
তারক তথ্থায় উপস্থিত এককালে ॥ 
নাঁগের বিষের স্বাসে না ছৈল মরণ । 
অমভ্ত দিলেন তারে মাঁণ মহাধন ॥ 

ধত দেবগণ সভে ভ্রামে অঙুনয় | 
তথাপি দেবত। প্রতি না হয় সদগ্ন ॥ 
এতেক শুনিঞা। তথা কহিল মারদ। 
সভে মেলি দেখ গিয়া বিরিঞ্চিির] পদ ॥ 
দৈত্য দানর যত তাঁর ববে উঠে। 
কথো কাল গেলে নেই তার চক্রে টুটে ॥ 
এতেক বলিয়া মুনি গেল। সতালোকে। 
দেবগণ আগে করি চলিল! পাবকে ॥ 
ইন্দ্র চন্ত্র দিবাকর গুরু অষ্ট বন্থু। 

ভগ মিত্র বরুণ তুধিত জার অংশু ॥ 
ধন্মরাজ রাজরাজ নৈখত পবন। 
অগন্ত্য পৌলন্ত্য আদি যত তপোধন ॥ 
প্রদক্ষিণ প্রণাম করিল চতুন্মুখে। 
মলিন বদন বিধি সভাকার দেখে ॥ 
জিজ্ঞাসা করিলা৷ ব্রহ্মা! মধুর বচনে। 
কহ তুমি সব এথা আল্যে কি কারণে ॥ 
দেবগণ বলে প্রভূ তুমি অন্তর্যামী । 
জগতের কর্তা তুমি জগতের স্বামী । 
নমন্তে চতুরানন জগদেক পিত্রে । 
নমন্তে ভ্রিগুণাত্মক নমন্তে বিধাজে | 
এইকপে স্ততি কৈল ঘত সুরগণ। 
সভাকার প্রমুখ বলের হুতাশন ॥ 
দানবের তরে ভূমি কেম দিলা বর। 
হ্বর্গে আব বহিতে নারিল। পুরন্দর | 
করিয়া সেবককর্ম না পানি তোবধিতে। 
গভিণীর গর্ভপাত হয় তার ভীতে ॥ 
উপায় চিত্তিয়া কর তারকের নাশ। 
তবে দেব গঞ্ধর্ষের হয় শ্বগবাঁস ॥ 


ইজ্জের আন্ুরোধ 


বিরিঞ্ি কছেন শুন সহশ্রলোচন। 
প্রপৌত্রে তোমার ছেন আছে কোন্‌ জন ॥ 
পৌত্রেতে তোমার পিতা মৃথ্য প্রজাপতি । 
দেবরাজ্যে তোমাবে করিল স্থরপতি ॥ 
সকল মানসপুত্রে মন্বীচি প্রধান। 

কশ্টপ তাহার পুজ আমান সমান ॥ 
সকল ্ট্টের পিতা তোমার জনক । 
তোমার বৈমাত্র ভাই সেই ত তারক।॥ 
তপস্যা করিয়া সেই পাইলেক বর। 
মরণের পথে আছে ন। হল অমর ॥ 
চিস্ত। না! করিহ শুন কহি তার হেতু । 
জন্সিলে রুদ্রের পুত্র হয় তার মৃত ॥ 
ইন্দ্র বলে কহ শুনি যে ইতিকর্তব্য। 
রুদ্রের কলত্র নাহি পুত্র অসম্ভব্য ॥ 
ব্রন্ধা বলেন শুন কহি সুরেশ্বর | 
যোগেতে আছেন হিমালয়ে দিগন্বর ॥ 
মহামায়।! হইল! হিমালয়ের নন্দিনী । 
পিতৃউপদেশেতে পৃজেন শূলপাণি ॥ 
হইব হরের বিভ। জন্মিব কুমার । 
শহ্করের তেজ বিনে না হয় সংহার | 
বিষু বধ কৈলা ঘত দৈত্য দানব। 
বিষু সমরে তার নাহি পরাভব ॥ 
বিষ্ণুর অবধ্য জনে বধিব দুফর। 
যোগেতে যাবত বসি আছেন শঙ্কর ॥ 
তাবৎ করহু মবে কালের হরণ । 
দানবের তন্গ লইয়া থাক সর্বজন ॥ 
ব্রদ্ধলোক হইতে ইন্দ্র করিল! বিদায়। 
ভাঙ্গিতে শিবের ধ্যান চিস্তিল] উপায় ॥ 
রামরুফ দাস রচে মধুর পয়ার। 
নম্দনকাননে ইন কল আগুসার ॥৪॥ 


ইজ্জের অনুরোধ 
গীত॥ 

ধর্মের নন্দন নামেতে মদন 
বষণী তাহার রাতি। 

যতেক অপ্লর তাহার কিন্কর 
সঙ্গে সথ। খতুপতি ॥ 

মনোহর তন করে পুষ্পধন্থ 
ভমরনিকর গুণে। 

মোহন তাপন আর উচ্চাটন 
স্তক্ভন উন্মাদ বাণে ॥১৫ 
কাম আছিল] নন্দনবনে । 

তথা স্থরপতি আইল দম্পতি 
চাপিয়। এরাবনে ॥ধ। 

রথে রতিপতি বদস্ত ল্বারাথি 
দুরে দেখি পুরন্দরে। 

আগে গিয়াকাম করিল প্রণাম 
ইন্দ্র ধরে তার করে ॥ 

বপিয়। বিরলে কাম আখগুলে 
হদৃঢ় করিল যুক্তি । 

তারক ছুণ্মর পাইলেক বর 
করিয়। ব্রহ্মার ভক্তি ॥২| 

বড়ই অসাধ্য কার নহে বধ্য 
হরের জন্মিব পুত্র । 

সেই তাঁর অরি বলে ব্রন্ষ/ হরি 
তারক বধের সত ॥ 

শিবের সমাধি তুমি ভা যা 
পার্বতী কষেন সেবা । 

তাহারে দেখিলে শঙ্কর ভূলিলে 

. সত্বরে করিব বিভা /৩% 

শুনিঞ] কন্দর্প বলে কুবি দর্প 


মন্মথ তাহার সংজ]। 


শুন কহি মিত্র: একফোন্‌ বিচিত্র 
পালিব তোমার আজ্ঞা ॥ 

বলে পুরন্দর তুমি নহু পর 
তেঞ্ি বেয়সিতে আপি। 

লক্ষ্মী তব মাত দক্ষের দুহিতা 
এ পক্ষে আমার মানী ॥৪॥ 

তুমি মাতৃবন্ধ ভাই গুণসিন্ধু 
স্নর প্রাণের সখা । 

কর এই কার্য্য রাখ দেবরাজ্য 
পুণ্যের নাহিক লেখা | 

পুলোমনন্দিনী ইন্দ্রের রমণী 
ধরিল রতির হাতে । 

তব বশ ম্বামী যশ লহ তুমি 
লৈয়। চল নিজ নাথে ॥৫॥ 

বসস্ত সহায় মলয়ের বায় 

এইরূপে চল রথে। 

ধ্বজায় মকর পতাকা চামর 
সাজিল অন্বরপথে ॥ 

যাত্রা কর দেখি চিত্তে হেয়! স্থৃখী 
আমরা যাইব বাসে । 

বন্দিয়৷ শঙ্কর শিবের কিন্কর 
রচে রামকৃষ্ণ দাসে ॥৬/৫) 


কামের অভয়দান 


গীত ॥ 


সকল দেবের জোগ্ঠ ব্রহ্মা ব্রহ্মচারী । 
দেখিয়] ভূলিল। তি'হো৷ আপন কুমারী ॥ 
বিষ্কু অন্থরের ভাধ্যা দেখিয়া রূপসী । 
সতীত্ব ভঞ্রন করি ভঙ্জিল তুলসী ॥১ 
ইন্দ্র, তুমি বুঝ নিজ যনে মনে। 


কোন্‌ বা পুরুষ জাতি আছে মোর বাণে ॥ধ॥ 


শিবায়ন 


তোমার গোচর আছে আমার প্রতাপ । 
অহল্যার হেতু পাইলে গৌতমের শাপ ॥ 
দ্বিজরাজ চন্দ্র কৈল অশ্বমেধ পর্বব। 
গুরুপত্বী তাহার করিল] তি'হে। গর্ভ ॥২॥ 
মিত্র বরুণ ছু'হে দেখিয়। উর্বশী | 

টলিল ছু'হার চন্দ্র পুরিল কলনী ॥ 

যোগে মহাষোগী সেই ভোলা মহেশ্বর। 
মোহিনীর রূপে কামে হৈলা অসম্থর ॥৩| 
কালে কালে আমি তার ভাঙ্গিল ধেয়ান। 
জগতে অজয় কেবা আমার সমান ॥ 
চিন্তা না করিহ তুমি যাহ নিজ বাস। 
রামরুষজ রচে ইন্দ্র কামের সম্ভাষ ॥৪॥৬॥ 


রতির নিষেধ 
পয়ার॥ 


এতেক বলিয়। কাম চলে বীরদাপে। 
পঞ্চ শর জুড়িয়। টক্কার দিল চাপে ॥ 
বসস্ত সারথি তার রথের উপরূ। 

কীর কোকিল সঙ্গে চলিল। ভমর ॥ 
মলয় পবন চলে হৈয়। আগুদল। 

বন উপবন পুষ্প বিকসে সকল ॥ 
অন্ুব্রজ্য। করি ইন্দ্র আল্য! গঙ্গাতটে। 
ফিরিলেন ইন্দ্র শিবে দেখিয়। নিকটে ॥ 
কামদেব প্রবেশ করিল হিমালয়। 
কথেো দূরে রথ ছাড়ি শহ্করের ভয়॥ 
হিঙালয়শূঙ্গে প্রভু আছেন বিরলে। 
গঙ্গার পুলিনে দেব্দীরু তরুমূলে ॥ 
রত্বের বেদিকা তাহে পাতি বাঘছাল। 
যোগেতে আছেন শিব বপি চিরকাল ॥ 
রতি বলে প্রাণনাথ শুন নিবেদন । 
হরের সম্মুখে যাইতে নাহি মানে মম | 


এই কাধ্যে আইলে ইন্দ্রের অনুরোধে । 
সর্বনাশ হয় পাছে শঙ্করের ক্রোধে ॥ 
দেখহ শিবের তন স্কটিকধবল । 
সংসারের ছাঁয়। তাছে দেখিলে নির্মল ॥ 
যোগেতে আছেন রুদ্র বদি পদ্মাসনে। 
দৃষ্টি সঞ্চরে তার তেজের কিরণে ॥ 
সহন্ন ফণাঁয় ছত্র ধরেন বাস্থকি। 
অগ্নিশিখা বহে যেন জটাজ,ট দেখি ॥ 
ললাটে চন্দ্রমা দেখি বিশদ উত্জল। 
ধ্যানেতে নিমগ্ন দেখ লোচন সকল ॥ 
পঞ্চ বর্ণেতে দেখ অই পঞ্চ মুখ । 
অদ্ভুত শিবের মৃত্তি দেখিতে কৌতুক ॥ 
সর্পের ভূষণ দেখ অঙগদ কুণ্ডল। 

মেঘের বর্ণেতে অই গলায় গরল ॥ 
উত্তান যুগল হস্ত চতুতূ্জ রূপে । 

আর ছুই হস্তে দেখ অক্ষমাল! জপে ॥ 
দিগম্বর বেশ দেখ হইছে সমাধি । 

এই ত সময়ে তুমি ন। হইয় বাদী ॥ 
অন্য দেব সম তুমি না জানিহ শিবে। 
বচন না! শুন মাত্র মোরে ছুঃখ দিবে ॥ 
হাসিয়৷ কন্দর্প তারে করিলা আশ্বাস। 
দেখহ কৌতুক প্রিয়ে না করিহ জাস ॥ 


মদলভষ্ম 


ছেনঞ্রি সময়ে গৌরী আপি গঙ্গীতীরে । 
সঙ্গে সহচরীগণ উলিলেন নীরবে ॥ 

আন করিয়। স্থর্য্য দিল! অর্থ্যদান । 
পূজিতে পাধিব লিঙ্গ করিলেন স্থান ॥ 
পঞ্চবর্ণে নান। পুষ্প রাখি পুষ্পপাত্ে। 
দ্বাদশ তিলক গৌরী করিলেন গাত্রে 
স্বৃত মধু শর্কর! সহিতে ক্ষীর দধি। 

সান করাইল লিঙ্গে আছে যেন বিধি ॥ 


মদনভম্ম শী 


নৈবেন্য দিলেন ফল তাম্ুল ব্ূর্র। 
আত্ম পনদ নাগরঙগ বীজপুর ॥ 

দিলেন অযত্বপক্ক কদলীর ফল। 

ইক্ষু কসেরু দিল! আর পানিফল ॥ 
পঞ্চ হরিতকী দিল! লিঙ্গের সমীপে । 
ধূপ দীপ দিল! পৃূজ। রচিল সংক্ষেপে ॥ 
জপ সমর্পণ করি দিলা পুষ্পাগ্তলি। 
শঙ্খ ঘণ্ট। বাজাইয়। দিল হুলাহুলি ॥ 
মুখবান্ধ করি কৈল! অর্ধ প্রদক্ষিণ। 
দণ্ডবং প্রণাম করিল বার তিন ॥ 
বিসঞ্জন দিয়! লিঙ্গে নগেন্দ্রকুমারী। 
নিত্যকর্শ করিবারে চলিলা সুন্দরী ॥ 
উদ্যানে আইলা! সঙ্গে যত সহচরী । 
গোৌরীর শ্রবণে দিল অশোকষপ্ররী ॥ 
উদ্যানে রহিল যত সহচরীগণ। 
একেশ্বর চলিলা ষথায় ভ্রিলোচন ॥ 
বাপের আজ্ঞায় গিয়া হরের সমীপে । 
দণ্ডবৎ প্রণাম করেন গুপ্তরূপে ॥ 
হেনঞ্ সময়ে কাম বার অহঙ্কারে । 
টঙ্কার দিলেন চাপে ভ্রমর বঙ্কাবে ॥ 
গৌরীর পশ্চাতে থাকি পৃরিল। সন্ধান। 
শিবের হৃদয়ে মারিলেন পঞ্চ বাণ ॥ 
পুলকিত হইল শিবের কলেবর। 
পুষ্পের সৌরভ যায় নাসিক ভিতর ॥ 


.কর্ণপেয় হইল কোকিলের কলরব। 


মলয় পবনে কম্পমান অবয়ব ॥ 
ধ্যানভঙ্গ হৈল ক্রোধ জন্মিল অস্তর । 
তিন চক্ষু মেলিয়! চাহিল মহেশ্বর ॥ 
বাম চক্ষে দৃষ্টি হেল গৌরীর বদনে। 
ললাটের চক্ষে হর চাহিল1 মদনে ॥ 
সেই চক্ষু হৈতে অগ্নি হৈল| বাহির । 
পুড়িল নিমিষ মাত্র কামের শরীর ॥ 


কদর্পের রূপ কি বণিব একমুখে । 
ভন্মরাশি হৈয়া পড়ে শিবের সন্মুথে। 
মহাজালাকুল বহি হৈলা নির্ববাণ। 
তথা হৈতে মহাদেব হেলা অন্তর্ধান ॥ 
হাহাকার শব্ধ হৈল গগনমগ্ডুলে। 
আছেন পার্বতী সেই দেবদারুতলে ॥ 
অন্তরিক্ষ হৈল! শঙ্কর ঘোগেশ্বর। 
সেই হৈতে নাম তার টহল৷ ম্মরহর ॥ 
দেখিয়! পাইল ভয় যতেক অমর । 
রামকৃষ্ণ দাস ভণে শিবের কিন্কর ॥৭| 


রতিবিলাপ 
ছুঃখি বারাড়ি ॥ 


রতি ঝড় রূপবতী বিজ্ুলী খেলায় জুতি 
পতির পতন দেখি ধায়। 

ঘন ঘন অশ্রুপাত বুকে হানে করাঘাত 
নাথ নাথ ডাকে উভরায় ॥ 

অনাথ করিয়া মোরে যাও প্রত কোথাকারে 
আর ন1 দেখিব চান্বমুখ | 

কোথায় সহায় মধু কারে দিয়! যাহ বধূ 
ইন্দ্র মৌরো দল এত ছুঃখ ১। 

প্রাণনাথ, সংহতি করিয়। লও দাঁপী। 

কি হইল হায় হায় পুড়িলে পতন্ন প্রায় 
কপোত পাগর ভন্মরাশি ॥ফ। 

বিলাইয়। রূপ গুণ লোটাইয়। পুনঃ পুনঃ 
কান্দে রতি করিয়া বিলাপ। 

ভম্মরাশি করি কোলে ধশ্সিল্ল ধূলর ধূলে 
শিখী যেন বিতপে কলাপ। 

প্রভু, না শুনিলে মোর কথা খাইস্স। আমার মাথা 
বাধ আপি মারিলে শঙ্কবে। 


শিবায়ন 


কষুদ্র পক্ষ খায়সর্প ঘাড়ে েন তার দর্প 
ধাইলে গরুড় গিলিবারে ॥ 

আমি, জানি শঙ্করের ক্রোধ না করিল অহথবোধ 
অল্প অপরাধে চতুন্মুথে। 

ঘোর মৃত্তি হৈয়া কোপে কালভৈরবের রূপে 
মন্তক ছিগ্ডিলা বাম নখে ॥ 

কোথা মধু খতুরাজ করহ মিত্রের কাজ 
ব্যাজ মোরে না হয় উচিত। 

বিধি বজ্ব মাল্য মুণ্ডে প্রবেশিব অগ্রিকুণ্ডে 
তুমি কুণ্ড পাজাহ ত্বরিত। 

শুনিঞ] কুহ্থমাঁকর কম্পিত অধরোপর 
ঝরে লোহ নয়নকমলে। 

বলিল যেমত আজ্ঞা তুমি পতিব্রতা প্রাজ্ঞ 
প্রবেশিবে পত্র আনলে ॥ 

আমি সে চণ্ডাল সখা আর ন! পাইব দেখা 
কোথা! গেল] প্রাণের মদন। 

রামকৃষ্ণ দাদ ভণে কান্দে তথা ছুই জনে 
আর নাহি যাইব নন্দন ॥৮| 


গৌরীর অভিমান 
পয়ার ॥ 


অসার সংসার ভাই সার শিবনাম। 
আলম্য ঘুচাইয়। মন ডাঁক রাম রাম। 


ধুয়। ॥ পয়ার ॥ 


অগ্রিকুণ্ড সান্্িয়। দিলেন খতুরাজ। 
আসান করি আল্য রতি না করিল ব্যাজ ॥ 
অগ্নি গ্রদক্ষিণ করি কৈল নমস্কার । 

হেন কালে আকাশে হইল হাছাঁকার ॥ 
বিরম বিরূম রতি না কর সাহন। 
এইরূপে থাক তুমি কথোক দিবদ ॥ 


গৌরীর তপস্তাঁয় পিতার অনুমতি ৭১ 


তপস্যা করহ তুমি গিয়া! বনবাসে। 
পুনর্বার পাবে স্বামী ত্বাপরের শেষে ॥ 
শুনিঞা৷ আকাশবাণী হইল সুস্থির। 
দেবতার আশ্বাসেতে রাখিলা শরীর | 
তপশ্তা করিতে গেলা সাগরের কূলে । 
রিল] বলস্ত সথা সেই হিমাচলে ॥ 
এই বিবনণ গৌরী দেখিয়। সাক্ষাতে। 
লঞ্জিত হইলা শঙ্করের উপেক্ষাতে ॥ 
আনে মনে ধিক্কার কৰিলা আপনারে । 
অদৃশ্ঠ হইল। প্রভু দেখিয়া! আমারে ॥ 
প্রতৃরে করিতে বশ না পারিল রূপে । 
অঙ্গসঙ্গী তাহার হইব উগ্র তপে॥ 
এতেক ভাবিয়। চিত্তে সত্বরগমনে । 
আইলা ষথায় সখীগণ পুষ্পবনে ॥ 
পল্মাবভী বলে গৌরী আইলা কুশলে। 
আমি জানি পৌঁড়া গেলে তুমি দাবানলে ॥ 
পর্বতশিখরে অগ্নি দেখিল উজ্জল । 
সেই হৈতে আমি সব কান্দিয়। বিকল ॥ 
মলিন বদন কেন দেখি মনন্থিনী । 
ছলছল করে আখি মন্থরগামিনী ॥ 
গ্রিয়সথী পল্মাবতী অমল! বিমল! । 
সুজয়] বিজয়া রস্ভা আর চন্দ্রকলা ॥ 

তা সভারে কহিল সকল বিবরণ । 

সথী সঙ্গে আল্য ছুর্গা আপন ভবন ॥ 
শয়নমন্দিরে গিয়া থাকিল! শয়নে। 
জিজ্ঞাসা করিল। মেন। মধুর বচনে ॥ 
অন্ন পানি নাঞ্রি খাও ন। চাহ নয়নে । 
প্রকাশ করিয়া কহ কি তোমার মনে ॥ 
অনেক তপের ফলে পালা তোমা বি। 
বাপ গিরিরাজ অভাব আছে কি॥ 

কি কারণে মনে ছঃখ করছ পার্ববতি | 
পুণ্যেতে পাইবে মা গো৷ শিব হেন পতি ॥ 


জননী ধতেক চাট করে কো করি। 
প্রত্যুত্তর নাহি দেই নগেশ্কুমারী ॥ 
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে চক্ষে পড়ে লোছ। 
দেখিয়া! মেনার চিতে উপজিল মোহ । 
মাএ বিয়ে কান্দেন করিয়া গলাগলি। 
দাস দাসীগশ আইল আউদড়চুপি ॥ 
পদ্মাবতী কহে শুন লোমপাঁর সুতা । 
কহিতে সাধবস বাধে পার্বতীর কথা । 
কন্দপ করিল] শঙ্করের ধ্যানভঙ্গ | 
ক্রোধে ভন্ম কৈল রুত্র মদনের অঙ্গ | 
পার্বতী পাইল রক্ষা পরমাধুবলে । 
আমি জানি কেবল গিরির পুণ্যফলে ॥ 
এতেক শুনিঞা যেন! অধিক ব্যাকুপি। 
ভিম্বের ডাকেতে যেন ফুকরে কুবলী ॥ 
ধাইয়া আইলা যত পাড়ার পড়সী। 
জরভী যুবতী বাল] সবে মুক্তকেশী ॥ 
হেন কালে তথায়ে আইল গিরিবর । 
কহিল বৃত্তান্ত রাণী রাজার গোঁচর ॥ 
গিরি বলে গৌরি তুমি না কর রোদন। 
হইব তোমার স্বামী দেব ত্রিলোচন ॥ 
সথী লক্ষ্য করি দুর্গ| কহিল! জনকে । 
আমা না পুড়িয়া অগ্নি পুড়িল দর্পকে ॥ 
পরপূর্বা হইয়! থাকিব কি কারণ। 
তপস্যা করিব আজ্ঞা কর তপোখধন ॥ 
বশ করিবারে যি পারি জ্রিনয়ন। 
তবে সে মন্দিরে আমি করিব গন ॥ 
শুনিঞা বিবেকবাণী বালিকার মুখে । 
গিরিরাজ ক্রন্দন করিল! মনোছুঃথে ॥ 


গৌরীর তপন্ডায় পিত'র অন্গুমতি 


কহেন হেমন্ত খষি গদগদ ভাষা । 
পূর্বষ্টি আছে মা গো তপস্যার বাস! ॥ 


কুরনদীকৃলে আছে বত্বের মণ্ডপ । 
পুর্ব্বে সরস্বতী তথ করিলেন তপ | 


শিবায়ন 


নান। জাতি পুষ্প আছে আছে নান। বৃক্ষ। 


সেইখানে হরি তারে হইল প্রত্যক্ষ ॥ 
তপস্যা করিবে যর্দি হেন জান চিতে। 
সেইখানে জপ গিয় কর মুনিবৃত্তে 
ফল মুল আছে তথা শাক স্থকোমল। 
অমৃত সমান তথা স্বর্ণদীর জল | 
সহচরীগণ তোমার থাকিব সংহতি । 
পরিচর্যা করিব প্রধান পদ্মাবতী ॥ 
দেবকন্া মুনিকন্তা আসি সেই স্থলে । 
জপ তপ নান! ব্রত করে গঙ্গাজলে | 
যেইখানে মদনের ভস্ম হইল তন্গ। 
তথ। হইতে উত্তবেতে একশত ধনু ॥ 
দেখিব তোমারে গিয়। দিবসে দিবসে । 
জননী তোমার যাঁইবেন দশে বিশে | 


মেনকার নিষেধ 
বিহাঁগড়। কেদার ॥ 


তন্থু তোর যেন কাঁচ লুনি। 

রৌব্রে মিলাবে হেন জানি ॥ 
স্বভাবে তুমি সে কমলিনী। 
হিমপাতে হারাবে পরাণি ॥ 
তপেরে না যাইয় মা গ উমা। 
গলায় বান্ধিয়। থাকে! তোমা ॥ধ॥ 
আধ অষ্ট বৎসর বএসে। 

ধনে যাবে কেমন সাহসে ॥ 

কি বুদ্ধি জন্মিল তোর বাপে। 

কি লাগি পাঠায় তোমা তপে ॥২। 


পাঁল৷ সাজ 


শ্রবণে শুনিল গৌরী বাপের উত্তর । 
ঘরের বাহিরে দুর্গা আইলা সত্বর ॥ 
পিতারে প্রণাম কৈল হুইয়। ভূমিষ্ঠ । 
গিরি বলে সিদ্ধি হউক মনোভীষ্ট ॥ 

এ সব চরিজ্র দেখি মেনকা যুবতী । 
পতিরে গঞ্জিয়া কহে কর্কশ ভারুতী ॥ 
ব্যর্থ বেদশান্ত্র তুমি কৈলে অধ্যয়ন । 
লোকেতে বলাও ব্যর্থ ব্রদ্মার নন্দন ॥ 
গিরিরাজ তোমারে করিল ব্যর্থ ধাতা। 
বনে পাঠাইয়! দেহ বালিকা ছুহিতা ॥ 
স্বামীরে ভৎ্সিয়া পার্বতীর ধরে গলা । 
কোথাকারে যাও মা গো সর্বমলা ॥ 
পুবঝাণ সংগ্রহ কথ! শুন সর্বলোক। 
শুনিলে শিবের গীত হরে দুঃখ শোক ॥ 
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন। 
ভক্তজনে দয়! তুমি কর ভ্রিলোচন ॥৯| 


শিবের কঠিন বড় সেবা । 

সেবাতে মানাতে পারে কে বা॥ 
বর কি নাহিক ত্রিভূবনে। 
তপস্যা! করিবে কি কারণে ॥৩| 
বয়স দেখিয়া দিব বরে । 

বসাইব অনরিদ্র ঘরে । 

রামকৃষ্ণ দাস বিরচনে। 

অন্বিকা নিষেধ নাঞ্জি মানে ॥৪1১। 


গ্োরীর সক্কল্প 
সিন্ধুড়ারাগ ॥ 
জনক দুহিত1 দিতে যারে ৫কল ইচ্ছা । 
সেই সে আমার স্বামী আর সব মিছা ॥ 


ব্রাঙ্মীণবেশী শিব 


মদন আনিয়া! শিবে মারিলেক বাণ। 
মোরে স্বণ। কবি গ্রহ হৈল! অস্তর্ধান ॥১| 
আর ন1 কান্দ জননি ন। কান্দ জননি। 
জীবন করিল সদা শিবের নিছনি 1 
তপস্তায় বশ যদি না হয় ঈশান। 

অনলে প্রবেশ করি তেজিব পরাণ ॥ 

এক বরে দেখাইয়া! দিবে আর বরে । 
এমত বিচার নাঞ্জি দেবতার পুরে ॥২। 
কুলের কলঙ্ক হয় তোমার কথায় । 

শিব বিনে আর ষত ভাবনা বুথায় ॥ 
মোর তপ ভঙ্গেতে তোমার লাভ কি। 
ঘরে গিয়া দেখ মা গ আছে ছুই ঝি॥৩| 
সেই দুই ঝিয়ের বর ভাব এই কালে । 
আমার ভাবন। হৈল যে ছিল কপালে ॥ 
গৌরীর তপস্যা রামরুষণ দাস গায় । 
তপোবনে গেলা তুর্গা প্রবোধিয়া মায় 181২। 


গৌরীর পন্থা 


পঠমঞ্জরী রাগ ॥ 


মালঞ্চে গঙ্গার কূলে বিষ তরুর মূলে 
চন্দ্রকাস্ত শিলার মণ্ডপে । 

স্থবর্ণ কলস চুড়ে নেতের পতাকা উড়ে 
তথি দুর্গা বসিলেন জপে॥ 

কৈল ক্রত সাস্তপন অতিকৃচ্ছ_ চান্দ্রায়ণ 
তিন চারি দিবদ লংহন। 

গলিত বিহ্বের পত্র সলিল গও্ষ মাত্র 
সপ্ত রাত্রি প্রভাতে পারণ ॥১॥ 
গৌরী তপ করে চিরকাল। 

ধরিল তপন্থিবেশ জট] তার হৈল কেশ 
ভন্ম মাখে পরে বৃক্ষছাল ॥ 
১১ 


৮১ 


এইরূপে পক্ষ মাস করে বন্তা উপবাস 
মাসান্তে কেবল জলপান। 

দ্বিতীয় বৎসর গেল তৃতীয় প্রবেশ হৈল 
নিরাহারে ধরিলেন ধ্যান ॥ 

মাসে পক্ষে ধ্যান ভঙ্গ গঙ্গায় শোধিয়! অঙ্গ 
দেবের তর্পণ পূজা জপ । 

শীতকালে থাকে জলে বাহিরে বরযাকালে 
সহে দেহে শীত বাতাতপ ॥২। 

নিশিঘোগে উর্ধপদে নিদাঘে অগ্নির মধ্যে 
উর্ধবান্ থাকেন দ্রিবসে। 

কি কহিব তার ব্রত নান! মাসে নানামত 
সথীগণ থাকে আশেপাশে ॥ 

যত মুনিকন্। সথী তপ করে দেখাদেখি 
সহোদর! আইল! দুই বালা। 

অপর্ণ। আপুনি গৌরা একপর্ণ সহোদরা 
কনীয়সী এক পাটলা ॥৩॥ 

সথীবৃন্দ দেখি সঙ্গে উঠি দুরারোহ শূলে 
জপ করে বসিয়া বিরলে। 

ধ্যান ধরি আনে মনে নাঞ্ি দেখি পঞ্চাননে 
পূর্ণ পুরশ্চরণের কালে ॥ 

সম্রমে মেলিল চস্ষু চাঁহিল সকল দিক্ষু 
ন] দেখিল নিজ প্রাণনাথে। 

বামকষ দাস ভণে ভ্রমে কন্তা তপোবনে 
প্রিয় সথী পল্মাবতী সাথে ॥৪॥৩] 


ব্রাক্মণবেশী শিব 
ঘোষ। ॥ 
ভাবহু' শঙ্কর সন্কটত্রাত1) 
ভব্ভয়ভঞ্জন মঙ্গলদাত। ॥ 
পয়ার ॥ 
হেন কালে তপোবনে এক জটাধারী। 
শুভ্র অজ হ্ত্র কাধে বেশ ব্রহ্মচারী ॥ 


৮২ 

তপন্যার [ ফলে ] জ্যোতিশ্ময় কলেবর । 
কুশের মেখল] কটি অজিন অস্বর | 
কবেতে কুত্রাক্ষমাল! অঙ্গুলেতে দর্ভ। 
বেদবিশারদ খষি বড়ই প্রগল্ভ ॥ 

তাহা দেখি পার্ধতী আতথ্য ব্যবহার । 
সখী লক্ষ্য করিয়া করিল নমস্কার ॥ 
কুশের আসন দিল বিন্বতরুমূলে । 

ভৃঙ্গার পৃরিয়া দিল স্থবাসিত জলে ॥ 
দুর্ববাক্ষত দিয়! দিল গন্ধ পুষ্প মালা। 
মিষ্ট ফল মূল আনি যোগাইল ভালা। 
ধূপ দীপ দিয়া সব সহচরী সাথে । 
বিরলে থাকিয়! জিজ্ঞাসিল জোড়হাতে ॥ 
কোথা হৈতে আইলে মুনি যাবে কোন্‌ দেশ। 
এই তপোবনে কেন করিলে প্রবেশ ॥ 

মুনি বলে ব্রহ্মলৌোকে আমার নিবাস। 
ভ্রমিতে গঙ্গার তট হৈল অভিলাষ | 

মবীচি প্রভৃতি যত আছে তপোধন। 

ক্রমে ক্রমে সকল ভ্রমিল তপোবন ॥ 

এই তপোবনে আমি আল্যাঙ হরিষে। 
কাহার আশ্রম ইহা না জানি বিশেষে । 
অবস্থিত কন্া তুমি দেখি তপস্থিনী । 
কোন্‌ বংশে কিবা নাম কাহার নন্দিনী ॥ 
তোমারে দেখিয়া মোর চিত্তে [বড়] ব্যথা। 
বিলম্ব কেবল জিজ্ঞাসিতে এই কথা ॥ 
অনশন ব্রত্ত কি করিব ফল মূলে । 

পরিচয় দেও আমি যাই নিজ স্থলে । 
পার্ধতীর ইঙ্গিত পাইয়। পল্লাবতী। 
বিনয়পূর্ধবক বলে মধুর ভারতী | 

ষত সব মুনিকম্তা আনি এই স্থানে । 

আন দান তপ করি বেদের বিধানে ॥ 

যার ধেই মনস্কাম সেই তাহা সাধে। 

উগ্র তপ কবে গৌরী শঙ্কর আরাধে | 


শিবায়ন 


প্রথমে তপন্তা কৈল খাইয়। শু পর্ণ। 
তবে ত তপ্যা কৈল পান করি অর্ণ॥ 
জল ত্যাগ করি তবে কৈল নিবাহার। 
বাকল বসন গায় শিরে জটাভার ॥ 
নিদাঘ কালেতে অগ্নি জালি চতুদ্দিকে। 
উর্ধপদ করি সূর্য্য দেখে অধোমুখে ॥ 
বরুণের গৃহে যবে অরুণের গতি । 

তবে সেই ব্রতে মুক্ত হয়েন পার্বতী ॥ 
বর্ষাকালে যত বৃষ্টি গৌরীর উপরে । 
ঝঞ্ধাবাত বজ্রাঘাত সৌদামিনী ফুরে ॥ 
হৃদয়ে না করে ভর অন্ধকার নিশি । 
অন্ুক্ষণ করে জপ পল্মাসনে বসি ॥ 
শীতকালে আকঠ জলেতে করে তপ। 
যাঁবৎ না হয় তীক্ষ সুর্যের আতপ। 
হিমেতে ন] করে পীড়া হেমের শরীর । 
তপস্যাতে নহে কৃশ সম্পূর্ণ গভীর ॥ 
হিমালয় গিরিরাজ তাহার নন্দিনী । 
পার্বতী ইহার নাম মেনক। জননী ॥ 
বাপের আজ্ঞায় আপনার মনোরথে | 
শিব বিনে বর আর না৷ দেখে জগতে ॥ 
তপস্যার বলে যদি না পায় মহেশে। 
অগ্রিকুণ্ড করি তন্থ তেজিব বিশেষে ॥ 
অন্য বরের কথা না শুনে শ্রবণে। 

গুরু জ্ঞাতি বয়স্যার নিষেধ না মানে ॥ 
কহিল সকল কথ। শুন মুনিবর । 
রামকৃষ্ণ দাস কহে শিবের মঙ্গল ॥ ৭ | 


তপোভঙ্গের প্রলোভন 
পয়ার ॥ 


পদ্মার বচন শুনি মনে মনে হাসে মুনি 
তুমি ছুর্গা বড়ই রূপসী । 


গৌরীর প্রতি উপদেশ 


তব চর্চা ব্রহ্ধলোকে শ্তনিঞা নারদমুখে 
আশ্চর্ধ্য মানিল সপ্ত খষি॥ 


তুমি অবলা বালা করে ধর জাপ্যমালা 
দেখিতে বড়ই অসভব্য। 
জন্ম বটে ব্রন্ধবংশে সত্য নাহি কোন অংশে 
উগ্র তপন্তায় কিবা লভ্য ॥১। 
উম! গো, এমন বয়সে তপস্থিনী। 
পথিকের পোড়ে প্রাণ কেন জীয়ে হিমবান্‌ 
মাতা তোমার দারুণী ॥ ঞ ॥ 


নবীন যৌবন কালে উদ্বর্তন পরিমলে 
আন হয় স্থববাসিত জলে। 


বিচিত্র দুকূল পরি অঙ্গে আভরণ ধরি 
মুখবাঁস কর্পূর তালে ॥ 

ধ্মিল্প কবরী বেণী কেশ বেশ তিন জানি 
বালাকালে বেণী ভাল সাজে । 

হেনঞ্রি সময়ে জটা ভন্মের ত্রিপুণ্ড ফট! 
দেখিলে হৃদয়ে শেল বাজে |২। 

কনক মুকুর মুখে অলক তিলক লিখে 
সিন্দুর কজ্জলে করে শোভা । 

নাঞ্ডি হেন মাসী পিসী বুঝাইয়৷ হেমস্ত খষি 
স্থন্বর বরেতে দেহ বিভা ॥ 

ককশ বাকল বাসে কুচের অস্কুর নাঁশে 
ফুটে কত স্থকোমল দেহে। 

রৌন্্র শিশির পালা বাত বরিষণ শিলা 
কেমনে তোমার প্রাণে সহে ॥৩| 

তুমি গিরিরাজকন্া রূপে গুণে শীলে ধন্থা। 
বন্বৃত্তি তোমারে না সাজে। 

পরিশ্রম করে বুধ পাইতে উত্তম পদ 
তুমি দুঃখ পাও কিব। কাজে । 

হরের বয়েসে কেবা আছে আর দেবী দেব! 
হেন বৃদ্ধ দড়াইলে মনে । 

বাম দান কহে স্ত্রী তারে নাহি সহে 


এক ভার্ধ্যা মৈল অভিমানে ॥৪ ৫ ॥ 


গ্বোরীর প্রতি উপদেশ 
পয়ার ॥ 


ভাঙ্গি জঙ্গি রঙ্গিয়! শিব নাচিয় নাচিয়া' 
বুলে। 

হাত পাঁচ ছয় দীঘল জট! সাপ কিপিকিলি 

করে ॥ ধুয়া ॥ 

ক্রোধ না করিহ কন্ঠ1 তুমি বরনারী । 

মন দিয়! কহি শুন বোল ছুই চারি ॥ 

্রন্মার প্রপৌত্র ইন্দ্র অদ্দিতিনন্দন। 

কৃষ্ণের অগ্রজ তি'হে। সহত্রলোচন ॥ 

স্বর্গের রাজত্ব তারে দিয়াছেন ব্রহ্ম! । 

পুরী ত অমরাব্তী সমাজ স্তুধর্্মা | 

অমতে ভোজন তার বলে মহাবল। 

যতেক দেবত। দেখ তার করতল ॥ 

সুর্যের নন্দন যম শ্রাদ্ধের দেবতা । 

ধন্মরাজ বলি নাম থুইল বিধাতা ॥ 

ধন্মাধন্ম চচ্চা1 করে পিতৃগণ প্রজা । 

সংযমনী পুবীমধ্যে যম মহারাজ। ॥ 

বরুণ জলের রাজা সখা নামে পুরী । 

যাদোগণ অনচর ছত্রদণ্ধারী ॥ 

বিশ্রবার পুত্র ধনপতি যক্ষরাজ। 

অষ্ট মহানিধি লইয়! যাহার সমাজ ॥ 

অলক পুরীর নাম পুষ্পক বিমান। 

নিত্য ধন ধার যার মাগেন ঈশান ॥ 

অনন্ত নাগের রাজা রসাতল পুরী। 

তাহার বৈভব আমি কি বধিতে পারি ॥ 

নাবায়ণমৃত্তি তিহো৷ জগৎআধার। 

ধাহার প্রসাদে স্থিতি সকল সংসার ॥ 

যজ্ঞের দেবত] অগ্নি ব্রন্মতেজোময়। 

যাহাতে হুনিলে স্থরগণ তৃপ্ত হয় ॥ 

এতেক দেবতা তোমার না বাসিল মনে। 

নৈখত রাক্ষস জাতি ভাইবা কেমনে ॥ 


শিষায়ন 


দিতির নন্দন বায়ু প্রাণের ঈশ্বর | 
কশ্তপকুমার গ্রহরাজ দিবাকর ॥ 
বিজরাজ চন্দ্র দেখ নক্ষত্রের পতি । 
ধার এক কল! শিরে ধরে পশুপতি ॥ 
যাহার অমুত পানে দেবতা অমর। 
চাদের মমান কেবা সংসারে স্থন্দর | 
ঘখনে চতুরাঁনন বাটিল রাজত্ব। 
তাহাতে জান্তাছি আমি শিবের মহত্ব ॥ 
প্রেত ভূত পিশাচেতে তার অধিকার । 
ভূলিল! দেখিয়া! তার কোন্‌ ঠাকুরাল । 
ঘরগুণ বরগুণ ন। জানি বিশেষ । 
কেমনে তোমার পিতা কবিল আদেশ ॥ 
বরিবে শঙ্কর বর বাপের আজ্ঞায়। 

শিব হেন দীন নাঞ্জি দেবতা সংজ্ঞায় ॥ 
শুনিঞ] মুনির কথা ক্রোধিত ভবানী । 
কম্পিত অধরে বলে লোহিতলোচনী ॥ 
শুন শুন পল্মাবতী বিজয়! সুজয়] | 
বুঝিতে না পারি এই ব্রাহ্ণের মায় ॥ 
অজিন অন্বর পরে জট ধরে বুথা। 
ব্রহ্মলোকবাসীর সদৃশ নহে কথা ॥ 

ভগ্ড তপন্বী এই বড়ুবেশ ধরি । 
তপস্বীরা কিবা যায় যথা থাকে নারী ॥ 
অতিথি দেখিয়া আমি করিল আদর । 
বলিতে বলিতে বড়ু হইল প্রখর ॥ 
শিবনিন্দা করে যত না শুনি শ্রবণে। 
সবে মেলি কহ মুনি চল অন্ত স্থানে ॥ 
শিবনিন্দা করে ঘেই সে বড় নারকী। 
যেই যেই শুনে তাহ! সে হয় পাতকী ॥ 
দেবনিন্দ গুরুনিন্দ সাধুনিন্দন। পাপ। 
কর্ণেতে গুনিলে হয় অন্তরে সম্তাপ ॥ 
মুনি বলে কন্যা! আমি যাই অস্ত স্থান। 
বোল ছুই চারি বলি কর অবধান ॥ 


রামকফ দাল গায় হৈয়া মুধমন। 
কহিব সংক্ষেপে শঙ্করের আচরণ ॥ ৬ ॥ 


ছগ্বেশীর শিবনিন্ছা 
রাগ॥ 


জনম না জানি শিবের জননী জনক । 
জ্ঞাতি গোত্র নাহি শিবের কেবল একক ॥ 
শিরে ছজ্ব ধরে তার সহম্বেক ফণা। 
গুনিলে শিবের কথা হইবে বিমনা ॥ 
কি গুণে বরিবে গৌরী বাতুল মহেশ। 
কেমন কুমতি তোরে দিল উপদেশ ॥ 
ধবল শরীর শিবের শিরে জটাজ.ট। 
ধুতুরার ফুল শিবের মাথায় মুকুট | 
মন্তকে রছেন সদ গঙ্গা অবলা! । 
ললাটে উদয় করে চন্দ্রমার কলা 

পঞ্চ বরণে শিবের পঞ্চ বদন । 

পিঙ্গল লোহিত পীত এ তিন লোচন ॥ 
কুগুলী কুগুল তার কর্ণের ভূষণ। 

গলে অস্থিমালা দোলে বড়ই দূষণ । 
কণ্ঠে কালকুট শিবের অঞ্জনের ছটা । 
ভোজন গরল তার তৃজঙ্গ যোগপাট! ॥ 
নান! মুত্তি ধরে হর যেন বহুরূপা। 
ক্ষেণেক বার্ধক শিব ক্ষেণে হয় যুবা ॥ 
ক্ষেণে দশহস্ত হয় ক্ষেণে দুই চারি। 
অর্দাঙ্গে পুরুষ শিব অর্ধ অঙ্গে নারী ॥ 
শ্মশানের ভস্ম শিবের কন্তরী চন্দন । 
ব্যান্রচম্ম পরে হর না! মিলে বসন ॥ 
দিগন্ধর হেয়! নাচে নাহি বাসে লাজ। 
লিঙ্গে পৃজ। লইয়! বলায় দেবরাজ | 
কাধে সিদ্ধ ঝুলি তার নিত্য মাগে ভিক্ষা। 
ইহাতে জানিহ গৌরি ধনের পরীক্ষা ॥ 


ছগ্সুবেশীর প্রত্যুত্বর ৬ 


ভূত প্রেত সঙ্গে শিব হইয়া একজুটি। 
গাল বাজাইয়! নাচে করিয়। ভ্ুকুটি ॥ 
বাহন বলদ ততবার অতি বিপরীত । 
বিচারিয়! দেখ চিত্তে কি নহে অনীত ॥ 
কিরাতের হেন শিব পর্বতে নিবাস। 
শিবের কথায় যত হাস্য পরিহাল ॥ 
রামকৃষ্ণ দাস কহে দ্বিজের উত্তর । 
শিবনিন্দা শুনি গৌরী ক্রোধিত অস্তর ॥৭। 


শিবমহ্িমা 


অনাদি অন্ত শিব জগতের পিতা। 
কোন্‌ জন! হইব শিবের জন্মদাতা] ॥ 
দেবের দেবতা শিব মহাদেব নাম। 

তুমি কি জানিবে শিবের গুণগ্রাম ॥১। 
বড়ু শিব মৃত্যা্জয় বড়ু শিব মৃত্যুপ্তয়। 

না কর শিবের নিন্দা না সহে হৃদয় ॥ 
উর্দধমুখে যোগ ধ্যান পূর্ববমুখে জ্ঞান। 
পশ্চিমেতে বেদপাঠ পুরাণ প্রমাণ ॥ 

বাম মুখে থাকেন শিব সঙ্গীত কৌতুকে। 
সকল সংহারে শিব এই পঞ্চ মুখে ॥ 
তিন গুণ ধরে শিব তেঞি ত্রিলোচন। 
হরের স্মরণে হয় পাপ বিমোচন ॥ 

নয়নে নিবসে রবি শশী বিভাবস্থ | 
শিবের মহিম! যে না জানে সেই পশু ॥ 
জগৎ [ আধার ] ধর! বাস্ুকির শিরে। 
বাস্থকি বিশ্রাম করে শিবের শরীরে ॥ 
রামকৃষ্চ দাস কহে উমার বচন। 

ভূজঙ্গ ভূষণ শিবের এই সে কারণ ॥৪|৮| 


ছল্সবেদীর প্রত্যুত্তর 
বারাড়ি রাগ ॥ 


তুমি কন্ত1 অল্পমতি ইচ্ছিলে শঙ্কর পতি 
নাঞ্ি রূপ গুণ কুল ধন। 

অহনিশ সাধে যোগ নাহিক বিলান ভোগ 
স্্রীএ তার কোন্‌ প্রয়োজন ॥ 

নাঞ্ি তার গ্রাম্য ধর্পা না করে সংসারকর্ম 
না ধরে ব5ন কার শিক্ষা । 

দেখিলে কামের বস্ম নিমিষে করিল ভম্ম 
কোপানলে নাঞ্ কার রক্ষা ॥১॥ 

উম] গ, ভূলিলে কেমন অভিলাষে। 

তপেতে পাইলে ছুঃখ না দেখিবে স্থখমুখ 

দরিদ্র স্বামীর গৃহবাসে ॥ঞ॥ 


তুমি ত স্থন্দরী উমা রূপে রত্বাকরদম। 
জটাজ,ট সমান শৈবল। 
লাবণ্য তরঙ্গ তনু জযুগ সারঙ্গ ধন 


নেত্রযুগ সফরী চঞ্চল ॥ 
বদন তোমার ইন্দু বচন অম্বতবিন্ু 
মাণিকা সদৃশ ওষ্ঠাধর। 


দশন মুক্তার শ্রেণি  কশোভ] কম জিনি 
ক্রোধে তুমি বাড়ব আনল ॥২॥ 
কটাক্ষে নিবসে বিষ ধন্বস্তরি গুণে হাঁস 


উচ্চৈঃশ্রবা সমান প্রমোদ । 


পল্মরাগ হস্ত পদ স্থর] বয়ঃসন্ধি মদ 
পারিজাত অঙ্গের আমোঁদ ॥ 

এরাবত সম গতি তোম]। দেখি হৈমবতি 
মুনিমন হয় ত অস্থির । 

সমুদ্রের যত বত্ব বিধাতা করিয়া ষত্ব 
নিশ্মীইল তোমার শরীর ॥৩। 

না৷ কর যৌবন শেষ ঘুচাও তপস্থিবেশ 


দুল্পভি শিবেরে দেও ক্ষম।। 


টপ শিবায়ন 


তপস্তার আছে ফল পাবে তুমি যোগ্য বর 
ভাবি চিত্তে আপন উপম॥ 

পাষাণ তোমার পিতা অধিক নির্দয় মাতা 
তোমা কগ্তা রাখি তপোবনে। 

সাধিবেক কোন্‌ সিদ্ধি ঘরে ন।ঞ্ি কিবা নিধি 
রামকষণ দাস বিরিচনে ॥ ৪ ॥৯॥ 


গৌরীর ক্রোধ 


শুনিয়। বড়ুর বাকা চগ্ডিকার ক্রোধ । 
উৎকট না বলে যজ্ঞস্থত্র অন্থরোধ ॥ 
শুন শুন সথি সব আমার বচন । 
তপোবন ছাড়ি যদি ন যায় ব্রাহ্মণ ॥ 
আমি সব ধাই চল আপন ভবনে । 
মহেশের নিন্দা নাঞ্ি শুনিতে শ্রবণে ॥ 
নিষেধ ন। মানে বিগ্র বলে হুরাক্ষর। 
জ্ঞান মাত্র নাঞ্জি ছিজের প্রকৃতি মুখর ॥ 
এতেক বলিয়া! দুর্গ উঠিতে সত্বরে। 
বুকের বাকল খসে চরণ পিছলে ॥ 
পয়ৌধর অধর জঘনে হৈল দৃষ্টি । 
আকাশে দেবতাগণ করে পুষ্পবৃষ্টি ॥ 
হরের হৃদয়ে হৈল কামের উতপত্তি। 
মনোভব হৈয়। কাম রহিলা সংপ্রতি ॥ 
কাম ভস্ম করি শিব সাধিলেন যোগ । 
তাবৎ ন1। ছিল স্ত্রী পুরুষ সংযোগ ॥ 
দেবতা অস্থুর যক্ষ রাক্ষণ কিন্নর। 
সিদ্ধ সাধ্যগণ আর গন্ধরব অপ্লর ॥ 
নর নারায়ণ আর যত মৃগ পশু । 

কার অঙ্গে ন! ফুটিল কুস্থমের ইযু ॥ 
পক্ষী পতঙ্গ কীট স্থল জলচর। 

নাগ মবীস্থপ কেবা ধরে কলেবর ॥ 
সেই কালে সভাকার জন্মিল আনন্দ । 
সর্ধজীব ব্রীড়। করে হইয়৷ স্বচ্ছন্দ ॥ 


বসস্ত কামের সথা দেবতার কাঁজে। 
আপন] জানাইল সেই তপোবন মাঝে ॥ 
নান। বর্ণে নানাজাতি কুহুম বরিষে। 
তাহে ষট্পদপুও গুপ্তরে হরিষে ॥ 

গঙ্গার তরঙ্গ সঙ্গে করি আলিজন। 

মন্দ মন্দ বহে তাহে মলয় পবন ॥ 
কোকিল কপোত কীর হরিত ভাস্বর 
নান] পক্ষিকলরব শুনিতে হম্বর ॥ 
স্বর্ণদীকল্লোল আর নরঘার ধ্বনি । 
পঞ্চশব্ধি বাদ্য বাজে কর্ণরম্য শুনি ॥ 
কলাপী কপোত নাচে সারন সারসী। 
জলে ক্রীড়া করে চাকাচাকী হ।াহাসী ॥ 
ইহ] দেখি শিবের চঞ্চল [ হেল] মন। 
সবীগণ সঙ্গে দুর্গ! কন্ধিল৷ গমন ॥ 


শিবের সম্তোব 
পদ দুই চারি দুর্গা গেলেন বিমুখে। 
নিজমূত্তি ধরি শিব দাণ্ডাইল সম্মুখে ॥ 
বুধধ্বজ বিমান রত্বের যোল চাকা। 
কনককলস চুড়ে উড়িছে পতাক। ॥ 
মাঁণময় স্তম্ভ সব কনকের চাল। 
বদ্র বৈদূর্্য হীর1 নীলাতে মিশাল ॥ 
শ্বেত চাঁমর নাবে মুকুতার বারা । 
বিচিত্র পাটের থোপ প্রবালের মালা ॥ 
শিবের রথের শোভ কে বগিতে পারে। 
উদয় করিল যেন কত দিনকরে ॥ 
কোটি কোটি চাদ জিনি শিবের প্রকাশ । 
দেখিয়। গৌরীর চিতে লাগিল তরাঁস ॥ 
জটায় জান্ুবী যেন মালতীর মাল!। 
রত্বের মুকুট তায় সাজে চন্দ্রকল] ॥ 
তিন বর্ণে কমল বিকসে ত্রিলোচন। 
খগপতি চঞ্ু ষেন নাসিক! গঠন ॥ 


পার্বধতীর গৃহে প্রত্যাগমন ৮৭ 


বদন হন্দর যেন শারদের শশী । 
হিন্গুলে হীরার পাতি হেন দেখি হাঁসি ॥ 
বচন পীযুষ সম অধরে মিলায়। 
মণিরত্ব ভূষণ ভূষিত সর্ববকায় ॥ 
কণ্ঠেতে গরল ঘেন কন্তরীর শোভা! । 
গলায় বাস্থকি যেন মুক্তাহার আভা ॥ 
চারি ভূঙ্জ স্ববলিত করসরসিজে । 
ব্রাভয় দান পিনাকমন্ত্র বাজে ॥ 
পরিসর উবু কটি জিনিঞ| কেশরী । 
নাভি গভীর তাহে ললিত ত্রিবলী ॥ 
বিপুল নিতম্ব রস্ভাযুগল জঘন। 
অপাঙ্গ ইঙ্গিত দুর্গ করিল। তখন ॥ 
শার্দল বিশেষ চম্ম যেন চিত্রবাস। 
চরণযুগল রাঙ্গ! কমল বিকাশ | 
শিবের অদ্ভূত রূপ দেখিয়া পার্ধতী। 
অস্তরে সস্তোঁষ মুখে করেন কাকুতি ॥ 
শিব বলে উমা তোমার তপস্যার ফল। 
পুপপবিভা করি এই উদ্যান ভিতর ॥ 
তপের প্রভাবে তুমি জিনিলে শঙ্কর । 
আজি হইতে হইলাঁড শুরু কিহ্কর॥ 
গৌরী বলে শুন প্রভু ত্রিদশের নাঁথ। 
অগ্নি সাক্ষী করি কন্ত। দান করে তাত ॥ 
মাতা মাতামহী আদি যত কুটুদ্দিনী। 
মঙ্গল আচার করে কুলক্রম জানি ॥ 
পরদিনে কুশগ্ডিক1 সাঙ্গ হয় যদদি। 
তবে দত] হয় কন্যা বিবাহের বিধি । 
সর্বদেবময় তুমি তুমি সর্ববজ্ঞান । 
গন্ধবর্ব বিবাহ নহে তোমার বিধান ॥ 
নারদ আসিয়! সম্ভাধিব গিরিরাঁজে । 
অরুত্ধতী পাঠাইবে রমণীসমাজে ॥ 
গৃহস্থের ধশ্ম প্রভু আছে যেন রীত। 
সেইন্ধপে বিভা কর এই সে উচিত ॥ 


হইতে তোমার দাসী চিত্তে চিরকাল। 
এত দিনে কৃপা হৈল এই ঠাকুরাল ॥ 
অপর্ণ। ছলিয়! হর হৈলা অস্তর্ধান । 
হরিয়! হরের মন দুর্গার প্রয়াণ ॥ 
শ্রীরামকৃষ্ণ দাসের অন্য নাঞ্ডছি গতি। 
ইহ পর ছুই লোকে গ্রভূ পশুপতি 1১০॥ 


পার্বতীর গৃহে প্রত্যাগমন 
রাগ ॥ 


অপর্ণ! প্রফুল্লমুখী সঙ্গে লইয়৷ সব সখী 
উপনীত জনক আশ্রমে । 

মেনক শ্ুনিল কাণে আশ্চধ্য মানিল মনে 
বারি হল ধাইয়! সম্তরমে | 

দ্বেখিয়] কন্তার মুখ পাইল পরম সখ 
বাহ প্রসারিয়] কৈল কোলে। 

নয়নে নিবসে জল অঙ্গেতে বুলাইয়া কর 
লক্ষ লক্ষ চুম্বন কপোলে ॥১৫ 

উম! গ, আজ্জি সে প্রসন্ন মোরে বিধি । 

দেখিয়া তোমার বজ্ত। পাসরি মৈনাক পুত্র 
পাইল যেন হারাইল নিধি ॥ঞ। 

মায়ের করুণা কথা শুনিঞ] লাগিল ব্যথ৷ 
কহিল সকল বিবরণ। 

তপে মনোরথ সিদ্ধি শুনিঞা সন্তোষ সাধবী 
ত্বামীরে করিল বিজ্ঞাপন ॥ 

আনন্দে হেমন্ত খষি রত্বসিংহাসনে বসি 
আস্ফোট করিল বাহুমূলে। 

পুলকিত কলেবর জামাত। হইব হর 
আজি মোর জীবন সফলে ॥২॥ 

ইচ্ছাবরি হৈল শুভা শহ্কর না করে বিভ। 
এই রব সর্বলোকে বলে। 


৮৮ শিবায়ন 


লাজে নাঞ্জি মাথা! তুলি ঘুচিল মনের কালি 
কেবল গৌরীর ভপোবলে। 

মেনক। ভাকিয়া সী ভাজিয়া বাটিল নখী 
গন্ধ মুখ! মেখী আমলকী । | 

ভূঙ্গরাজ তিল গিল! গন্ধমাতৃ মন:শিলা 
রজনী রোচন] অঙ্গে মাথি ॥৩। 

মহানারায়ণ তৈল আনি অভ্যঙ্গিত কৈল 
সঙ্গে লইয়া সহচরী আলি। 

কপুর বাসিত বারি কনককলসে ভরি 
দুর্গার মস্তাকে তুলি ঢালি ॥ 

বন্ত বেশ দূর করি পরাল্য পাটের শাড়ি 
মলয়জ কুষ্কুম কম্তরী। 

রামু দাস ভাষে কক্কতি বুলাইয়! কেশে 
জাদ দিয়া বান্ধিল কবরী |8॥ ১১] 


নারদের উপদেশ 
পয়ার॥ 


ললাটে সিন্দুর দিল নয়নে কঙ্জল। 
নাসিক] বেশরে সাজে নান্ধে মুক্তাফল ॥ 
শ্রবণে কুগ্ডল কণ্ঠে শোভে গ্রৈবেয়ক। 
হৃদয়ে হিরণ্যহার হীরার পদক ॥ 

কন্কণ বলয় ভুজে বিচিত্র কেয়ুর । 
কটিতে কি্কিণী পর্দে কনকনৃপুর ॥ 

সথী সঙ্গে ভ্রমে কন্া পুরীর ভিতরে । 
হেন কালে আইলা নারদ মুনিবরে ॥ 
নারদ দেখিয়। দুর্গ গেলা অস্তঃপুরী | 
মুনির সম্মুখে যেন পড়িল বিজুলী ॥ 
নারদেব কথ! শুনি আল্য1 হিমবান্‌। 
পাস অর্থ্য আসন দিলেন বিদ্যমান ॥ 
নারদ বলেন ভায়া হষ্ট দেখি আজি । 
হেন বুষি এত দিনে হৈল! কৃতকার্ধ্য ॥ 


গিরিরাজ বলেন তোমার উপদেশে। 
লোক হাসাইয়৷ কার্ধ্য সিদ্ধ হৈল শেষে ॥ 
নারদ হেমস্ত ছুহে করি আলিঙগন। 
কহিল যতেক দেবতার বিবরণ ॥ 

ইন্দ্র আদি দ্েবগণ হইল! সাধক । 

তুমি রুপা কৈলে বধ হয় ত তারক | 
শুভ দিন করিয়া! পার্বতী কর দান। 

না কর বিলম্ব গিরি শুন সাবধান ॥ 
হেমস্তের সঙ্গে কথা কহিয়া নারদ । 
টে'কির পিঠেতে তুলি দিল ছুই পদ ॥ 
নারদের বাহন ঢেকি অব্যাহত গতি । 
অস্তঃপুরে গেলা যথা মেনকা যুবতী | 
নারদ বলেন রাণি তুমি পুণ্যবতী ৷ 
গোত্র পবিত্র কৈল জন্মিয়! পার্বতী ॥ 
অচ্চিবে জামাতা শিবে জীবনের শ্লাঘ্য । 
হর গোরী একত্র দেখিবে বড় ভাগ্য ॥ 
ব্ভার পাইবে রাণী বাঘের চামড়া । 
অধিবাসের কালে পাঁবে চিরুণী ওকড়া ॥ 
পাইবে গোঠিয়। পাস্ছ সি্দুর বদল। 
কোটার বদলে পাবে ধুতুরার ফল । 
পাইবে সর্পের তুমি অষ্ট অলঙ্কার । 
ফটিক কুগুল অস্থিমাল৷ ক্মাল ॥ 

সঙ্গে আসিবেক ভূত দানব পিশাচ । 
ঘর দ্বার না! থাকিবেক তপোবনে গাছ ॥ 
এক শ্বশুরের শুনিঞাছ পূর্বকথা । 
মচ্ুষ্যশরীর দক্ষ ছাগলের মাথা ॥ 
মহেশের ঠাঞ্জি নাই গুরুর গৌবব। 
পাত্র মিত্র যত তার প্রমথ টভরব্‌ 
নাবদ কৌতুক করে কাতর মেনকা। 
মোর মাথ। খাও সত্য কহিয় ছোটক1 ॥ 
তোমার কথায় মোর কাপিল অস্তর। 
গোৌরীরে গলায় বান্ধি প্রধেশির জল | 


পু্পচয়নোপাখ্যান 


যথায় মৈনাক আছে সমুদ্র ভিতরে। 
মাএ বিএ তথা গিয়া থাকিব বিরলে ॥ 
বর না দেখিলে মুগ্রি আপন নয়নে । 
বিভা নাগ্রি দ্দিব আমি অন্যের বচনে ॥ 


৮৯ 


সিহ্ধযুলি কাদ্ধে করি হবে বিরূপাক্ষ। 
দেখিলে মুনির কন্তা করিবে কটাক্ষ | 
বপিতে বলিলে প্রত্থু নাচিবে কৌতুকে। 
পায়েতে ধরিবে তাল গালবাদ্য মুখে ॥ 
পিঙ্গা ডূম্থরু বাজাইয়! গাইবে উচ্চম্ববে। 
যেমতে গৌর মা মেনকা ভোলে পড়ে ॥ 


দেখিতে ভ্রকুটি নাট ছাড়ি নিজপুরী । 
টকলাসে নারদ আগামী 
এই কথা সত্য করি নারদের গতি। দান দিতে চাহিলে না| লবে অন্ত দান। 
ইহা শুনি মনে মনে হাসেন পার্বতী ॥ কন্যাদান মাগিহ এই কহিল বিধান ॥ 
আইলা নারদ মুনি কৈলাসশিখরে । কদাচিত ক্রোধ যদি করে গিরিরাজ। 
প্রদক্ষিণ গ্রণাম করিল! মহেশ্বরে ॥ ধিকাধিক সহিবে না বাসিবে কিছু লাজ ॥ 
কহিল সকল কথা৷ আপন চাতুরি। রামকৃষ্ণ দাস গান নারদের শিক্ষা। 
তোম। ন! দেখিলে বিভা ন! দেই শাশুড়ী ॥ পার্বতীর তরে গিয়া! মাগি আন ভিক্ষ। ॥ 
একদিন যাবে গৌসাঞ্ডি হিমের নগর । এত দরে রহিল আজি শিবের মঙ্গল। 
ভস্মবিভূষিত তন্ু হইয়া জটাধর ॥ ভক্ত নায়কে প্রভু করিবে কুশল ॥ 
পালা সাঙ্গ ॥ 
পুষ্পচয়নোপাখ্যান কি আরে, চলে ছুর্গা পুষ্প আঁহরণে। 


শিবের পুষ্পোগ্ভানে গৌরী 


ভাই, শুন ইতিহাস কথ! পার্বতী লইয়া তথা 
সঙ্গে তার মুনিকন্াগণ। 

উষ্ংকালে সনক্ষত্রে আমি নারায়ণক্ষেত্রে 
গঙ্গান্সান দেবত। তর্পণ ॥ 

দিবাকরে দিয়! অর্থ্য ভক্তিভাবে পৃজি ভর্গ 
অবশেষে জপ লমর্পণ। 

উদ্যানে গঙ্গার তটে নানাবর্ণে পুষ্প ফুটে 
দেখি দুর্গ হরষিত মন ॥১। 
১২ 


মধ্যাহ্ন পৃজিব হর তবে সে যাইব ঘর 
তুষ্ট প্রত ত্রিসদ্ধি জপনে ফর 

সথী সঙ্গে যুক্তি করি পুষ্পতুলি সাজি ভরি 
করে লৈয়। কনক আকুষি। 

ছাড়িয়৷ আপন পুর আইলা অনেক দ্র 
মহৌষধিবনে আসি বগি ॥ 

জ্যোতির্বয় মহৌধধি তলেতে কাঞ্চন বেদি 
বনে ভ্রমে ভয়ানক জন্ত। 

সিংহ ব্যান্র সর্প দেখি ডাকি বলে যত সখী 


আগেতে উচিত নহে গন্ত ॥২॥ 


৯০ শিধায়দ 


না শুনে কাহীর কথা ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা 
দেখি মরকতের প্রাকার। 

তাহার ভিতর দেখি কুস্থমিত সব শাখী 
প্রবেশ হুইতে নাহি দ্বার | 

সেই মালঞ্চের কীধি থুড়ি লাফে হৈমবতী 
ডিজাইয়া! পড়িল ভিতরে। 

কক্কণ কিছ্ধিণী ধ্বনি মঞ্জীরের শব্ধ শুনি 
পক্ষিকুল সচকিত ডরে ॥৩| 

সহজে কমলমুখী নিঃশ্বাসসৌরভ সাক্ষী 
ভূঙ্গ উড়ি পড়ে বারে বারে। 

উরেতে লক্ষিত বেণী দৃরে হৈতে দেখি ফণী 
মযুর ধাইল গিলিবারে ॥ 

বানু বিষলতা ভাঁতি দেখি রাঁজহংসপ্পাতি 
হরিষে ধাইল উর্দমূথে । 

রামকৃষ্ণ দান রচে অঙ্গুলি পল্লব নাঁচে 
উৎপাত করিল আপি শুকে 181১। 


গৌরীর পুষ্পচয়ন 


বড়াই গ, আর ন। আপিব এ না পথে। 
মজিল মহত্ব মোর রাখালের হাতে ॥ধুয়| 


পয়ার ॥ 


উদ্যান ভিত্তরে ছুর্গা আইলা এবেশ্বরী । 
বাহিরে রহিল ঘত সখী সহচবী ॥ 

যত পক্ষিগণ আপি পার্বতীরে বেড়ে । 
ভ্রমর যাইতে চাহে মালঞ্চ ভিতরে ॥ 
আচল ফিরাইয়] হুর্গা নাড়েন আঁকুষি। 
বিস্মিত হইল! বড় মালঞ্চেতে আপি। 
সম্মুখেতে দেখিল মন্দার পারিজাত। 
পুষ্প তুলিবারে গৌরী বাড়াইল হাত ॥ 


শিবের সঙ্কোচে যত সব স্ুরবৃদ্ষ। 
পার্বতী দেখিয়া তার! ছৈল অস্তরীক্ষ | 
পুষ্প না পাইয়৷ উম্না করে ষনস্তাপ। 
পারিজাত মন্দারে তখনি হৈল শাপ॥ 
শিবপৃজা করিবারে আমার প্রয়াল। 
আম! দেখি বৃক্ষ তুমি উঠিলে আকাশ | 
তেপালিত৷ কাট মান্বারি জন্মিবে মরতে । 
মা লাগিবে দেবকার্ষ্যে বোন্দ হইবে ক্ষেতে ॥ 
গন্ধ বাদ না থাকিব না পরিব লোকে। 
এতেক বলিতে গৌরী দেখিল অশোকে ॥ 
অশোক কিংশুক ঠাপ আর নাগেশবর। 
বকুল কাঞ্চন বক কদস্ব পাঁটল ॥ 

কুটজ কনকটাপা ত্রানিত অন্তরে । 

নিকট করিয়। ডাল দিল অন্থিকারে ॥ 
হরিয হইলা এই গব ফুল তুলি। 
াজিতে আপুনি আপি পড়িল সিউলি। 
কৌতকে অশোক বৃক্ষে দেবী দিলা বর। 
অশোক হিংসায় শোক পায় মূঢ় নর। 
অশোকপল্লব চাহি যেই যেই ব্রতে। 
সেই ব্রতে কাম্যসিদ্ধি হইব ত্বরিতে ॥ 
এই বর দিয়া দেবী চলি গেল! আগে । 
করবীর করুণ রঙ্গিল বাম ভাগে ॥ 

সম্মুথে দেখিয়] জব! তুলিল সত্বর। 

টগর দুর্গার সঙ্গে করিল উত্তর | 

তুমি হেমন্তের কন্যা আমি জানি তোমা। 
এই ত উদ্যান বটে কৈলাসের সীম! ॥ 
মহৌধি প্রস্থ হেমস্তের অধিকীর | 

না জান হরের বার্তী ফুল লোট কার ॥ 
শিবের আছুক দীয় যদি শুনে নন্দি। 
প্রমথের হাতে বন্য! বনে হইবে বন্দী ॥ 
শুনিঞ কর্কশ বাণী ভবানীর ক্রোধ। 
শিব হইতে ভিন্ন আম! বুঝিলে দুর্বদোধ ॥ 


কৈলাসে সংবাদদান ৯১ 


তোমা! পুম্পে পুঞ্জে ঘেই শ্্রীলিঙ্গ দেবতা । 
্্ীভ্রষ্ট হয় সেই পূজা যায় বৃথা 
তোমার স্থগঞন্ধি আসিবেক করবীরে। 
তুমি শোভ। পাবে ক্ষেত্রবটুকের শিরে ॥ 
মল্লিক! মালতী ঘৃথী কুন্দ বন্ধুজীব। 
নেয়ালী তুলিল গৌরী অচ্চিবারে শিব। 
সেপতী মাধবী লতা লবঙ্গ কস্তরী। 
শতবর্ণ ভূমিচাপ। তুলিল সুন্দরী ॥ 

যেই যেই পুষ্প জানে দেবীর গৌরব। 
তারে তারে দিল! দুর্গা অধিক লৌরত। 
দমন মরুয়! জাতি গুলাল তুলসী । 
জটাপুষ্প তুলিল ফুলের হৈল রাশি ॥ 
হইল মধ্যাহুকাল শিরোপর ভাঙু। 
পরিশ্রমে ছুর্গীর ঘামিল সব তন ॥ 
উদ্যান ভিতরে আছে দিব্য সরোবর । 
কমল কুমুদ নানা বর্ণেতে উৎপল ॥ 

মন্দ মন্দ বামু বহে সুধা সম নীর। 
কনকে রচিত তাঁর দেখি চারি তীর ॥ 
স্নান করিবারে দেবী চলিল! সত্বরে । 
ওকড়। আপাঙ্গ তার লাগল অন্বরে ॥ 
বসন মাজিতে উম। পরম চিন্তিত। 
কনকধুতুর! তারে বুঝাইল শীত ॥ 
রাজকন্। হৈয়! তুমি ভ্রম একাকিনী। 
প্রমথ ভৈরব ভূত শিবের বাহিনী ॥ 
নিষেধ করিল তোম! আপার্গ ওকড়া। 
জলেতে নাঘ্িণে গৌরী হইব ঝগড়া ॥ 
কাঁরেহ শাপিলে তুমি কারে দেও বর। 
না জান বিশেষ কিসে তুষ্ট মহেশ্বর ॥ 
যত পুষ্প তুলিয়াছ সব হয় বৃথা । 

যদি নাঞ্রি দেও শিবে শ্রীফলের পাতা ॥ 
সহন্রেক তোল যদি নীল উৎ্পল। 

এক ধুতুরায় তার চতুগ্ডণ ফল॥ 


ধর মার করি ধায় 


ঘলদ্সী দেও শিবে ওকড়! আপাঙ্গ। 
স্থলজাত ফুলে তুমি পূজ। কর সাঙ্গ । 
কাশ কুশ পুষ্প দেও আর শমীদল। 
অর্কপুষ্প দেও দশ স্বর্ণের ফল ॥ 
শ্বেতপন্ম সম শ্বেত মন্দারের পুণ্য । 
বিন্বপজ্র সবার প্রধান অগ্রগণা ॥ 
ধুতৃবার বোলে ছুর্গা না করিল রোষ। 
বরদান কৈল তারে হইয়। সম্তোধ ॥ 
কেবল ধৃস্তরে যে বা পূজে গঙ্গাধর । 
একদিনে পায় কোটি গোদানের ফল ॥ 
এক এক পুশ্পে পূজ। করে নিরম্তর | 
মোক্ষপদ পায় পূর্ণ হইলে বৎসর ॥ 
বিশ্বপত্র স্থৃতি হৈল ধৃস্তরের কথায়। 
তুলিল অখগ্ড পত্র লহম্্র সংখ্যায় ॥ 
চারি বণে ধৃস্ত পুষ্প তুলি হরধিতে। 
কেশ কীট বালুক1 বাছিল ভালমতে ॥ 
জলেতে উলিল] গৌরী করিবারে ন্ান। 
দশ বিশ পঙ্জে ধরিয়া মারে টান ॥ 
দেখিবারে পায় তাহা খিবের কিন্কর। 
প্রীরামরুষ্চ দাস রচে বন্দিয়া শঙ্কর ॥ ২॥ 


কৈলাসে সংবাধদ।ন 


সরোবর মধ্যে টজি তাহাতে রক্ষক ভূঙ্গি 
সঙ্গে তার ভৈরব বেতাল । 
সবে খিরে ধরে জটা কনক বর্ণেতে কট। 


বিরূপাক্ষ ব্দন করাল ॥ 


কড়মড় করে দাত কাকালে লাগ্যাছে আত 


গজচন্ম তাহে কটি বেড়া। 
রাক্ষপীর অভিপ্রায় 
কেহ বান্ধিবারে আনে দড়া ॥১॥ 


৯২ শিবায়ন 


ভাই রে, কোপে চণ্তী হইল! বিমন]। 


শুনিয়৷ হাসেন কৃত্তিবাস। 


গভীর হুক্কার ছাড়ে ঝড়ে যেন কলা পড়ে স্সামরুষ্ণ দাস ভণে কল জানিল মনে 
_ মৃচ্ছিত হইল যত সেনা ॥ কারে কিছু ন। কৈল প্রকাশ ॥ঞ্।৩| 
ভূঙ্গি দুরে হৈতে চাহে পাছু হইয়া! পাএ পাঁএ 
ধাইয়া গেল কৈলাসশিখরে। 
প্রভুরে নৌঙাঞা মাথা কহিল সকল কথা শিবের আদেশ 
দৈত্য আইল মালঞ্চ ভিতরে ॥ প্রমথ ভৈরব চণ্ড কুম্মাণ্ড বেতাল। 
বুঝিতে দেবের শক্তি ধরিয়া অবলামৃত্ত ভূত প্রেতগণ সঙ্গে যত ক্ষেত্রপাল॥ 
মায়! পাঁতি মীলিনীর বেশে । বটুক গুহাক লৈয়! নন্দি সেনাপতি । 
ডাল ডাঙ্গি ফুল তোলে অবশেষে ওলে জলে ভৃঙ্গিরে করিয়! চর চল শীঘ্রগতি ॥১1 
পদ্মখণ্ড ভাঙ্গিল নিঃশেষে ॥ নন্দি, চল রে আপুনি চল রে আপুনি। 
শুন গোসাঞ্ঞি ভ্রিদশের নাথ। আমার মালঞ্চ লুটে কেমন মালিনী ॥&॥ 


কে বলে তাহারে বাল! কর্ণেতে লাগিল তাল। 
হুহুঙ্কার ষেন বজাঘাত ॥ধ॥ 

লবেক দেবের রাজ্য বুঝিয়। করহ কাধ্য 
হইল ভূত ভৈরব নিপাত। 

ভস্ম বিভূষিত গায় পাওুয়া কুমড়া! প্রায় 
ভূমেতে পড়িল পাওুনাথ ॥ 


তোমারে জানাইতে বার্তী আমি ত আইলাঙ হেথা 


কি বা আর হৈয়াছে প্রমাদ। 

ত্রিপুরা জন্মিঞ্া পুনঃ বর পাইয় আইল যেন 
পূর্বুঃখ সাধিবারে বাদ ॥ 

প্রভু হে, আমি নাঞ্চি আমি বনভিতে। 

নাহিক তোমার আজ্ঞ! নাঞ্ জানি বর্ণ সংজ্ঞা 
হিংসিতে সন্দেহ হইল চিত্তে ॥ঞ। 

যোধিত বধিতে অস্ত্রে নাহি লিখে কোন শাস্ত্রে 
তাহে নাগ যুঝে অস্ত্রধারী । 

দৈত্যের বিষম ছন্প জানে তব পাদপন্প 
হৈয়। আইল অনবধ্য বৈরি | 

শান একাদশ রুদ্র বীরভত্র হৈল ক্রুদ্ধ 
ভূঙ্গিরে করিয়া পরিহাস। 

আজ্ঞ৷ কর শ্লপাণি কনা গিয়া ধর্যা আনি 
মায়। তার করিব বিনাশ ॥ 


দেবকন্া৷ মুনিকন্তা কিবা বিষ্যাধরী । 
রাক্ষসী কিন্ুরী কিবা আস্রী কিন্নরী ॥ 
স্্রীজাতি নহে যদি মায়াবী পাষণু। 
নিশ্চয় আনিঞা সমুচিত দিহ দণ্ড |২। 
তুমি সব যাইতে যদি থাকে সেই স্থলে। 
পরিচয় জিজ্ঞাসিবে শুনিবে কি বলে। 
তপন্থিনী দেখ যদি না হিংসিয় তুমি। 
দৃতমুখে বার্তী দ্রিহ যেন যাই আমি | 
আচ্ছাদিয়া রহিয় সভে পৃথিবী আকাশ । 
পাঁলাইতে যেন নাঞ্জি পায় অবকাশ ॥ 
ইহাতে জানিব নন্দি তোমার চাতুরী। 
রামকৃষ্ণ দাস গায় ভাবি ত্রিপুরারি 18881 


শিব বল রে ভাই রাম বল। 

প্রতু বলে বীরভন্র আর রুত্্রগণ। 

আমার সঙ্গেতে যাবে জানিঞ। কারণ ॥ 
নন্দি সঙ্গে চল আর যত সেনাপতি । 
বেড়িবে মালঞ্চবাড়ী গিয়া শীত্রগতি | 
আজ্ঞা পাইয়া রণসিঙ্গায় নন্দি দিল ফুঁক। 
ধাইল ভৈরবসেনা করি উর্দমুখ 


গৌরীর রুদ্রকালীমৃত্তি ধারণ ৯৩ 


পাঁঙুনাঁথের ডাকে ধাইল অসিতাঙ্গ। 
তালগাছ হেন তার হাতে লৌহডাঙ্গ ॥ 
ভীষণ রব ধায় ভাকে মহাঁডাক। 
ছুই চক্ষু ঘুরে যেন কুমারের চাঁক ॥ 
ক্রোধোন্সত্ব ধায় আর রুরু ভয়ঙ্কর । 
কলাপী ভৈরব ধায় আর চণ্ডেশ্বর ॥ 
সিংহমুখ অগ্রিমুখ ধাইল দুন্মুথ । 
ক্ষেত্রপালগণ সঙ্গে ধাইল হেতুক ॥ 
অগ্নিজিহ্বা ত্রিপুর ঘুরায় ভীমনাথ। 
উনপঞ্চাশত সঙ্গে ঘুকুনিয়া বাত ॥ 
কাল করাল আইসে বিকট দশন । 
অগ্নিবেতাল ধায় মৃত্তি হুতাশন ॥ 
সিদ্ধপুত্র জ্ঞানপুত্র ধাইল বটুক। 
সময়পুত্র সহজপুত্র আইল সমুখ ॥ 
কর্ণেতে ওড়ের ফুল জটা অগ্নিশিখা । 
লাফে লাফে আইসে সেনা নাঞ্জি লেখাজোখা ॥ 
উর্ধপদ করি কেহ হাতে পথ চলে । 
সিন্দুর ললাঁটে কাঁর মুখে বহ্ছি জলে ॥ 
ভশ্মেতে পার কেহ পরিয়। চামড়]। 
কাকালে জড়িয়া লএ সর্প কুশ দড়া ॥ 
শক্তি শূল কুঠার মুদগর কট্টারক। 
খট্টাঙ্গ মুধল অসি করে ঝকঝক।॥ 

শাল পেয়াল কেহ উপাড়িয়া লয়। 
আকাশে অমরগণ কম্পমান ভয় ॥ 
প্রতৃবে প্রণাম করি চলে সেনাগণ। 
মহূর্তেক রুদ্রেসেনা গেল পুষ্পবন। 
সৈন্তের প্রীকার বেষ্টিত চারি দিগে। 
তার মধ্যে পুষ্পবন পর্বতের শূঙ্গে ॥ 
বেড়িল সকল সেন। সেই ত মালঞ। 
থরে থরে বহে গিয়া হৈয়া৷ একসঞ্চ ॥ 
নন্দি বলে যার দিগে মালিনী পালায়। 
সেই সেনাপতি দিবেক মালিনীর দায় ॥ 


বিক্রম তেজিয়৷ সভে চল চাপচুপে। 
মালঞ্চ ভিতবে কন্তা আছে কি বা রূপে ॥ 
আন ছলে গিয়া আমি দেখিব নিকটে । 
বুঝিব চরিত্র তার রহিয়! দোপটে ॥ 


গৌরীর কুদ্রকালীমুর্ি ধারণ 


হেন কালে হৈমবতী পু্জিয়া শঙ্কর । 
স্থ্ষ্যের আতপে ছূর্গা কুরলে কুস্তল ॥ 
ছাইল শিবের সেনা পৃথিবী আকাশ । 
পবন চলিতে তথ। নাহি অবকাশ ॥ 
নিঃশবে আইসে সেন! মেঘের আকার । 
মধ্যাহ্ন কাঁলেতে হৈল ঘোর অন্ধকার ॥ 
মুখে অগ্নি জলে যেন পড়িছে বিজুলী । 
এতেক বলিয়৷ দেবী উরিল উত্তরী ॥ 
মনেতে জানিল আইল রুদ্রঅনুচর। 
একাকিনী দেখি প]ছে বলে ছুরাক্ষর ॥ 
অষ্ট অট্র হাসি দেবী দেই করতালি। 
অবতীর্ণ হৈল] তথ কালী ভদ্রকালী ॥ 
লহ লহ করে জিহব। দেখিতে তরাস। 
সর্ব সৈন্য করিবারে পারে একগ্রাস॥ 
বদন বিস্তার তার উজ্জ্রল দশন। 

নিমগ্ন লোহিত চক্ষু চাহন ভীষণ ॥ 
মড়ার পৃষ্ঠেতে নাচে গলে মুণ্ডমাল!। 
বড় বড় দস্ত তার যেন চাপাকলা ॥ 
চামুণ্ডা প্রচণ্ডা উগ্রচণ্ড চণ্ডবতী। 
চণ্ডোগ্র। চণ্তিকা উগ্রচণ্ডা অষ্টশক্তি ॥ 
অতিচগ্ডিকার সঙ্গে চৌষটি ষোগিনী। 
উনকোটি কাত্যায়নী অসংখ্য ডাকিনী ॥ 
তার মধ্যে পল্মাসনে আছেন পার্বতী । 
দূরে হৈতে দেখে নন্দি যেন সত্যবততী ॥ 
দক্ষষজ্ঞবিনাশিনী দক্ষের কুমারী | 
সেইরূপ কন্যা। দেখি দড়াইতে নারি ॥ 
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প্রমথ ভৈরব চণ্ড বটুক বেতাল । 

ঘক্ষ রাক্ষপ দৈত্য ষত ক্ষেত্রপাল | 
অন্বরে থাকিহ সভে সন্বরিয়া ক্রোধ । 
মাতৃগণ সঙ্গে নহে বিহিত বিরোধ ॥ 
সেনা নিবারিতে নন্দি হইল বিমন1। 
পুনর্বার ফিরি চাহে নাহি একজন? ॥ 
সেই কন্তা মাত্র দেখে সরোবরতটে | 
শান্তমৃত্তি হইয়! নন্দি আইল নিকটে ॥ 
কাহার কুমারী তুমি কি তোমার নাম। 
শিবের মালঞ্চে কেন তোমার বিশ্রাম ॥ 
কোন্‌ বা দেব্ত। কনা তোমার আরাধ্য। 
শিব অপরাধে কোন ধশ্ম নহে সাধ্য ॥ 
অখণ্ড মালঞ্চে পুষ্প তুলিবারে দোষ । 
উচিত কহিতে মাত না করিহু রোষ॥ 
রক্ষক মুচ্ছিত কৈলে কোন্‌ অপরাধে । 
পরিচয় দেও কাধ্য নাঞ্ি বিসম্বাদে | 
হাপিয়! উত্তর তারে করিল! ভবানী । 
কর্ণরম্য শুনি ষেন পিনাঁকের ধ্বনি ॥ 
শুন দূত তোমার ঠাকুর দিগম্থর | 
উগ্রমতি যত তার সঙ্গে সহচর ॥ 
দেবকায্যে রচে লৌক পুষ্পের উদ্যান । 
উপব্ন সরোবর করে প্রপা দান ॥ 
দেউল জার্দাল কুপ দেই ভাগ্যবান্‌। 
লোক উপকারে তুষ্ট প্রভু ভগবান্‌॥ 
তোমার ঠাকুর হেন বুঝি মালাকার। 
পুষ্পের বিক্রয় করি মেলান আহা ॥ 
কি বা কাজে পুষ্প তুলি না জিজ্ঞাসে তত্ব। 
অবিচারে ধায় তেঞ্ রক্ষক উন্মত্ত ॥ 
পুষ্পের কারণ করে অতিথের হিংস1। 
অতিথ দেখিয়া না জিজাসে ক্ষুধা] তৃষণ ॥ 
বান্ধিবার তরে আইসে হাথে লৈয়! পাশ । 
আপনার দৌষেতে আপুনি যায় নাশ ॥ 


শিবায়ন 


মুচ্ছিত হইল এই ধত লব সিদ্ধ! 
জাগাইয়! লৈয়! যাও সভে যায় নিত্া ॥ 
নাম বর্ণ জিজ্ঞাসায় নাঞ্চি কোন লাভ । 
নিবিয়! যাও তুমি পাইল সন্ভাব॥ 
তোমার ঠাকুর যোগী ভোলা মহেশ্বর | 
তাঁর তরে আমার তিলেক নাহি ভর ॥ 
নন্দি বলে তোমার তবে সে জানি কথা। 
ঠাকুর আপিতে যদ্দি ভূমি থাক এথ1॥ 
দেবী বলেন আমি আছি এই পুষ্পবনে। 
প্রভরে জানাও গিয়া! যত পার প্রাণে ॥ 
নন্দি বলে অসিতাঙ্গ ভূঙ্গি ভীমনাথ। 
কপালী করাল কাল হৈয়। একসাথ ॥ 
অগ্রি বেতাল চণ্ডেশ্বর সেনাপতি । 
ভীষণ সহিতে শুন আমার যুকতি ॥ 
তুমি সব সৈন্য লইয়া থাক ব্যপদেশে। 
একেশ্বর আমি যাই পর্বত কৈলাপে ॥ 
পাওনাথ পাওুনাথ বলি নন্দি ভাকে। 
জমনগিয়। উঠিল যত চগ্ড একে একে ॥ 
পাওুনাথ বলে আমি নাহি পড়ি নিন্দা । 
এই কন্ত। জানে ভাই ভাকিনীর বিদ্যা ॥ 
নন্দি বলে আব কিছু না বল উত্কট। 
কেহ নাহি যাইয় এই কন্তার নিকট | 
রামকৃষ্ণ দাস কহে আছে রসকথ! । 
আমি জানাবারে যাই প্রভু আছে যথা ॥৫॥ 


বচনিক1 ॥ 


ভাই রে, নন্দি গিয়া শিবের 
সাক্ষাতে দুর্গার কেমত রূপ 
বলিতেছেন অবধান করহ ॥ 


গৌরীর ষ্প ৯৫ 


গৌরীর রূপ 


রাগ॥ 


দেখিয়! কন্যার কেশ চমরী ছাঁড়িল দেশ 
প্রবেশিল অরণ্য ভিতরে । 

তাহাতে বিচিত্র বেণী দেখিয়! সক্কোচ ফণী 
হস্ত পদ লুকাইল উদরে ॥ 

সিন্দুর তিলক ভালে যেন অবস্থিতা কালে 
সীমন্তে না দেখি তার রেখ! । 

দেখিয়া উজ্জ্বল রঙ্গ অরুণের উরুভঙ্গ 
উড়িতে নাহিক আখা পাখা ॥ 

অমরনাথ, মাঁলঞ্চে দেখিল কমলিনী । 

কুন্দল কনক কান্তি কুঙ্কম কুহ্থম ভ্রান্তি 
কি বণিব সে বরবণরিনী ॥ঞ্॥ 

জ্রযুগ কামান জন্ক অতঙ্গ লুকাইল ধন্গ 
সম তাহে পাইয়া পরাভব। 

নাসিক! গঠন দেখি লজ্জিত গরুড় পাখী 
অভিমানে ভজিল মাধব ॥ 

নেত্ব দেখি ইন্দীবর প্রবেশিল সরোবর 
কুরঙ্গিণী শৃঙ্গ নাহি বহে। 

সফরী প্রবেশ জলে খঞ্জন উড়িয়] বুলে 
কথে। কাল দেশে নাহি রহে ॥ 

ওষ্ঠ অধরের ছবি উপমিতে নাহি ভূবি 
মাণিক্য না দেই তেঞ্ি দেখা । 

বিদ্বফল লজ্জা পাই না হুইল চিরস্থাই 
বিক্রম হবিল পত্র শাখা ॥ 

দেখিয়া দশন পংক্তি মুক্তা আশ্রাইল শুক্তি 
দ্বাড়িম ফাটিল অভিমানে । 

উপমা না পাইয় হীরা প্রবেশ করিল শিলা 
কেহ নহে তাহার সমানে ॥ 

হাস্য দেখি সৌদামিনী আশ্রাইল কাদদ্ধিনী 
কোকিল গুনিঞা তার ভাষ1। 


লাজে কালি হৈল কায়া না! করে ভিম্বের মায়া 
দেশেতে না করে তেঞ্ছি বাসা ॥ 

কপোলদেশের দীপ্তি  উপনিতে কার শক্তি 
দর্পণ আপনা নিত্য মাঝে । 

গিধিনী দেখিয়া শ্রুতি শ্শানে করিল স্তি 
লোকালয় নাহি রছে লাজে॥ 

বদন মগডল শোভা উপমিতে নিজ আভা 
কল! কলা নিত বাড়ে শশী। 

তুলনা ন! পাইয়া মুখে ক্ষীণ হয় মনোদুঃখে 
পুনঃ পুনঃ ক্ষুত্র পৌর্ণমাসী ॥ 

কে রেখা দেখি ক্বুা না লাগিল লবণাম্ব 
প্রবেশিল সাগর সশঙ্কে । 

না৷ হৈল বাহুর তুল্য জানিয়৷ আপন মূল্য 
মৃণাল লুকাইল গিয়! পন্কে ॥ 


সুন্দর যুগল পাণি বক্ত সরসিজ জিনি 
অক্ষমাল। তাহে ভূঙ্গমাল৷। 

বাল্য যৌবনের মধ্যি.. শরীরেতে বয়ঃসন্ধি 
পতিকাম্যে তপ করে বাল] ॥ 

দেখিয়া কন্যার মাঝা লজ্জিত মগের রাঁজ। 
লুকাইল পর্বতগহ্বরে। 

খর্বপৃষ্ট] স্থনিতন্বা উরুষুগ রামরস্তা 
বড়শি বিন্দিয়! চালি চলে ॥ 

দেখিয়া চরণ যুগ স্থলপন্ম অধোমুখ 


অঙ্গের সৌরভে ভূঙ্গ ভূলে । 


উপমা না যায় রতি যেন দেখি সত্যব্তী 
আছে কন্যা সরোবরকূলে ॥ 

দেখিল স্বপ্নের হেন যতেক যোগিনীগণ 
তার সঙ্গে সেই পুষ্পবনে। 

ফিরিয়া চাহিতে একা নাহি আর কার দেখা 
সন্দেহ হুইল বড় মনে ॥ 

নাহি করে পরিচয় নাঞ্ি হয় পরিণয় 
অভিপ্রায় করিল নিশ্চয়ে। 


৯৬ শিবায়ন 


দেবকন্তা মুনিকন্তা ইহা! বিনে নয় অন্ত 
রাক্ষপী মা্ধী কতু নহে। 

বিবাদ করিয়া মান! রাখিয়া সকল সেন! 
আইলাঙ তোম। বিদ্যমানে | 

শুনিয়া নন্দীর বাণী আনন্দিত শুলপাণি 
রামরু্ দাস বিরচনে ॥৬| 


গোৌরীর অন্বেষণে শিব 
ঘোষা॥ 


বুড়ী বলে নাতিয়! না রে হের। 
হাথে নিধি পাইয়া কেন ছাড় ॥ 


পয়ার॥ 


নন্দি বলে সেই কন্তা দেবী আছ্যাশক্তি। 
দ্রশন মাত্রে তার জন্মে মাতৃভক্তি ॥ 
বেশ বিস্তাসে তন্ন পরম উজ্জল । 

রত্ব আভরণ অঙ্গে করে ঝলমল ॥ 

বিচিত্র ছুকৃল কটি আটিয়া মেখল!। 
উপরে ওঢ়নী রাল। পাটের পাছড়া ॥ 
সঙ্গীত উত্তরবাঁণী বড়ই মাধুরী । 

স্ভতি নিন্দা করে কন্যা বচন চাতুরী ॥ 
হঙ্কারে মৃচ্ছিত যে বা হইয়াছিল আগে । 


আজ্ঞামাত্রে উঠে যেন নিদ্রা হইতে জাগে ॥' 


কহিল কন্যার কথা বুঝিবে আপনি। 
সর্ববজ্ঞ সর্ক্বশ তুমি প্রভূ শূলপাণি ॥ 
এতেক বলিয়! নন্দি দাগডাইল সম্মুখে । 
বুষধ্বজ রথে প্রভূ চড়িলা কৌতুকে ॥ 
সারথি হইয়া নন্দি অস্তরীক্ষে গতি। 
ক্ষণমাত্রে আইল! যথ1 আছেন পার্বতী ॥ 
জ্যোতির্ময় রথ দেবী দেখিয়! নিয়ড়ে । 
দেখাদেখি লুকাইল ওড়পুষ্পঝাড়ে ॥ 


যে রূপ দেখিল হর তপস্যার কালে। 
সেই রূপ দেখি প্রত পড়িয়াছিল! ভোলে ॥ 


তাহা হইতে সহম্্র গুণেতে হৈল শোভা ।' 


প্রভু বলে গৌরীরে করিব আজি বিভা ॥ 
নন্দি বলে শুন প্রভু জগতের পিতা । 
নিশ্চয় চিনিলে যদি হেমস্তহৃহিতা ॥ 
দেশেরে বিদায় করি যতেক প্রমথ । 
প্রাচীর বাহিরে আমি লইয়া! যাই রথ ॥ 
কন্যার উদ্দেশে তুমি ভ্রম একেশবর । 
জিজ্ঞাস! করহ কি বা করেন উত্তর | 
মনোনীত বচনে দিলেন অনুমতি । 

রথ হৈতে মাঁলঞ্চে উলিল! পশুপতি ॥ 
রথ লইয়! গেল নন্দি বাহির উদ্যান । 
কৈলাসেরে রুদ্রসেন। করিল প্রয়াণ ॥ 
পদব্রজে মালঞ্েতে ভ্রমেন শঙ্কর । 
পার্বতী আছেন ওড় পুষ্পের ভিতর ॥ 
গৌরী বলে পুষ্প আমি তোমার শরণ। 
আজি যোগেশ্বরের চঞ্চল দেখি মন ॥ 
ওড় পুষ্প বলে মাতা ন! থাকিছু এথা। 
প্রত জিজ্ঞাসিলে না! কহিব এই কথা ॥ 
তথ! হইতে পার্বতী চড়িলা আড়েওড়ে। 
প্রবেশ করিল কুন্দ কুহুমের ঝাড়ে ॥ 
গৌরী না দেখিয়া! হরে হইল বিস্ময় 
ওড়েরে গ্িজ্ঞ।সা কৈল করিয়া বিনয় | 
এখনে আইল গৌরী তোমার নিকট। 
আমারে উদ্দেশ কহ না কর কপট ॥ 
পূর্ব্বে কাম দগ্ধ হইয়াছিল মোর ক্রোধে । 
সময় পাইয়। ইবে সেই ধার শোধে ॥ 
গৌরীর বচনে কাম করিয়া আশ্রয়। 
হানিল মোহন বাণ আমার হৃদয় ॥ 
গৌরী ন। দেখিলে মোর না রছে শরীর । 
কহ কহ পুষ্প তুমি প্রাখ কর স্থির ॥ 


গৌরীর সন্ধানে শিব ৯৭ 


গড় বলে প্রভূ আমি গৌরী নাগ্রি চিনি । 
শুনিঞ। শাপিল তারে প্রতু শুলপাণি ॥ 
আমার অজ্জিত পুষ্প ভাড়হ আমারে। 
আমার দুঃখেতে দয়া না জন্মে তোমারে ॥ 
জবেতে লুকাইল গৌরী তোমার জব! নাম। 
তোমা পুণ্পে বিষণ পূজে তারে বিধি বাম ॥ 
ওড় পুষ্প বলে প্রভু জগতের স্বামী । 
সর্বত্র তোমার দৃষ্টি তুমি অন্তধ্যামী ॥ 
বুক্ষযোনি করিয়। আপনি কৈলে তৃষ্ি। 
জঙ্গম সমান নহে জ্যোতির্ময় দৃষ্টি ॥ 

তুমি জিজ্ঞাসিলে তেঞ্ নিঃম্বরে উত্তর । 
বৃক্ষের নাহিক শব্ধ শুন মহেশ্বর | 
স্পর্শজ্ঞান মাত্র আছে শীত বাতাতপ । 
অনেক অধর্খে জন্ম হইয়াছে পাদপ ॥ 
অকারণে শাপ দেও নাহি মোর দোষ । 
কপা কর অধমেরে না করিহ রোষ ॥ 
অনুগ্রহে পুনরপি করিল শাপান্ত। 
চগ্ডিকার প্রিয় তুমি হইবে নিতান্ত 
ডাকিনী ষোগিনী যে বা সাধে বামপথ । 
তোম। পুষ্পে সিদ্ধ হৈব তার মনোরথ । 
এতেক বলিয়া প্রভূ চলিল! সত্বরে ৷ 
শুনিয। সঙ্কোচ কুন্দ কাপিল অন্তরে | 
কুন্ব বলে দুর্গা তুমি চল কুগ্তবনে । 

প্রত আইলে কেমনে লুকাবে এইখানে ॥ 
শুনিঞা] চলিল৷ দেবী মরালগামিনী । 
বলয় কিন্কিণী নৃপুরের শব্দ শুনি ॥ 

দুরে থাকি তাহারে দেখিল ক্রিলোচন। 
প্রভূ বলে কোথা যাও চুরি করি মন। 
শঙ্কর আসিতে ছুর্গা লুকাইল কুণে। 
মনস্তাপ পাইয়া কুন্দেরে প্রভ্‌ গঞ্জে ॥ 
গৌরী ন। দেখিয়া আমি বিরহে ব্যাকুল। 
তাহারে লুকাইখা.রজ দেখ কুন্দ ফুল ॥ 


॥খ 
রশ 


০৮৮৯৩ 


কুন্দ পুষ্প দিয়া শিবলিজ যে বা পৃজে। 
অপুতক হস্ন সেই পূর্বধন্দ মজে ॥ 

কুন্দ পুষ্প বলে প্রভু তুমি দয়াময় | 
অবিচাবে শাপ দেও বড় পাই ভয়॥ 
তুমি যারে লখিতে ন! পার পশুপতি। 
কি করিতে পাবে তারে স্থাবরের শক্তি ॥ 
অকারণে অধমেরে কর অপরাগ। 

ব্যর্থ জন্ম তার তুমি যারে কর ত্যাগ ॥ 
কুন্দের কাকুতি শুনি হাসেন কৃত্তিবাস। 
তোম। পুষ্প পরিব সমস্ত মাঘ মাস ॥ 
পুত্র কাম্য করি কুন্দে যে পূজে শঙ্কর। 
মাঘ মাসে পায় নর মনোনীত বর ॥ 
অন্য মাসে কুন্দেতে পুজিলে হয় পাপ। 
ব্যর্থ নাহি হয় কভু দেবতার শাপ ॥ 
এইরূপে একে একে তরু লতা দেখি। 
জিজ্ঞাস! করিল প্রত হৈয়! মনোদুঃখী ॥ 
হেনই সময় রবি গেল অন্তাচল। 
রামকষ্ দাস গান শিবের মঙ্গল । ৭ ॥ 


ডি 


গোৌরীর সন্ধানে শিব 
রাগ ॥ গীত ॥ 


শিয়লী নেয়ালি যৃখী মলিক। মালতী । 
বকুল বন্ধ.ক বক কাঞ্চন সেপতি ॥ 

চাপা নাগেশ্বর হের করমু কাঁকৃতি। 

তুমি সব দেখিলে কি কন্তা। রূপবতী ॥ 
হের শুন বনস্পাত শুন বনস্পতি |: 

তুমি ক দেখিলে এখা যাইতে পার্বতী ॥ঞ| 
অশ্বথ কপিথ বট বিশ্ব হরিতকী। 

আত্র আতম্রাতক জানু জঙ্বির কণ্টকী ॥ 
বদরী বাদাম দাঁম বঙ্গ আমলকী । 

তুমি সব দেখিলে কি গৌরী চন্দ্রমুখী ॥ 


 দাখ দাড়িম ভেন্দু তিস্তিড়ি তমাল। 
কমল] করুণ! কামনা্গ! কাডবাল ॥ 
করগবৃক্ষ ডহুয়া! মছল মাতুলুজ। 

কহ কহ তুমি সব না বঞ্চহ রজ॥ 
নবলি লাঙ্গনি সাল সরল পেয়াল। 
ক্ষীরবুক্ষ খদির খজ্জুর তাড়ি তাল 
পুষ্নাগ প্রিয় পৃগ লোহিতচন্দন। 
কহ ন। কমলামুখী গেল কোন্‌ বন ॥ 
দেবদার অগৌর গাভারি গুড়ত্বক। 
সপ্তপর্ণা শিরীষ সম্পাঁক ভল্লাতক ॥ 
কর্ূূর কদলী কু কত লব নাম। 
কুরঙনয়নী ফোথা করিল বিশ্রাম ॥ 
কৃষ্সার নীলরোঝ কুর্জ সম্বর। 
শশক শল্লকী ভল্ল ভূজঙ্গ বানর ॥ 
কাক কোকিল কীর কপোত ময়ূর । 
কহ স্থমধ্যম] রামা গেল কত দূর ॥ 
বন উপব্ন বত আর পশুপতি। 
একে একে জিজ্ঞাসিলা হৈআ মনোদুঃখী 
সরোবর শতপত্র শুন ষ্‌পদ। 
কহিয়া গৌরীর কথা ঘুচাও বিপদ । 
প্রবেশ করিল হর অশোক নিকুগ্জে। 
মাধবীলতাএ মত মধুকর গু ॥ 
রামরুষচ কহে বহে মলয় সমীর । 
অধিকে হবের চিত্ত হইল অস্থির ॥ ৮ ॥ 


গোৌরীর সন্ধান লাভ 
ঘোষ ॥ 


তুমি আর পারে রাধা আগে রাখ । 
দাগডাইয্সা বিকলী আয় কত দেখ ॥ 


পয়ার | 


প্রভুরে নিকটে দেখি পার্বতীর ভয়। 
অশোকবনেরে ছুর্গী করেন বিনম্ন ॥ 
শুন শুন অশোক তোমারে কহি মর্ম । 
তুমি রক্ষা কর মোর অবস্থিতাধর্্ম ॥ 
তোমারে বেষ্টিত আছে মাধবীর লতা । 
অন্ধকারময় কুঞ্জ অতি ঘন পাতা ॥ 
তোমার আশ্রয়ে যদি প্রভূ করে বল। 
শরীর দাহিব আমি জালিয়৷ অনল ॥ 
আমারে রাখহ তুমি করি সঙ্গোপন। 
প্রকারে বুঝাইয়। শাস্ত কর পঞ্চানন ॥ 
উপরে নিকুগুলত। হেটে শতপব্বী । 
চাঠা্টাঠি পাইয়া দুর্বা! হৈল মতগব্বা 
দুর্ববা বলে কন্ঠ তুমি বড়ই চঞ্চল! । 
বালিক বয়সে ভাল জান স্ত্রীকল! ॥ 
দেখা দিয়া লুকাইয়া বুল ঝাড়ে ঝোপে। 
জানিবে ষগ্যপি ঠেক শঙ্করের কোপে ॥ 
ক্রোধেতে শাপিল দেবী কার শক্তি খণ্ডি। 
তোমার পত্রেতে কেহ না পুজিব চণ্ডী ॥ 
শুনিঞা দুর্গার শাপ অশোকের ত্রাস। 
অবিলম্বে কৈল তাবে বচন প্রকাশ ॥ 
প্রভু আইলে পুনরপি তুমি দেহ দেখ! । 
অবস্থিতাধন্ম মাতা পাইবেক রক্ষা ॥ 
প্রভূ না করিব কতু বেদের লঙ্ঘন। 
দেখ দিয় তাহার সম্তোষ কর মন॥ 
রবি শশী বিভাবস্থ নয়নে যাহার । 
তার আগে কি করে কুণ্রের অন্ধকার ॥ 
যাহারে সম্ভাষে পণ্ড পক্ষী তরু লতা। 
এহেন জনেরে মাতা লুকাইবে কোথা | 
পৃথিবী আকাশ জল বায়ু, আর তেজে। 
এই পঞ্চ ভূতে হি চতুর্দ খোজে]. 


হরগৌরীর মিলন ৯৪ 


ভূতের ঈশ্বর প্রভূ এই পঞ্চ ভূত। 
সকল শিবের মৃত্তি সভে শিবদূত। 
শিবেরে লুকাইতে মা গ আছে কোন্‌ দেশ। 
অকারণে প্রভূরে না দিহ আব ক্লেশ ॥ 
অনেক তপের ফলে প্রভূ কৈলে বশ। 
হাথে পাইয়া ছঃখ দেও ইথে নাহি যশ ॥ 
লজ্দিত.হইল গৌরী অশোকের বোলে । 
রহিল! নিকুপ্ধবনে অশোকের তলে ॥ 
উপরে মাধবীলতা যেন চন্দ্রাতপ । 

মন্দ মন্দ বায়ু বহে পুশ্পের সৌরভ ॥ 
ভ্রমর বঙ্কারে ঝরে মকরন্দকণা। 

পিক রব করে তাহে মদনে উন্নন]॥ 
মাধবীলতার প্রতি কহিল পার্বতী । 
ব্সস্তবন্পভা তুমি পুষ্প স্ীজাতি ॥ 

গুপ্ত অঙ্কে তোমাতে করিল সমর্পণ । 
রাখিবে পরম যত্বে করি লঙ্গোপন । 

এই সত্য কর যেন না দেখে ভ্রমর । 
ভাওিয় প্রতুরে তুমি না করিহ ভর॥ 
গায়ত্রী সাবিত্রী সন্ধ্যা লক্ষ্মী সরম্বতী। 
রাখিবে আমার লঙ্জ। এই পঞ্চ সতী ॥ 
মাধবীলতার পুম্পে সভে কর ভর। 
ভেটিব প্রহরে হৈয়! বগুকলেবর ॥ 
এইরূপে নিকুঞ্চে আছেন হৈমবতী । 
অশোকবিপিনে ভ্রমে দেব পশুপতি ॥ 
চাছেন কাতরদৃষ্টে হইয়া হতাশ। 
নিকুপ্কুটীরে দেখি বিদ্যুৎ প্রকাশ ॥ 
পার্বতী দেখিয়। প্রভূ হৈল হরযিত। 
নিকটে আসিতে দেবী নাঞ্চি আচম্বিত ॥ 
অশোক বৃক্ষেরে প্রভূ করিল আঙ্লেষ। 
কহ কহ অহে বৃক্ষ গৌনীর উদ্দেশ ॥ 
বুক্ষ বলেন শুন গোসাঞ্রি। আমার বিনয় । 
গৃহৃস্থের ধর্শে কা! কর পরিণয় | 


গন্ধব্ববিবাহ নহে তোষার বিধান পদ 
দত হয় কন্ত। যদি গুরু করে দান। 

বাম অঙ্গে তোমার আছেন কাত্যায়নী ৷ 
আপনারে কেন গোলাঞ্চি পানর আপুনি ॥ 
পুরুষাঙ্গ গুপ্ত যদি কর মহেশ্বর। 

তষে সে ভেটিব দুর্গা মালঞ্চ ভিতর ॥ 
দরুশন পাইলে যদি ন| কর পরশ 

তবে রক্ষা! পায় তার পিতৃকুলষশ ॥ 
অশোকের সঙ্গে সত্য করি যোগেশ্বর । 
রাখিল পুংস্থ টাপা৷ পুণ্পের ভিতর ॥ 

পুরুষ চম্পক ফুল আর যত বধূ। 

ভূঙ্গ নাঞ্চ বৈসে তায় নাহি থাকে মধু॥ 
পুরুষাঙ্গ গুপ্ত ঘি কৈল মহেশ্বর। 

তথাপি প্রত্যয় নাগ্রি গৌরীর অস্তর ॥ 
অর্ধনারীস্বর মুর্তি হেল। যোগেস্বর। 
লুকাইয়া দেখেন দুর্গা সেই কলেবর ॥ 
আপনার অর্থ অঙ্গ শিবের শরীরে 
শিবের অর্ধ তম্থ দেবী দেখে আপনারে ॥ 
অস্তরে কৌতুক বড় ভাগ্যের উদয় । 
অদ্ভুত দেখিয়। চিতে হইলা৷ বিস্ময় ॥ 


হরগৌরীর মিলন 


সত্বরে আইল গৌরী হরের সম্মুখে। 
পুটাগুলি হৈয়! স্বতি করেন বিমুখে ॥ 
তুমি যোগেশ্বর আদিদেব নিরঞগন। 
অন্ক্ষণ ভাবি চিত্তে তোমার চরণ | 
সত্রীস্বভাবেতে যত কৈল অপরাধ ।, 
ক্ষম। করি নিজগুণে করহ প্রসাদ ॥ 
হাসিয়া কহেন হব শুন হৈমবতি। 
অর্ধেক শরীর কেন পুরুষ আকুতি ॥ 
পুরুষের ভরে বন্তা। বুল বনে টাঁলে। 
হেনক পুরুষ অঙ্গে ধ্যাজ এ কি কালে 


5৯৩ 


শুনিয়া লজ্জিষ্ঠি বড় হইল! ভবানী । 
নিজরূপ ধরিষ্ন। দাণ্ডাল্য শূলপাণি। 
আপন গ্রকৃদ্ধিরূপ পাইল! মহামায়া। 


জানিলা প্রত সঙ্গে ভেদ নাঞ্চি কায় ॥ 


দেখিয়া উমার মুখ মুগ্ধ শূলপাণি। 
প্রভূ বলে ছুর্গা তুমি পাষাপনন্দিনী ॥ 
পরছুঃখে দ্রবে নাঞ্চি তোমার হৃদয়। 


এই ত মালঞ্চেতে তোমা! করি পরিণয় ॥ 


গৌরী বলে প্রভু হেন ন! কর সাহুস। 
সত্যভঙ্গ করি যোরে ন। কর পরশ ॥ 


স্ত্রীত্ব নাহি দেহে প্রত জানিল খধেয়ানে। 


মাধবীলতায় শাপ হইল সেইখানে ॥ 
তুমি পুষ্প এত ছুঃখ দেহ ত আমারে । 


গৌরীরে লুকাইয়! রাখ নানা পরকারে ॥ 


তোমা পুণ্পে শিবলিঙ্গ পূজে যেই নর। 
অঘোর নরকে থাকে সহম্স বখসর 
পুনরপি পার্বতীরে কহিল শঙ্কর । 
ছুই চিহ্ন রহে ছুই পুশ্পের ভিতর | 


পাল। সা 


শিবের বিবাহোদৃযোগ 
হিমালয়গৃছে শিব 
যথারাগ ॥ 


প্রভাতে চলিল৷ হর নারদের বোলে। 
বিমান তেজিয়া প্রভূ নগরেতে ওলে ॥ 
সঙ্গী সঙ্গে বসি ছুর্গা ছুলি খেলে মাছে । 
প্রভুয়ে দেখিয়! গেল! জননীর কাছে 1১1 
কৃষ্ণ রাম গোবিন্দ গোপাল বনমালী। 
পথ নাম গায় নাচেন ত্রিপুরাৰি ॥ ঞ॥ 


শিধায়ন 


লোকাচারভয়ে তুমি না করিলে ক্রীড়া । 
এক বাক্য রাখ ইথে না করিহ ক্রীড়া ॥ 
এক পুষ্পে ছুই চিহ্ন রহ সংধোগ। 
কোন কালে নাহি শিবশক্তির বিয়োগ ॥ 
প্রভৃর বচনে দেবী দিল অনুমতি । 
বকপুষ্প ভিতরে রহিল শিব্শক্তি ॥ 

এই ত কৌতুকে নিশি হইল অবশেষ । 
বিদায় কবিল,হুর্গা হরিষ অশেষ ॥ 
প্রভাত সময় আইলা আপনার ঘর। 
এথায় 'মেনক রাণী কান্দিয়া ফাফর ॥ 
পদ্মাবতী আদি করি যত সহচরী। 

ভে বলে পুষ্পবনে হারা হৈল গৌরী ॥ 
ভাল হৈল আইলে মাত। বাখিল বিধাতা 
আজি হৈতে বন যাঁও খ্বাও মোর মাথা ॥ 
একপর্ণা আইল ধাইয়া একপাটল!। 

ছুই ভগিনী আসি ধরিলেক গলা ॥ 
এইখানে রহিল আজি শিবের মঙ্গল। 
রামরুষ দাস গায় বন্দিয়! শঙ্কর | ৯ ॥ 


ডম্ফ ডমরু বাজে পিনাকের ধ্বনি। 

নান। রঙ্গে বাজে সিঙ্গা সিংহনাদ শুনি ॥ 
গালবাছ্য তাল ধরে পায় গোড়তালি। 

খধির নগরে হর পাতিল ধামালি 1২। 
শুনিঞা হরের মুখে পঞ্চম সঙ্গীত। 

পাযাঁণ দরবে তরুগণ পুলকিত ॥ 

আছুক মহুষ্ের কাজ মোহে মুগ পাখী। 
মাঁএর পশ্চাতে গৌরী চাছেন আড় আখি ॥৩| 
নগরে পড়িল সাড়া আইল এক সিঙ্ধা। 
গাইয়৷ বাজাইয় নাচে জানে নানা বিস্তা ॥ 


শিবের বন্ধনদশ। ১৩১ 


ধাইল অবলা! বৃদ্ধ দেখিবারে নাট । 
গিরির দুয়ারে হল অবলার হাট 19 
যে বা ঘত দান দেই ভাবের আবেশে । 
নয়নে না দেখে কারে করে না পরশে | 
দান নাঞ্চি মাগে যোগী নাচে অঙ্গভঙ্গে। 
উত্তরলাধক চেলা নাহি কেহ সঙ্গে ॥৫ 
প্রকাশ করিল হুর গৌরী কার ঝি। 
কন্ত। ধান কর মাতা আর দান কি॥ 
বিকালু' তোমার ঘরে রামকৃষ্ণ সাক্ষী । 
আজ্ঞা কর ঠাকুরাণি হাথপত্র লিখি ।৬॥ 


মেনকার কন্ভাদানে অস্বীকৃতি 
রাগ॥ 


শিরে জট ধর তুমি উরে অক্ষমীল। 
শ্রবণে কুগুল পরিধান বাঘছাল ॥ 

বিভূতি চড়াইয়া গাও কৃষ্ণগুণগীত | 
তবে কেন দেখি তোমার চিত্ত বিচলিত ॥ 
আই মা ল হের শুন কথার বন্ধান। 
কড়ার ভিখারী যোগী মাগে কন্তাদান ॥ 
যোগধশ্শ লৈয়! কেন হৈলে দেশাস্তরি | 
মন বাদ্ধিতে নার যদি দেখিয়। হবন্দরী ॥ 
অবস্থিতা কন্তা পানে চাও পাপদৃষ্টে । 
এমন জনেরে ধর! কেন ধর পৃষ্ঠে ॥ 

সই সাঙ্গাতিন সভে মেলি যোগীরে বুঝাও। 
গৌরব রাখিয়া! তুমি ভিক্ষ! লইয়া যাও । 
গিরিরাজ শুনিলে পাইবে অপমান । 
ঝুলি কাথা চিরাবে হারাবে নাক কান ॥ 
হীরা] নীল! হেম মণি মাণিক পরশ । 
ভিক্ষা নীঞ্রি লয় যোগী এ হড় সরস । 
তও্ল গোধৃষ ধান্ধ মাধ মুগ যব। 

কিছুই না লয় মোরে বাড়া উপত্রব ॥ 


পাট নেত তশর কশর মলমল। 

আমরি পারি ভোট সকলাৎ কম্বল ॥ 

না লয় মহিষ মেষ গোধনের পাল। 

কাদেন মেনক1! মোরে কি হইল জঞ্জাল | 
তপোঁবন উপবন ভূমি নাঞ্চি মাগে। 

হেন কথা কহে যে শুনিতে ত্রাস লাগে । 
ভালই আছিলু' উমা যখন ছাওয়াল। 
যৌবন শরীর রূপ মোরে হৈল কাল । 

কত দিনে বিভা হইবেক মোর মাথা খাইয়]। 
অতিথ দেখিলে কত রাখিব লুকাইয়! ॥ 
বার বার বৎসরে হরের ভাঙে ধ্যান। 
প্রভুর মুখ চাহিতে বাছার উড়ে প্রাণ। 

ন। জানি প্রসন্ন হর হয় কত কালে। 

কি জানি লিখিল বিধি গৌরীর কপালে ॥ 
শ্রীরামকৃষ্ণ দাস গায় যোগীর প্রতিভ| | 
ঘরজামাঞ্ থাকি যদি কন্যা দেহ বিভা ॥২| 


শিবের বন্ধনদশা 
ঘোষ! ॥ 
কানাই গুণমণি। 


কানাঞ্জি হে, ছাওয়াল হইয়! ভাল জান রঙ্গ. 
গোকুলে গোয়ালাকুলে রাখিলে কলঙ্ক ॥ 


পয়ার ॥ 


সনক্ষত্রে গেল! খাবি করিবারে স্লীন। 
দেব পিতৃ তর্পণ আদিত্যে অর্থ্যদান ॥ 
জপ সন্ধ্যা সমাপিয়া আইল উদ্ভানে। 
পুষ্প তুলি শিষ্য সে আইলা ভবনে ॥ 
বাড়ীর নিকটে গিয়া শুনি কলরব। 
চিস্কাকুল হৈয়! চলে পবনের জব ॥ 


৯৬৭ 


খিক্ঞাস! কবেম লোকে দেখিয়া নিয়ড়। 
লোক বলে আসিয়াছে পার্বতীর বর ॥ 
খড়কী ছুয়ার দিয়া গেল! অস্তঃপুরে । 
শুনি মেনাঁর কথা কোপে অগ্নি জলে। 
মেনা বলে ক্রোধ কারে কর গিরিরাজ। 
আপনার দোষেতে আপনি পাও লাজ ॥ 
কন্তারে করাল্যে তুমি শিব উপাসন|। 
ধরিয়। হরের মৃত্তি আইসে কত জনা ॥ 
যোগী হইয়া করে রাজকুমারীর আশ। 
কহে অসম্ভব কথা নাগ করে ত্রাস ॥ 
অই দাগ্ডাইয়াছে বর হাথে করি থালা। 
কন্যাদান কর গিয়। বান্ধিয়া ছাঁওল! ॥ 
মা হইয়া আমি তারে কি দিব উত্তর। 
ভিখারী মাথিয়া ভস্ম বলায় শঙ্কর ॥ 
গালি মন্দ দিলে নাঞ্চি করে অভিমান । 
খেদাড়িলে নাঞ্ডজি যায় ন। ছাড়ে উঠান ॥ 
শুনিঞা মেনার কথা ক্রোধ চড়ে গায়। 
গবাক্ষের পথে গিরি উকি দিয়! চায় ॥ 
মনুয্তের প্রায় দেখি শিবের শরীর। 
সভে মাত্র চিহ্ন দেখি ব্যাত্রচন্ম চীর ॥ 
এক মুখ ছুই হস্ত নহে ত্রিলোচন। 

এই রূপে কেন বা আসিব পঞ্চানন ॥ 
ভাঙ্গড় ভিক্ষুক বেটা দেখ এই সাক্ষী । 
কুহুমের পুষ্প হেন ঘুরে দুটা আখি ॥ 
ত্রিলোক্যের নাথ শিব দেবের দেবতা । 
কত পুণ্যে পাবে রাণি শঙ্কর জামাতা | 
শিব কেন আসিয়া! মাগিব কন্যা দান। 
শৃন্ত ঘরে ভূতানিয় করে ভূত নাম ॥ 
এতেক বলিয়! মুনি আসিয়। বাহিরে । 
তুলিল পাথর এক মারিতে যোগীবে ॥ 
ত্ভিত হইল হস্ত হাসে শূলপাণি। 
বিস্মিত হুইয়! গিরি জিজ্ঞাসিল বাণী | 


শিবায়ন 


কোথার ভিক্ষুক তু কেন মোর বাসে। 
শূন্য ঘরে স্ত্রী দেখি কর পরিহাসে ॥ 
শান্তি নাঞ্ডি পাবে যদি পালাও সত্বর | 
হাসেন শঙ্কর তারে না দেন উত্তর ॥ 
গিরি বলে এই বেট! জন্মের পাগল। 
ইহারে করিয়া দণ্ড নাঞ্জি কিছু ফল। 
হাতে পাঁএ দড়ি দিয়া বন্দী করি রাঁখি। 
খেয়াল ঘুচিলে কি বা বলে করে দেখি ॥ 
পাথর ফেলিয়া খধি আনিলেক দড়ি। 
হাতে পাএ জড়াইয়। বাদ্ধিলেক বেড়ি ॥ 
কিছুই ন| বলে প্রভু গৌরীর অনুরোধ । 
হাত পাও নাঞ্ঃ নাড়ে নাহি করে ক্রোধ ॥ 
যোগী বন্দী করিয়া থুইল পাঁটশালে। 
করিতে মধ্যাহ্ৃক্রিয়া গেল! গঙ্গাজলে ॥ 
নান আচমন সন্ধ্যা মন্ত্র ত্ত্র শ্রুতি । 
শবের হেলনে জ্ঞান হইল] বিশ্বৃতি ॥ 


গোরীর দুঃখ 
হেথায় পার্ধতী দেখি প্রভুর বন্ধন। 
বিরল বুঝিয়! তারে কৈল সম্ভাষণ । 
দেখিয়৷ বাপের কর্ম লঙ্জিত পার্বতী । 
সক্কোচ পাইয়া চিত্বে করিলেন স্ভতি ॥ 
তুমি দেবদেব প্রভু নিত্য নিরঞ্জন । 
স্জিতে পারহ আমা হেন কত জন ॥ 
আমার কারণ প্রভূ পাও এত ক্লেশ। 
মোর অপরাধ ইথে নাহিক বিশেষ | 
তপোবনে পূর্বে আমি কৈল নিবেদন । 
গৃহস্থের ধশ্মে কর পাণির গ্রহণ ॥ 
পুনর্বার মালঞ্চে কহিল যত কথা। 
তাহা না করিয়া প্রভূ কেন আইলে হেথা ॥ 
পর্বতের রাজা বাপা রত্বের আকর। 
তুমি জ্জানময় সর্ববাভূতের ঈশ্বর | 


শিবের ছলন। 


ঘটক পাঠাইয়! দেও শ্বশুরের সভা । 
সম্বন্ধ করিয়! আগে পাছে কর বিভা ॥ 
পুরস্ত্রীর সমাজে আপিব অরুন্ধতী । 
বরধাত্রী আপিব বিরিঞ্চি শচীপতি ! 
ভ্রিবিধ লোকের ইথে হইব কৌতুক । 
পাইবে আদর মান্য বরণ যৌতুক ॥ 
যাঁচঞা৷ করিলে কে বা দেই কন্যাদান। 
যাচঞাতে প্রভু কতু নাহি রহে মান ॥ 
তৃণ তৃল। হইতে লঘু যাচক নিশ্চয়। 
বায়ু না উড়ায় তারে প্রার্থনার ভয় 
যাচঞাবচন ধার বদনে নিংস্বরে। 
কীন্তি কান্তি হী ধীশ্রীছাড়ে তারে 
ভূলিয়াছ গোসাঞ্ি নারদপরিহাসে। 
বর দেখ। দেই কে বা ভিক্ষুকের বেশে ॥ 
শাশুড়ী জামাঞ্জে কথা আছে কোন্‌ দেশে। 
কন্তাদান করে কে বা ষাচক পুরুষে ॥ 
এতেক শুনিয়া! হাসি বলেন শঙ্কর । 
চিন্তা ন৷ করিহ প্রিয়ে নাঞ্চি কিছু ডর ॥ 
দরশন দিয়। প্রাণ রক্ষা কর তুষি। 
তোমার রূপেতে মুগ্ধ হইয়াছি আমি ॥ 
তোমার জনক নিত্য পুজা করে আমা 
তক্ত জন জানিঞ। করিলু আজি ক্ষম ॥ 
এত কথা হুইল যদি পার্বতী শস্করে। 
বিদায় করিল গৌরী গেল নিজ ঘরে। 
রামকৃষ্ণ দান গায় শিবের মঙ্গল। 

ভক্ত নায়কে প্রভূ করিবে কুশল |৩| 


শিবের ছলন! 


ধানশি রাগ॥ 


ভিক্ষুক যোগীর ভ্রমে বাদ্ধিয়া আননাধামে 
গজাগর্ভে গিয়া গিরিৰর | 


১৩ 


অর্থ্য পূর্ণ করিছিপে গন্ধপুষ্পধৃপদীপে 
পঞ্ামতে পুজে হরিহর ॥ 

জ্ঞানত্রষ্ট হৈল মতি ধ্যানের নাহিক স্থিতি 
কম্প তার জন্সিল শরীরে । 

ছাড়িয়া গঙ্গার ঘাট আসিতে না দেখে বাট 
চক্ষু তার ছাইল তিমিরে 1১॥ 

ভাই রে, ঘরে আইল পর্বতের রাজ|। 


দেখিল যোগীর গায় সেই পুষ্প অভিথ্যায় 
গঙ্গাজলে যত কৈল পুজা ॥ঞ 
জন্মিল ত্রিবিধ রিট ভূমিকম্প রক্তবৃ্টি 
উষ্কাপাত নির্ধাত গঙ্জন। 
মলিন দিবসনাথ ঘন বহে ঝঞ্ধাবাত 
দেখিয়া এ সব অলক্ষণ। 
.চিন্তাকুল হিমবান্‌ মনে কল অন্মান 


এই সিদ্ধা কোন মহাজন । 

না৷ জানি কেমন ছলে কোন্‌ বা দেবতা খেলে 
করি ইহার বন্ধন মোচন ॥২। 

নিকট হইয়া গিরি আলুয়াইতে গেল ভুরি 
সকল হইয়াছে পুষ্পদাম। 

দেখি জ্যোতির্ময় মুত্তি অন্তরে জন্মিল ভক্তি 
ক্ষিতি লুটি কৈল প্রণাম ॥ 


অন্তর্ধান হৈল হুর উঠি চাহে গিরিবর 
তপন্বী না দেখে পাটশালে। 


ধত ছিল আশেপাশে সভারে জিজ্ঞাসে শাসে 
যোগী গেল কেহ নাহি ভালে 1৩ 

ন] বুঝি কাহার মায়া কোথা গেল অভ্রছায়া 
জ্যোতির্ময় আদিত্য অনল। 

আকাশে বরিষে ফুল বায়ু বহে অনুকূল 
দশ দিক্‌ হইল! নির্মল ॥ 

তিন গুণে যুক্ত বারি ডাকে পক্ষ শুক শারী 
স্থাবর জঙ্গম আনন্দিত। 

সর্বলোকে এই কহে তপস্বী মহুস্ নহে 
রামু রচিল সঙ্গীত 1918) 


১০8 খিন্বায়ন 


অঞুধি অস্তাষণে 


হেদর ভাঠ্যালি রাগ ॥ 
মিহির মণ্ডল আইল শঙ্কর 
ঘথ! রথ সঙ্গে ননি। 
মন্শ যেই জানে যুক্তি তার সনে 
যে জানে বিগ্রহ সন্ধি ॥ 
নন্দি বলে প্রত বিভা নহে কত 
ঘটক না থাকে যথা । 
কন্যার জনক না গুণে পাতক 
কহে দিনে তিন কথা ॥১॥ 
শঙ্কর চলিল। অন্বরপথে । 
্রন্মাণ্ড ভে।দনী যথা স্থরধুনী 
তথ উপস্থিত রথে ॥ঞ| 
দেখি সপ্ত খবি ব্রহ্মলোকবাসী 
ধ্যানে সদাশিব ভজে। 
তথা 1দবা নিশি নাহি রবি শশী 
উজ্জল মুনির তেজে ॥ 
উদ্ধদুইকর 
কনক কৌগীন বাস। 
বশিষ্ঠ সংহতি তথ। অরুদ্ধতী 
ন1 ছাডে পতির পাশ ॥১॥ 
মুনি দেখিয়া ত্রিদশনাথে। 
করিয়! প্রণতি শ্রুতি মত স্ততি 
পুটাঞ্জলি ছুই হাথে ॥ঞ 
তুমি মহেশ্বর ভীম মাম ধর 
গগনে তোমার মৃষ্টি। 
ভব নামে জল রুপ্রেতে অনল 
সর্ব নামে তুমি ক্ষিতি। 
তুমি পণুপতি যজমান মৃত 
উগ্রন্ধপে সমীরণ। 
মহাদেব নাম 
ঈশানরূপে তপন ও 


সভে জটাধর 


তুমি হুধাধাম 


নাথ, সকল তোয়াব মায়া। 

পুরুষ প্রকৃতি সংসারের স্থিতি 
তুমি পতি তুষি জায় ॥ 

কহ কি কারণ হল আগমন 
সনাথ হইলাঙ সভে। 

যাহা ভাবি মনে দেখিল নয়নে 
তপস্যা নফল ইবে॥ 

কহে শৃলপাণি স্থধা মম বাণী 
ভ্রমিতে আইলাঙ রঙ্গে । 

দক্ষন্নূতা সতী জন্মিল সংপ্রতি 
হিমালয় গিরিশৃঙ্গে 18 
মুনি, তপস্থিনী তিন বাল|। 

আপুনি অপর্ণা আর একপর্ণা 
তৃতীয় একপাটলা ॥ 

মেন তার মাত! হিমালয় পিতা 
তিন সুতা ঘরে যোগা।। 

অসিত দেবল ছ'হাকার বর 
পার্বতী হরের ভোগ্যা॥ 

জিজ্ঞাসিয়া সংজ্ঞ। করিবে যাঁচঞা 
যাইবে ওষধি প্রস্থ। 

তোমা সভাবিনে শোভে কোন্‌ জনে 
যাহারে করি মধান্থ ॥৫॥ 
মুনি, এই সব শুভ কাজে। 

মঙ্গল বিধানে পতিত্রতা জনে 
প্রায় প্রগল্ভতা সাজে ॥ফ॥ 

দেবী অরুদ্ধতী দেবপুরে সতী 
যে দেখে বিষাহকালে। 

তার নহে সতা হয় পতিত্রতা 
নিজ ধর্ম সেই পালে ॥ 

যাইবে আপুনি ষথায় ভবানী 
করিবে মঙ্গল কর্ম । 

থাকিবে তাবত বিবাহ যাবত 
শিখাইবে কুলধর্্ম ॥৬ 


হিমালয়ের গৃহে সগ্তধি ১৫৪ 


মুনি, শুনিএগ সম্ভোষ চিতে। 
রামরুষ্ণ কহে চলে হিমাঁলয়ে 
বন্দিয়া নীললোহিতে 1ঞ41 


শিবের পরিহাস 
ঘোঁধা ॥ 


ভাই, বল হরি হরি। 
অপার সংসারসিন্ধু রামনামে তরি ॥ 


পয়ার ॥ 


সপ্ত খষি সঙ্গে প্রভূ করিয়া মন্ত্রণা 
চলিল। কৈলাসে হর হৈয়! হষ্টমন] ॥ 
বুধধবজ রথ চলে পবনের গতি । 
বাজায় বিজয়ঘণ্টা নন্দি সারথি ॥ 
স্থবর্ণকলস সাজে রথের পঞ্চ চূড়ে। 
ধবল চামর বানা নানা বর্ণে উড়ে ॥ 
প্রবেশ করিল প্রভূ কৈলাসের পুরী । 
মাঝেতে কনক ভিত্তি রত্বের চৌউরি ॥ 
তার মধ্যে মণিময় দিব্য বরাসন। 
তাহাতে বসিল1 আপি প্রভু পঞ্চানন ॥ 
পাঁদ প্রক্ষালন তার করে মহাকাল । 
নারদ শুনাইতে আইলা সঙ্গীত রসাল | 
চামর ঢুলায় ভূঙ্গি পরম কৌতুকে । 
যতেক প্রমথগণ দাণ্ায় সম্মুখে ॥ 
নারদ বলিল গোসাগ্ডি ভেটিলে শাশুড়ী । 
ভর যুধতী আছে কি বা আধ বুড়ী ॥ 
প্রভু বলে পাইল তোমার উপদেশ । 
আর শান্তি কর যদি থাকে অবশেষ ॥ 
নারদেরে কহিল নকল বিবরখ। 
শুনিঞ। নারদ তারে কহিল তখন ॥ 
১৪ 


মেনকারে প্রায় প্রভূ কর্যাছিলে বল। 
তে ত তোমারে বাদ্ধিলেক হিমাচল ॥ 
হট্টি নাশ কর গোসাঞ্ি ঈষতেক কোপে। 
তুমি কেন বন্ধন হইলে চুপেচাপে ॥ 
দেখিলে বুঝিয়া চিভে আপনার দোষ । 
তেঞ্ি অপমান কর কারে কর রোধ ॥ 
বচনচাতুরী করি হাস পরিহাসে। 
নারদের সঙ্গে প্রভু আছেন কৈলাসে ॥ 


হিমালয়ের গৃহে সপ্তষি 
এথায় নক্ষত্রলোক ছাড়ি সঞ্ধ খষি। 
লক্ষ যোজন আইলা থা আছে শশী ॥ 
তথা হৈতে লক্ষ যৌজন আর হেট। 
দিবাকর হিতে করিল আসি ভেট ॥ 
শুনিয়। সুর্যের মুখে সব বিবর্ণ । 
হিমালয় পর্বতে চলিলা মুনিগণ ] 
সপ্ত সুধ্য হেন সঞ্ধ মুনির প্রকাশ । 
উর্ধমুখে গিরিবর চাহেন আকাশ ॥ 
গিরি বলে অদ্ভুত দেখিয়া পায় ভয়। 
সপ্ত সূর্য্য এককালে করিল প্রলয় ॥ 
গিরিব্র চিত্বে,এই করে বিমরিষ। 
পর্বত দেখিয়! মুনি হইল হরিষ ॥ 
স্থানে স্থানে শৃঙ্গ সব যেন চূড়া রখে। 
স্থমেরু বাহিয়া গঙ্গা আইল সেই পথে ॥ 
পতাকার হেন শোভে গঙ্গার তরঙ্গ । 
কুহ্থমিত উপবনে ন্ুম্বর বিহঙ্গ ॥ 
পিক রব করে তাহে গুঞ্জে মধুকর । 
ময়ুর সারস নৃত্য করে নিরস্তর ॥ 
চন্দনপাদপ বেড়ে লতা ভূজঙ্গম। 
মহৌধষধিবুক্ষ জলে অগ্নিশিখ। সম ॥ 
স্থানে স্থানে চন্দ্রকাস্ত শিলা পরিসব। 
কনক রজতময় দেখি কোন স্থল ॥ 


১০৬ 


 মপ্বিগ্রণ জলে যেন দেখি দীপমাল1। 
নান! রত্ব দেখে মুনি হীরা নীলা পল] ॥ 
ভক্ষ্য ভক্ষকে দেখি নাহি করে ডর। 
সিংহের সহিত্তে ক্রীড়া করে করিবর ॥ 
সহচর হৈয়া ভ্রমে তরক্ষু কুরঙগ । 

শ্রেন পারাবত সঙ্গে মৃষিক তুজব ॥ 
সকল নাত্বিক জন্ত দেখি হিমালয় । 
প্রশংসা করিল খবি সম্তোষ হৃদয় ॥ 
দেখিল নগর তার ষেন ইন্দ্রপুরী । 
মধ্যে রাজপথ লোক বৈসে ছুই সারি ॥ 
চন্দ্রকাস্ত পাথরেতে প্রাচীর নিশ্মাণ। 
রত্বের গবাক্ষ সব দেখি স্থানে স্থান ॥ 
বিশ্বকর্মা নিশ্মাইল কনকের শাল]। 
অতিশয্ন উচ্চ নেই সপ্ত সপ্ত তল! ॥ 
নান! ধাতুব্রিচিত মন্দির সুন্দর | 
স্কটিকের স্তস্ভ সাজে পিগ। পরিসর ॥ 
বাঙগল। চউড়ি অট্রালিক1 নবরত্ব । 
নিশ্মাইল বিশ্বকশ্ম। হইয়া সযত্ব ॥ 
নাটশাল পাটশাল আর সভাশাঁল]। 
সকল ঘরের চালে কনকের ঝারা ॥ 
ত্রিশিখ পতাকা তায় বাজিছে ঘুঁঘুরু। 
বত্বের বেদিক! তায় দেখি যত তরু | 
সরোবর কূপ নানারূপ জলাশয়। 
কনকপস্বজ শঙ্খ মণি মুক্তাময় ॥ 
রাজহংম চক্রবাক যত জলচর। 
কলরব করে তাছে ঝঙ্কারে ভ্রমর ॥ 
স্থানে স্থানে শুনে মুনি নিঝরের ধ্বনি । 
অরণ্যে কিন্নর গায় নানা বাছা শুনি ॥ 
মুনি সব আইল! সেই নগরের মাঝে । 
অমবাবতীর হেন সেই পুরী সাঁজে ॥ 
দ্বারে দ্বারে ধৃপ দীপ বারিপুর্ণ ঘট । 
হোয়ধূমগন্ধ যুলি পাইল মিকট ॥ 


পার্ধতীর উগ্র দ্ধপে 


যজ্ঞশালা আইলা খধি শুনি বেবৃধ্বনি। 
অগ্নি ন্মস্করি গিরি উঠিল আপুনি ॥ 
ব্রহ্মার কুমার সব অন্বরীক্ষ গণি । 
অস্তরে সম্তোষ পাইয়া অপূর্ব অতিথি ॥ 
আগ বাড়াইয়া গিরি কৈল পুটাঞলি। 
সপ্ত খধি তার নঙ্গে কৈল কোলাকুলি ॥ 
পুনর্বার গিরিরাজ করিল প্রণাম । 
আশীর্বাদ কৈল খবি হও পূর্ণকাম ॥ 
যাগমণ্ডপে ৈল বসিবার স্থল। 
পিংহাসনে বসাইয়া ঘোগাইল জল ॥ 
পাগ্য অর্ধ্য আচমনী গদ্ধ পুষ্প দীপ। 
গুগ গুল অগ্রু ধৃপ রাঁখিল সমীপ ॥ 
মধুপর্ক দিয়া গিরি দায় সম্মুখে । 
বলিতে লাগিলা ছুই হস্ত জুড়ি বুকে ॥ 
গিরি বলে আদি আমি হইলাঁও পবিত্র । 
বিন! মেঘে বৃষ্টি হেল বড়ই বিচিত্র ॥ 
বিনা পুষ্পে ফল যেন ফলে ভাগ্যবশে । 
কৃতার্থ হইলাঙ তোমা সভার পরশে ॥ 
ব্রহ্মার সদৃশ তুমি সভ গ্রজাপতি। 
সংহতি আইলা তাহে দেবী অরুদ্ধতী ॥ 
আজ্ঞা কর কি কারণে হেল আগমন। 
রামকৃষ্ণ দাস রচে গীত শিবায়ন ॥৬| 


সগুবিগণের উপদেশ 
রাগ ॥ 


শুন হে পর্বতরাজ শুনিঞা পাইলাঙ লাজ 


আইল তোমার সম্ভাষণে। 


মনদত্তা কৈলে স্থতা কেন বাখ অবস্থিতা 


দান কর বিধির বিধানে ॥ 


পুরশ্চতুণ জপে 
বশ হৈল শশাঙ্কশেখর। 


দেব-দেবীগণের হিমালয় যাত্রা ১৬৭ 


গৌনীগত হৈল চিত দরশনে হয়, 

মানা বেশে আইসেন ঈশ্বর ॥১। 
গিরি হে, পাছে কোন ঘটে অপরাঁধ। 

তৃজঙ্গের সঙ্গে খেলা তেনঞ্চি শিবের লীলা 
না! চিনিলে বড়ই প্রমাদ ॥ 

তোমার গৃহস্থ ধশ্ম শঙ্কর পরম ব্রহ্ম 
কি বা কাজ তার লোকাচারে। 

নাঞ্জি মোহ লোভ মদ ভদ্রাভত্র পরিচ্ছদ 
'কুটুদ্বিতা কি তার সংসারে ॥ 

নাঙ্ি আদি মধ্য অস্ত নহে হর পরত 
ইচ্ছাময় তাহার বৈভব। 

ব্রদ্ষার তপের ফলে নীললোহিত কালে 
কে বা জানে তাহার উদ্ভব ২। 

ন1] জান শিবের শুদ্ধি কর ত্রহ্ষপুত্র বুদ্ধি 
পরম পুরুষ পূর্ণযোগ। 

যাহাএ বিভূতি খান্ধি অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি 
কি বা আর চাহ স্থখভোগ ॥ 

উমা জগতের কত্রী কেবা তার জনয়িত্রী 
অবতীর্ণ তোমার আলয়ে। 

মনে দূর অভিমান আপনারে পিতাজ্ঞান 
কেবল তোমার ভাগ্যোদয়ে ॥৩॥ 

ন1! করিহ কাল ব্যাজ বুঝিয়া করহ কাজ 
অপর্ণা শঙ্করে কর দান। 

কনিষ্ঠা ভগিনী ছুই তার যোগ্য বর এই 
অসিত দেবল বিদ্যমান ॥ 

উম। কন্যা তুমি দাত জামাত! জগতপিতা 
আমি সব যাহাতে ষাচকফ। 


রামকৃষ্ণ দাস কহে পাছে যেন দিধা নহে - 


অপঘশ না! পায় ঘটক 191৭! 


দেব-বেৰীগণের হিমালয় যাজা 
পয়ার ॥ 


বিবাহের দিন তথা কৈল সপ্ত খষি। 

বর কন্তা। ছুই জনে শুদ্ধ ববি শশী ॥ 

গুরু শুক্র বলবস্ত বৈবাহিক তিথি। 
করিল ছিপাদ লগ্ন বিচারিয়! পুথি ॥ 
প্রশস্ত নক্ষত্র বার বসন্ত সময় । 
বৈশাখের শুরু পক্ষ সর্বব শুভোদয় ॥ 
তৃতীয় দিবসে লগ্ন কিয়! নিশ্চয় ।, 
অরুত্ধতী বশিষ্ঠ রহিল! হিমালয় ॥ 
মরীচি অঙ্গির৷ অত্র পুলন্তা পুলহ। 
ক্রতু বলে ছয় জনে আমরা চলহ ॥ 
হেমস্তের পূজা লৈয়া করি আশীর্বাদ । 
আলিঙ্গন দিল তারে করিয়। প্রসাদ ॥ 
হেন কালে পার্বতী গাঁথিয়। পুষ্পমাল]। 
গণেন কমলপত্জ করি আন ছল] ॥ 
গৌরীকে ভাকিয়া গিরি বলিল তখনে। 
প্রণাম করহ সপ্ত খবির চরণে ॥ 

গিরি বলে এই দেখ ত্রিলোচনবধূ। 
প্রশংসা করিল সভে বলি সাধু সাধু॥ 
লজ্জিত হৈল জয়া জনকের বোলে । 
অরুন্ধতী তাহারে ধরিয়! কৈল কোলে ॥ 
বিদায় করিয়। গেল মুনি ছয় জনে । 
কৈলাসে আসিয়া! সম্ভাধিল! পঞ্চাননে ॥ 
শুনিএন সন্তোষ চিত্ত হেল শূলপাণি। 
ছয় খষি তার ঠাই মাগিল মেলানি | 
হর বলে এইরূপে যাহ ব্রহ্ষলোকে | 
সকল বৃতাস্ত গিয়া কহ চতুষ্মখে ॥ 
নারদ বৈকু চলে নাবায়ণ স্থানে । 
কছিবে সকল কথা তার বিদ্ঞমানে ॥ 


৬ 


মুনি সব চলিলা বন্দিয়া মহেস্বর । 
মধীচি করিল 'গিয়। বিধির গোচর ॥ 
ত্রহ্মা বলে দক্ষ তপ করে চিরকাল। 
তপন্তা করেন ইন্দ্র আদি দিক্পাল॥ 
ভবানী শঙ্করে যদি হইল সমভাঁষ। 

এত দিনে পুরিল সভার অভিলাষ । 
কুমারের জন্ম হেলে তারকের বধ। 
এত দিনে নিজরাজ্য পইল দিবিষদ 
এতেক বলিয়া ব্রদ্ষা চাহিতে সম্মুখে । 
দেবরাজ ষক্ষরাজ দু'হাকারে দেখে ॥ 
আদেশ করিল ব্রহ্ম! শুন পুরন্দর | 

দৃশ দিকপাল নব গ্রহ অপসর ॥ 
সম্ত্রীক হইয়। সভে চলহ কৈলাসে। 
খাধিগণ চল শঙ্কবের অধিবাসে ॥ 

হাহ! হুছ সঙ্গে যত গন্ধর্বসংপ্রদ। 
উর্ধশ্ীী মেনক1 যত নর্তকীসংপ্রদ। ॥ 
কালি অধিবাস এথ! করিয়া মহেশে। 
যত দেবকন্তা! যাঁবে হিমালয় দেশে । 
অরুত্বতী আছেন তথাতে তিন বাত্রি। 
লক্ষ্মী সরস্বতী যাবেন সন্ধ্যা সাবিত্রী । 
কবিবে মঙ্গল কন্ম নিজ কুলাচাবে। 
স্ত্রীলিঙ্গ দেব্ত1 কেহ না থাকিবে ঘরে ॥ 
হিমালয়ে করিবে গৌবীর অধিবাস। 
নৃত্য গীত মহোৎসব করিয়া উল্লাস | 
আমি ত আনিব গিয়। দেব গদাঁধরে। 
দেবতা! তেত্রিশ কোটি ভৃত্য সহচরে ॥ 
সবাহন পরিচ্ছদে হইয়া! একত্রে । 
কালি গিয়। অধিবাঁস করিব তরিনেজে ॥ 
আজি নিজ পুরীতে চলহ মঘবান। 
দত দিয়। আনাও ঘতেক দেবগণ ॥ 
প্রণাম করিয়। সভে ত্রক্মীর চরণে। 
বিদায় হইয়! গেলা যার ষথ। স্থানে ॥ 


আত্ীয় নিমন্ত্রণ 


এথা হিমালয় গিরি ভাকিল কিন্করে। 
দূত পাঠাইয়৷ আনে চারি গিরিবরে ॥ 
শ্বেতগিরি নীলগিরি সুপার বিপুলে। 
কহিল সকল কথা বসি রম্য স্থলে ॥ 
চারি জনে চারি দিক্‌ করি অঙ্গীকার । 
দ্বীপ দ্বীপাস্তর যাবে সমুদ্রের পার ॥ 
আদেশ করিল বাঁজা চল শীত্রগতি । 
দেবরূপী তুমি সভ ধর দেবমৃত্তি ॥ 

জ্ঞাতি গোত্রে আনহ করিয়। নিমন্ত্রণ । 
কালি যেন পাই সভাকার দরশন ॥ 
স্থমেরু পর্ববতরাজে কহিবে বাখানি। 
গৌরীর বিবাহ কাজে আসিবে আপুনি । 
মহেন্দ্র মলয় সহ আর শুচিমান্‌। 

বিন্ধ্য পারিপাত্র খক্ষ পর্ধতপ্রধান ॥ 

এই সপ্ধ কুলাচলে কবি নিমন্ত্রণ। 

কেশব পর্বতের নাম শুনহ গণন ॥ 
শীতাস্তর চতক্রযুঞ্জ কুবরি মাল্যবান। 
বৈরঙ্ক নামেতে গিরি পূর্বদিকে স্থান ॥ 
ত্রিকুট শিশির আর পতঙ্গ রুচক। 

নিষদ সহিত পীচ দক্ষিণ শোভক ॥ 
শিথিবাসা বৈদূরধ্য কপিল নামে গিরি। 
গন্ধমাদন জারুধি পশ্চিমে অধিকারী ॥ 
উত্বরে জানাবে শঙ্খকূট গিরিবরে । 
ধষভের স্থানে আছে হংস নাম ধরে ॥ 
নাগ নামে পর্বত পঞ্চমে কালিঞুর। 

এই ত বিংশতি গিরি প্রধান কেসর ॥ 
আর যত পর্বত আছেন জদ্ুহীপে । 
সভারে জানাঞা যাবে মৈনাক সমীপে ॥ 
কহিবে তাহাকে তিন ভগিনীর বিভা। 
তুমি না আইলে কিছু নাঁঞ্ডি পান শোভা! | 


ক্রৌঞ্চের বাধ! 


ভ্রিদেষের সভায় ইন্দ্রের নাহি ভাপ । &* 


তোমারে দেখিতে তোমার মায়ের হাব্যাষ ॥ 
এতেক কহিয়া যাবে সমুদ্রের পার । 

ইহা হইতে প্রক্ষদ্বীপ দ্বিগুণ বিস্তার ॥ 
তাহাতে আছেন জ্ঞাতি গোমদ্ধ নারদ । 
চন্দ্রগিরি সৌনক আর স্থ্মনা পর্বত ॥ 
বৈদ্রাজক সঙ্গে এই সপ্ধ বর্ষাচল। 

তবে পার হবে ইক্ষুলমুন্ত্রের জল ॥ 

পক্ষ হইতে শাল্মলির দ্বিগুণ বিস্তার । 
সমুদ্র বেষ্টিত যেন বলয় আকার ॥ 

কুমুদ উন্ধদণ আর বলাহুক নাম । 

দ্রোণ কম্ক মহিষ সঞ্চমে ককুদ্ন ॥ 

ইহ সভাকারে তুমি পাঠাইয়! সত্বরে। 
কুশঘ্বীপে যাবে হুরাসমুদ্রের পারে ॥ 
শাল্সপলি হইতে তার দ্বিগুণ বিস্তার। 
একে একে নাম শুন জ্ঞাতি তথাকার ॥ 
বিক্রম পর্ধত হেম শৈল ছ্যুতিমান্‌। 
কুশেশয় হরিগিরি আর পুষ্পবান ॥ 

মন্দর পর্বত এই সাত বর্ষাচল। 

তার পার হৈতে ঘ্বৃতসমুক্রের জল ॥ 
কুশদ্বীপ হইতে ক্রৌঞ্চ দিগুণ বিস্তার । 
সেই দ্বীপ আমার পৌত্রের অধিকার ॥ 
ক্রৌঞ্চ দ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামে মৈনাকনন্দন। 
পৌত্র দেখিবারে হৈল মেনার যতন ॥ 
আসিয়! পিসীর বিভা দেখিবে কৌতুকে। 
সঙ্গতি আনিবে দেবাবৃত পুগুরীকে ॥ 
বামন অন্ধক আর দুন্দুভি পর্বত । 
রত্বশৈল আছে তথ! দেবের বসত ॥ 

এই সপ্ত বর্ধাচলে পাঠাইয়া ত্বরিতে | . 
দধিসমুক্রের পার যাবে হরযিতে ॥ 

ক্রৌঞ্চ হ্বীপ হইতে শাক দ্বিগুণ বিস্তার । 
উদয় পর্বত তথা আর জলাধার ॥ 


১৯৯ 


অন্তার্টল রৈবত শ্যাম নামে গিরি। 
অস্ভোগিরি বর্ষাচল সগ্ডমে কেশবী ॥ 
ছুগ্ধসমূক্তরের পার যাইবে পুফরে। 
শাকনীপ হইতে সে ছিগুণ পরিসরে ॥ 
মানস পর্বতে তথ! করি নিমন্ত্রণ । 
লোকালোক পর্বতেরে কহিয়্ যতন ॥ 
আর ষত জ্ঞাতি গোত্র আছে ছোট বড়। 
সভারে জানাবে তুমি করিয়া! সুদৃঢ় ॥ 
এতেক শুনিয়। দূত করিল বিদায়। 
প্রণাম করিয়া সভে চতুর্দিকে ধায় ॥ 
দেবরূপ ধরি গেল পবনের বেগে । 
ষযতেক পর্বত জানাইল চতুদ্দিগে ॥ 
মহিষ পর্বত শুনি এই বিবরণ। 
আঙ্ক্র স্বভাব তার অনস্তোষ মন ॥ 
কা্তিকের শত্রু সেই হয় জাতি্মর। 
ক্রৌঞ্চদ্বীপে গিয়া সেই উত্তরে সত্বর ॥ 
ক্রৌঞ্চ পর্বতেরে গিয়া করিল গোচর । 
রামকৃষ্ণ দাস গায় বন্দিয়। শঙ্কর ॥৮| 


ক্রৌঞ্চের বাধা 


বচনিক। ॥ 


মহিষ পর্বত গিয়া পূর্ববকল্পের কথ! 


ক্রৌঞ্চকে কহিতেছেন অবধান করহ ॥ 


পঠমঞ্রী বাগ ॥ 
শুন ক্রৌঞ্চ গিরিরাজ কথারে করিলে সাঁজ 


হেন বুঝি যাবে জন্বদ্বীপে। 
আমি তআইলাঙ এথা হিতার্থে ক হিতে কথ! 
কহি যদি শুন গুপ্তরূপে ॥ 
যুক্তি কৈল দিবিষদ ভারক না হন বধ 
তেগ্রি বিভা করে পঞ্চানন। 


১১৪ 


কুমার লভিব জন্ম তোমায় ত কহি মর্ম 

নাম তার ক্রৌঞ্চদারণ 1১1 
রাজা হে, বিপক্ষ তোমার যড়ানন। 

আমি জাতিম্মর'জানি জানেন মার্কও মুনি 
পূর্ববকল্পে তোমার নিধন ॥ঞ্র | 

ছিলে হিমালয়পুত্র কল্লান্তে হইলে পৌত্র 
পূর্বদেহ আছে বিদ্যমান । 

শ্বেত পর্বতের কাছে জীবহীন দেহ আছে 
শক্তিশেলে হৈয়। ছুইখান ॥ 

যার সঙ্গে শক্রভাব এই জন্মে সেই লাভ 
কল্পে কল্পে কিছুমাত্র নড়ে। 

আমি এক জানি শুদ্ধি যদি ধর মোর বুদ্ধি 
তবে সে বিবাহে ধ্বংস পড়ে ॥২। 

পূর্ব্বে হিমালয় শৃঙ্গে হর দিগ্ধর অঙ্গে 
যোগে ছিল। দেবদারুতলে। 

বাপের আদেশে গৌরী তারে হৈল! ইচ্ছাবরি 
নিতা পূজ!1 করে গঙ্গাজলে ॥ 

কাম কৈল ধ্যান ভঙ্গ ভস্ম হৈল তার অঙ্গ 
অন্তর্ধান হৈল শুলপাণি। 

উপেক্ষা করিল পতি মনোছ্ঃখে হৈমবতী 
তপস্যা করিল একাকিনী |৩| 

বশ যদি হেলাহর দেখা হয় নিরস্তর 
তপোবনে মালঞ্ আলয়ে। 

না জানি কি অপরাধে হেমন্ত হরেরে বান্ধে 
জিজ্ঞানিলে জানিবে নিশ্চয়ে ॥ 

কে বাহেন কন্তাকালে ন্বতন্ত্রা হইয়া বুলে 
কিবা আছে অবস্থিতা ধর্ম । 

এই কথা কহুদূতে তুমি নাযাইয় ইথে 
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উম যদি পায় লাজ মনিতে নাহিক ব্যাজ 
সহজে বড়ই অভিমানী । 

পূর্ব সত্যবতীরূপে গ্রীণ দিল মনস্তাপে 
দক্ষের যজ্জেতে আমি জানি ॥ 


শিধায়ন 
কি বা পিতামহ পিতা কিসের বাঁ কৃটুদ্দিতা 


সভে চাহি আপনার গ্রী। 

্যাপি আপনা রাখি তবে সে সংসার দেখি 
কি বা করে পুত্র আর স্ত্রী ৫1 

আমি পূর্বকলেবরে কেবল ব্রহ্মার বরে 
জিনিলাঙ পুলোমজানাথে। 

মহিষ আমার নাম বিধি যবে হৈল বাম 
মৃত্যু হইল কুমারের হাতে ॥ 

সেই অস্থি মেদ যাংসে পর্বত হইলাড শেষে 
এই কল্পে পাইল জীবন্তাস। 

তোমার আমার বিপু পুনর্ববার ধরে বপু 
রচে গীত রামকৃষ্ণ দান ॥৬|৪৯॥ 


নীলগিরির দৌত্য 
ঘোষ! ॥ 


মন রে, দড়াইয়া ভজ তুমি শড়। 
আর যত দেখ তার সলিলের বিশ্বু। 


পয়ার॥ 


মহিষ পর্বত বলে শুন মহাশয়। 

দূত দিয় এই বার্তা পাঠাও নিশ্চয় ॥ 
হরিষ বিষাদ হৈল ক্রৌঞ্চের অস্তরে। 
যাত্রা কৈল গিরি মরণের ভরে ॥ 
ক্রৌঞ্চ বলে রাখিলাঙ তোমার যুগতি। 
বিস্তারিয়া কহ কুমারের উৎপত্তি ॥ 
মহিষ পর্বত বলে শুন নিবেদন । 
মার্কেয় স্থানে চল যাই দুই জন ॥ 

, আমার কথাতে যদি ন। হয় প্রত্যয় । 
চিরজীবী স্থানে নব পাবে পরিচয় ॥ 
ক্রৌঞ্চ বলে তুমি মোর পরম সুহদ। 
তোমার কথায় মো জন্বিল পিশ্বীত ॥ 


দেবসেনার সানরক্ষ। ১১১ 
কহু কহ্‌ শুনি সেই কুমারের জন্ম । মনর্ধ্তা, কৈল কন্তা! যখন শঙ্করে । 
জন্মিএণ পূর্বেতে তি'হে। কৈল কোন কর্ণ॥ সেই কালে বিভা! দিতে আছিল বিচারে ॥ 
মহিষবচনে দূতে ভাকিল সত্বর। রাজমনে মত্ত হুইয়। কর বত কাজ। 
তোমারে সে বলি শুন নীলগিরিবর ॥ শুনিএণ তোমার নিন্দা পাই বড় লাজ ! 
কহিবে সম্বাদ পিতামহ মহাশয়ে। আমি না যাইব ইথে চিত্ত নাহি মানে। 
জ্ঞাতি গোত্র কেহ কেহ কিন্বদস্তী কহে ॥ অশুভ সকল দেখি নিষেধ গমনে ॥ 
তপস্তা করিলা গৌরী হৈয়৷ ব্বতস্তরা!। কহিবে প্রণাম মোর যত গুরুজনে । 
আপুনি শিবের প্রতি হৈলা স্বয়ন্বরা | রত্বশৈল লৈয়! যাহ রাজ বিদ্তমানে ॥ 
মালঞ্চে স্বামীর সঙ্গে করিল] বিহার | রত্বশৈল পর্বত আমার প্রাতিনিখি। 
কি কারণে বিভ। তার দেহ পুনর্বার ॥ কন্তা বিভাকালে দিহ যত চাছি নিধি ॥ 
যেই দেবের উপাসনা সেই দেব বর। বিভ৷ নিবড়িলে আছে কুশপ্ডিকা বিখি। 
দেবতার চরিত্র সকল স্বতত্তর ॥ থাকিবে তথাতে তুমি যৌতুক অবধি । 
পুরুষ সম্ভাষে কন্য1 হয় কামচিতা। এতেক বলিয়। দূতে করিল বিদায়। 
অবস্থিতা দোষেতে পাতকী হয় পিতা ॥ বমিল মহিষ লৈয়া আপন সভায় ॥ 
অবস্থিতা কালে কন্া পুরুষের প্রতি । মাক মুনির মুখে শুনিল মহিষে। 
কটাক্ষে চাঁহিলে পিতা যায় অধোগতি ॥ সেই সব কথা কহে বসিয় হরিষে ॥ 
অবস্থিত কালে যদি হয় রজন্বল]। রামকুষ্ণ দাস রচে সাঙ্গ হৈল পালা । 
তার পিতৃুলোক ভূগ্জে নরকের জাল! ॥ হরি হরি বল সভে না করিহ হেল। ॥১০। 

পাল লাঙ ॥৯॥১০৫। 


কুমারের জন্ম ও মহিষবধোপাখ্যান 
দেবসেনার মানরক্ষ। 
পঠমগ্ররী বাগ ॥ 


মাক্কণ্ড বিষ্ুর অংশে জন্মিলা ব্রদ্মার বংশে 
সপ্ত কল্প তি'হে৷ চিরজীবী । 

শুনিল তাহার স্থানে কহি শুন সাবধানে 
হর গৌরী মাত্র দেবা দেবী॥ 


পুংলিঙ্গ যত প্রাণী সেই দেহে শৃলপাঁণি 
স্ত্রীলিঙ্গে মাত্র কাত্যায়নী। 

গুণের প্রধান সত্ব আর মহদাদি তত্ব 
শিবশক্তি জনক জননী ॥১1 
শুন ক্রৌঞ্চ পুরাণ কাছিনী। 

দেবত। অন্থরে বাদ নিত্য যুদ্ধ বিসম্বাদ 
ভঙ্গ দিল ইন্দ্রের বাহিনী ॥ঞ্র 

আমি রাজ! কেশী মন্ত্রী যেন যন্ত্র আর মন্ত্রী 
ছুই জনে প্রীত ব্যরহারে। 


১১২ শিবায়ন 


পাইঘা ব্রর্থীর বর' 
ভোগ তৃষ্চি দেব অধিকারে ॥ 

ছেন কালে দাক্ষায়দী 
দেবসেনা দৈত্যসেনা নামে। 


জনকের আজ্ঞা পাইয়া মানস পর্বতে গিয়া বাম দাস গায় 


তপস্যা কম্বয়ে পতিকামে ॥২। 

পৃথিবী ভ্রমিঞা কেশী মানস পর্বতে আসি 
দেখে কমা! পরম স্থন্দরী। 

দৈত্যসেন। দেখি তারে বলবস্ত জানি ডরে 
আপুনি হইল! ইচ্ছাঁবরী ॥ 

দৈতাযসেনা! করি বিভা দেখিয়া! রূপের শোভা 
আইল দেবসেনীর নিকটে । 

ধরিবারে যাঁয় বলে কন্ত] পালাইয়৷ বুলে 
বিধি তারে রাঁখিল সঙ্কটে ॥ | 

ইন্দ্র আইল আচম্বিতে বিমানেতে বজ্র হাতে 
দেখি কন্তা ভাকে উচ্চস্বরে | 

তুমি কে পুরুষবর আমার উদ্ধার কর 
অবলা বলেতে দৈত্য হবে ॥ 

যদি যোগ্য হও তুমি তোমারে করিব স্বামী 
নহে দান দিহ অন্য জনে। 

যশ অজ্জ আমা রাখি অষ্ট লোকপাল সাক্ষী 
পশিলাঙ তোঁমার শরণে ॥৪॥ 

কেশী তোল] দেই গৌঁফে করেতে মুষল লোফে 
ভাঙ্গিয়! লয় পর্বতের চূড়া । 


দৈত্য ছুই অস্ত্র হানে পুরন্দর বজ বাঁণে 
মুল পর্বত কৈল গড়া ॥ 

ইন্ছের অন্ত্রের দাপে মানদ পর্বত কাপে 
দেখি কেশী ভয় পাইল চিত্বে। 

দেবসেনা করি তআগ লইয়া আপন ভাগ 
নিজস্থানে চলিল ত্বরিতে ॥৫॥ 

ধরিয়া কগ্যার হাথে পুরন্দর তোলে রথে 


সাধু দাঁধু বলে দক্ষন্থতা। 


কাঁরেহ না করি ভর জিজ্ঞাদিল দেবরাজ 


সহোদর ছুই জনী তুমি কনা রূপরাশি 


কহ ন। করিহ লাজ 
কে বা তুমি কাহার দুহিতা ॥ 
পর্বতে অরণাবাপী 
দিবানিশি করছ তপস্যা । 

কেশী কারে লইয়! যায় 
কে বা সেই তোমার বয়ন্থা| ॥৬।৯॥ 


দেবসেনার পতি অন্বেষণ 
ঘোষা ॥ 


ভাবিয়া ভবানীকাস্ত ভবসিন্ধু তর। 
ভরমে ভাপিয়! বুল ভেল! নাহি ধর ॥ 


পয়ার ॥ 


কন্যা! বলে আমি দু'ছে দক্ষের নন্দিনী । 
দেবসেনা দৈত্যসেন। ছুই ত ভগিনী ॥ 
দেবতার সৈন্যে আমি দেবী শক্তিরপা। 
প্রজাপতি আজ্ঞা দিল দেখিয়া স্থরূপ! ॥ 
মানস পর্ধতে তপ কর ছুই জনে। 
পাবে মনোনীত বর যার যেই মনে ॥ 
মানসে তপস্ত| করি দু'হে বনবাসী । 
আচস্ষিতে বিদ্ব এতে করিলেক কেশী ॥ 
বীর্যযবস্ত দেখি দৈত্যসেনা কৈল ইচ্ছ1। 
বলিষ্ঠের বশ নারী কভূ নহে মিছ ॥ 
তব বাহুবলে আমি পাইল পরিত্রাণ। 
উচিত যে হয় তাহা কর সদ্থিধান॥ 
ইন্দ্র বলে তুমি মোর হইলে মাতৃন্বস1। 
আমারে বরিতে কন্তা না করিহ আশ ॥ 
মাতৃগোত্রে নপ্ত পুরুষে যার জন্ম। 

সেই কন্যা বিভা কৈলে বড়ই অধশ্ম ॥ 
অদ্দিতি আমার মাতা দক্ষের ছুহিতা। 
পিতামহ মরীচি কপ মোর পিতা ॥ 


কুমারের জগ ১১ 


(দেবতার রাজ! আমি সহজলোচন। 
যোগ্য পতি দিব তুমি না কর শোচন ॥ 
কন্তা বলে শৌ্্য [আব] রূপেতে আগল। 
হেন বরে আম বিভা দেহ আখগুল ॥ 
তভোমাব সহায় করে ছৈত্যের দমন। 
নিশ্চয় আমার স্বামী হইব সেই জন ॥ 
এতেক বলিয়া কন্তা আছে জোড় হাথে । 
আকাশেতে প্রকাশ পাইল দ্িননাথে ॥ 
উদয়পর্ববত ইন্দ্র একদৃষ্টে চাহে । 
জল স্থল সকল আরক্ত বর্ণ তাহে ॥ 
অমাবস্তা। তিথি চন্দ্র আদিত্াযমগুলে । 
পাবক প্রবেশ তাহে কৈল হেন কালে ॥ 
তিন তেজে একত্র হইল জ্যোতির্ময় । 
ঈশানরূপেতে হইল রবির উদয় ॥ 
আশ্চর্য্য দেখিয়া ইন্দ্র চিস্তিল অস্তরে। 
এই ত সময়ে ত্রন্মা আছেন পুফরে ॥ 
তার ঠাঞ্ডি গিয়া এই করি নিবেদন । 
এই তেজে জন্মে যদি বীর একজন ॥ 
সেনাপতি হয় সেই মোর অনুবল। 

এই ত কন্তার হয় প্রতিজ্ঞা সফল ॥ 
এতেক ভাবিয়। সেই কন্যা লৈয়। সঙ্গে । 
ত্ন্ধারে প্রণাম ইন্দ্র করিল ষড়জে ॥ 
কহিল সকল কথা কন্তাঁর প্রতিজ্ঞ] । 
অবিলম্বে বিধাতার হেল এই আজ্ঞা ॥ 
মনোরথ নিন্ধ হউক চল মঘবান্‌। 
ঈশ্বরের গুরসে জন্মিব ষড়ানন ॥ 

এই বর পাইয়! ইন্দ্র করিল প্রণতি। 
কন্তা! সঙ্গে কৰিয়! চলিল। শীত্রগতি ॥ 


কুমারের জল্ম 


সত খুকি যজ্ঞ করে শুনি বেদধ্বনি | 
কার্য শিষ্ধ লক্ষণ মনেতে অজমানি ॥ 
১৫ 


আসি মিলিলা ইন্জ সেই ঘজসভা।। 
খবিপত্বীগণ দেখে বিদ্যাতের আন্তা ॥ 
দেবন্কার কার্ধাহেতু গ্রসু পশ্পতি। 
আদিতামগুলে রুত্র হেল! অগ্রিসৃত্ঠি ॥ 
আলিস্বা মিশিলা বজ্কুণ্ডের অনলে। 
খবিপত্ধী দেখিয়া অগ্রির মন টলে ॥ 
খাষিপত্বী সভের রূপেব নাহি সীষা! ৷ 
নির্মাণ করিল যেন বত্বের গ্রতিমা 
অগ্নি মনে ভাবে খধিপত্বী পতিত্রতা। 
ইহা! সভা প্রতি আত্তি বাড়াইব বৃথা! ॥ 
এতেক চিন্তিয়। অগ্নি গেলা চৈত্ররথে। 
শিবারূপ ধরি স্বাহ] গেল৷ সেই পথে ॥ 
কুবেরের পুণ্পোদ্ঠান সেই চৈত্ররথ। 
বসন্ত সহিতে তথা নিবসে মস্মথ ॥ 
কামেতে পীড়িত অগ্জি দেখিলেন নারী । 
জিজ্ঞাসা করিল কহ কে তুমি সুন্দরী ॥ 
অঙ্গিরার ভাধ্যা আমি নাম মোর শিবা। 
কি বলিব তোমারে অবেদ্ আছে কিবা! ॥ 
তোমার ইঙ্গিত বুঝি ষতেক যাতর। 
আগে আমি পাঠাইল তোষা বরাবর ॥ 
অগ্সি বলে শুন শিবা এ বড় কৌতুক। 
কেমত লক্ষণে আমা বুঝিলে কামুক ॥ 
শিবা বলে পুরুষের চিত্ত স্ত্রী বুঝে। 
উপেত্য হুইয়া কোন্‌ নারী কারে ভজে। 
শিবার বচনে অগ্রি পাইলেন ্রীড়া। 
সেই ত কাননে ছু'হে কৈল রৃতিজ্কীড়া ॥ 
পুরুষ বুঝিতে নারে রমণীর মায় । 
পাবক চিনিতে না পারিল নিজ জায় ॥ 
অগ্নির দেছেতে রুত্র স্কাহাতে ভবানী । 
অগ্নি চিতে জানে ভজি খখির রমণী ॥ 
রতি অবশেষে কন্তা শুক্র লৈয়] হা 
পক্ষী হৈয়। উড়ে সেই বনে ইচন্্ররথে ॥ 


১১৪ 


শ্বেত নাঙ্গে গিরিবরে গেল সেই দণ্ডে। 
পেগিলেন শুক্র তথা কাঞ্চনের কুণ্ডে ॥ 
এইরূপে গ্বাহ। দেবী হইয়া ছয় মৃদ্তঠি। 
বারে বায়ে পতি সে বঞ্চিল যুবতী ॥ 
ছয় বার শুক্র লৈয়! থুইলে পক্ষিরূপে । 
পুনর্ববার হাইতে চাহে অগ্রির সমীপে ॥ 
অরুদ্ধতীমৃত্ি স্বাহা নাবিল ধরিতে। 


নিজ স্থানে গেল দেবী লাজ পাইয়া! চিত্তে ॥ 


বিলম্ব দেখিয়! অগ্নি হল অস্তর্ধান। 
যজ্ঞ পূর্ণ ছৈল ইন্দ্র গেল! নিজ স্থান ॥ 
রামরুষণ দাস গায় গীত শিবায়ন। 
ভক্ত লেরবকে দয়া কর পঞ্চানন ॥২। 


কুমারের শক্তিবর্ণন 


কামোদ বাগ॥ 


শুরু। প্রতিপদে সে ছয় বুদ্ধদে 
মিলিল একত্রে আলি । 

কনক কুম্মাণ্ড সদৃশ হল পি 
অগ্রিসম তেজোরাশি ॥ 

দ্বিতীয়! দিন মৃণ্ড হইল হয় তু 
দ্বাদশ শ্রবণ চক্ষু। 

বাহু দুয়াদশ পাইল পরকাশ 
একগ্রীব একবক্ষ ॥১। 
দেখিতে অদ্ভূত রূপ । 

তৃতীয়। দিনে নব হইল অবয়ব 
ছাড়িল কাঞ্চন কৃপ ॥ঞধ। 

চতুর্থী তিথি দিনে বসিলা পল্মাসনে 
কবচে আচ্ছাদিত তচ্চ। 

পঞ্চমী দিনে তার হুইল অলঙ্কার 

, হম অস্ত্র শর ধন্ু। 


বার 


শতি আচচ্ধিতে' হটল তা হাথে 
ক্রৌঞ্চ গিরি দেখি দুরে। 

হানিল শক্তিশেল তোমার প্রাণ গেল 
বাজিল নির্ভর উরে 1২1 

নেই ত ঘাএ শৈল দুইখান হৈল 
এখন আছে সেই ঠাই। 

এই দে কারণ ক্রৌঞ্চনারণ 
নাম তার সভে গাই॥ 

শ্বেত গিরিবর শিখর উচ্চতর 
দেখিয়! মারিল বাণে। 

ভাঙ্গিল তার শু হইল ক্ষত অঙ্গ 
শ্বেত রক্ষা পায় প্রাণে ॥৩| 

ছাড়িল হস্কার ধুকে টক্কার 
সঘন ডাকে বীরদাপে। 

হইল উ্কাপাত ত্রিবিধ উৎপাত 
পৃথিবী পর্বত কাপে ॥ 

শুনিঞা। তার ডাক পড়িল দুই নাগ 
চিত্র এরাব্ত নামে। 

জলন যার শ্বাস সে হইল নাগপাশ 
ধরিল ডাহিন বামে 18॥ 

তাত্রচূড় উড়ে নিকটে আদি পড়ে 
তাহে ধরে বাম করে। 

থড়গ থেটক করয়ে বক ঝক 
উদ্কা আর করে ধরে | 

দেবতা সিদ্ধি খাষি যতেক বনবাসী 
অগ্রিরে দেই পরিবাদ। 

না দিল মনে ক্ষমা হিয়া খবিরামা 
পড়িল এত পরমাদ ॥৫॥ 

এই ত জনরবে ব্রহ্মখধি সভে 
বঙ্জিল নিজ নিজ বধৃ। 

রহিল! অরুন্ধতী দেবপুরে লতী 
জগতে বলে সাধু সা 


যতেক জরগণ, 


দেব্সেনাপন্িপদে কুমার ১১৫. 


৭ দিন্ধ চারণ 
আইলা ইন্দ্রের পাশে। 

কহে বারে বার নাহিক নিত্তার 
রামকষ্। দাস ভাষে ॥৬ও। | 


দেবসেনাপতিপদ্দে কুমার 
দেবত৷ সকল বলে শুন আথগুল । 
শ্বেতপর্ধবতে(র) পূঙ্গে জলে কালানল ॥ 
যত জ্যোতির্গণ তার তেজের প্রকাশে । 
নির্বাণ হইল যেন নাহিক আকাশে ॥ 
কালমৃত্তি সেই শিশু ইথে নাহি আন। 
আকাশে প্রলয় হইল হও সাবধান ॥ 
যুদ্ধে বিধাতারে সেই করিবেক নাশ । 
দেখিয়! কুমারে ত্রিভৃবন হৈল ত্রাস ॥ 
তোমার ইন্দ্রত্ব লইবেক এই ক্ষণে। 
হেন যোদ্ধা! নাহি দেখি তারে বলে জিনে ॥ 
শৈশবে মারিয়া তারে ঘুচাও অকিষ্ট। 
বাড়িল বিপাক বড় মজিবেক সষ্ট ॥ 
এতেক শুনিঞা ইন্দ্র এরাবতে চড়ে । 
দেবগণ সঙ্গে করি কুমারেরে বেড়ে ॥ 
নান। অস্ত্র শস্্র লৈয়। ধায় চারি পাশে। 
দেবের চরিত্র দেখি শিশু মনে হাসে ॥ 
শিশুভাবে ঘড়ানন তুলিলেন হাই। 
প্রলয়কালের অগ্নি জন্মিল তথাই ॥ 
অগ্নিতে পোড়য়ে হত দেবতার নেন] 
অশ্ব গজ বথ ধ্বজ বিবিধ বাজন] ॥ 
বসন ভূষণ ছত্র পড়িল চামর। 
শুন্যেতে পতাক! পোড়ে করে ফর ফর। 
ইন্্রকে ছাড়িয়। যত গ্রহ দিকৃপাল। 
শিশুর শরণ আসি পশিল তত কাল ॥ 
সকল দেবত। মেলি কৈল তার পূজা। 
লভে বলে হও তুমি দেবতার রাজ! ॥ 


এতেক গুনিএ] ইন্দ্র হেল লা 'ভয়। 
' মারিলেক বন্ধ সেই শিখর হাবয় ॥ 
ভেদিয়া দক্ষিণ পার্থ বন্তর গেল বৃখা। 
অঙ্গে ছিত্ত্র না হইল না লাগিল ব্যথা ॥ 
কুমারের তেজেতে জন্সিল এক বীর। 
বিশাখ তাহার সংজা। তুঞ্জয় শরীর ॥ 
ইন্দ্র সংহারিতে যায় করাল ব্দনে। 
দেখিয়া! কাতর ইন্দ্র পশিল৷ শরণে ॥ 
এরাবত হৈতে ওলে ছাড়িয়া সংগ্রাষ। 
কুমারের সম্মুখেতে করিল প্রণাম ॥ 
ইন্দ্র বলে ক্ষমা কর মোর অপরাধ। 
দেবরাজ্যে রাজ হও ঘদ্দি হয় সাধ 
তোমার বাহুর দর্পে থাকি আমি স্থখে। 
এতেক শুনিঞা স্বন্দ হাসে ছয় মুখে ॥ 
স্কন্দ বলে কহ দেখি কিবা রাজধর্শ। 
দেবতার রাজ। হৈয়া করে কোন্‌ কর্ম ॥ 
দেবগণ বলে শুন প্রভু ষড়ানন। 
দেবতার বাজ। করে ধশ্মের পালন ॥ 
দেবতা ব্রাহ্মণ গরু যথা ধশ্ম যাগ। 
ইন্দ্র রক্ষা করে ইহ! তৃঙজে যজ্জভাগ ॥ 
দৈত্য দানব দুষ্ট পিশাচ রাক্ষস । 
সর্ধ্ব দর্প হরে ইন্দ্র অসম সাহস ॥ 
স্বর্গ মত্ত্য পাতাল সর্ব আছে দৃষ্টি । 
ইন্দ্রের আজায় মেঘ বায়ু করে বৃষ্টি ॥ 
কহিল ইন্দ্রের কণ্ম শুন মহাশয় । 
তুমি ইন্দ্র হইলে সভে থাকিব নির্ভয় ॥ 
কাঠিক বলেন গুন সহশ্রলোচন ।. 
দেবরাজ আমি না হইব কদাচন ॥ 
তুমি বাজ! হৈয়। রাজ্য কর আখগুল। 
বিপদে তোমার আমি হব অঙ্থ্বল ॥ 
ইন্দ্র বলে মোর প্রতি বদি আছে দয়] | 
সকল সংহার কর ধত উগ্র ্বায়া & 
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সেনাপতি হও তৃষি করি অভিষেক । 
তবে সে জমার বল বাড়ে অতিরেক ॥ 
সৌম্যরপ হইলা তি'ছো৷ ইন্দেয় বচনে। 
ভ্িবিধ উৎপাত দু হল ততক্ষণে 1 
বিশ্বাধিত্র মূমি আনি কৈল জাতিকর্ম। 
বেদবিধি আছে যেন ব্রাঙ্ষণের ধর্ম | 
হেন কালে তথ! আইল! আপুনি বিধাতা 
অভিষেক করিয়া! দিলেন পাটছাতা৷ ॥ 
কুবের আনিঞ। দিল দিব্য লিংহাসন। 
চামর ঢালিল তারে সহম্রলোচন ॥ 
আসিয়। শঙ্কর তারে করিল প্রসাদ । 
ক্মাল! গলে দিয়া কৈল আশীর্ববাদ ॥ 
বিশ্বকর্মা দ্বিল তারে বিবিধ ভূষণ । 
অগ্নিশুচি বন তারে দিল স্থুরগণ ॥ 
নান বাস্ত কোলাহলে পূরিল অন্বর। 
গন্ধর্ব কিন্তর গায় নাচে বিদ্যাধর ॥ 
দেবসৈন্তগণ আসি কৈল প্রপিপাত। 
এত দিনে আমি সব হইলাঙ সনাথ ॥ 
মনে মনে জানে প্রত আপন আত্মজ। 
কৈলামেরে হালিয়া চলিল] বুষধবজ ॥ 
হেন কালে ইন্দ্রের স্মরণ হৈল কথ!। 
দেবসেনা মোর ঘরে আছে অবস্থিত ॥ 
সকল বৃত্বাস্ত ইজ্জ কহিল কুমারে । 
তোম! বিনে সেই কন্তা অন্ত নাহি বরে ॥ 
শুনিয়। কাণ্িক তারে দিল অনুমতি । 
রথ পাঠাইয়1 কন্তা। আনে শীম্রগতি | 
অধিবাপ ছু'হার করিল বুহস্পতি। 
বেদের বিধানে বিভ1 করিল দম্পতি ॥ 
হেনঞ্চ সময়ে তথা খধির রমণী । 
শিবা আদি করিয়া আইল ছন্ জনী ॥ 
রোদন কৰিষ! তার! দাগাইল সম্মুখে । 
স্বন্ঘ জিজাসিল! কাদ্দ কিক! মনোছ:খে ॥ 


ফিধাযন 


চড়িয়! বিচিত্র বখে 


শিবা ঘলে আমি সব তোমার জমমী 1 
বঙ্জিলেক দ্বানী আগ! করিক্া দৃধণী ॥ 
স্বগর্ভি্ই হইয় বুলি দেহ দিবা গ্থাম। 
তোম। পুত্র হইতে যেন বাঁড়এ সম্মান ॥ 
ইন্দ্র সঙ্গে যুক্তি করি স্বন্দ মহাবল। 

লইয়] ত্রন্মার আজ্ঞা দিল মহাস্থল 
নক্ষত্রলোকেতে তার হইল কৃতিক।। 
উদয় করিল যেন ছয় অগ্নিশিখা ॥ 

তাহা আসি কুমারে করিল পরিচয় । 
আমি দে তোমার মাতা! কহিল নিশ্চয় ॥ 
তোম! হইতে হই যেন স্বামীর সৌভাগ্য! । 
আর বর নাহি চাছি কর এই আজা!॥ 
স্কন্দ বলে ধত কাল প্রচারিব বেদ। 
তোম! সঙ্গে পাবকের নাহিক বিচ্ছেদ ॥ 
এতেক শুনিএল ্রন্ধা বলিল কুমারে। 
অনেক তোমার মাতা লোকব্যবহারে ॥ 
দেবসেনাপতি নাঞ্চি ছিল দেবপুরে। 
তেঞ্ি যে তোমার জন্ম দিল মহেস্ববে ॥ 
অগ্রিরূপ হৈল শিব স্বাহা হল উম]। 
শিবশক্কি হইতে আমি জন্মাইল তোমা ॥ 
সেনাপতি কৈল তোমা রক্ষিতে দেবতা । 
কৈলামেতে গিয়া তুমি দেখ পিতা মাতা ॥ 
এতেক বলিয়। ব্রহ্ষ! গেল! নিজ স্থান। 
অমরাঁবতীতে ইন্দ্র করিল প্রয়াণ ॥ 

হষ্ট হইয়] ফড়ানন আইল! কৈলাসে। 
শিবের মঙ্গল রচে রামকফণ দালে 191 


ব্ীদেবীর কথা 
আহিরী রাগ॥ 


ফেবলেনা কি নাথে 


বর 


জুড়িয়া যুগল হাত ক্ষিতিতলে প্রণিপাত 
প্রত চরণ সন্লিধানে ॥ 

দেখিয়। পুগ্জের মুখ পার্বতী পাইল স্থখ 
ক্ষীর তার ক্ষরিল চ'চুকে। 

ছুটে ধার] ছয় রন্ধে, পিয়ে ছয় মুখচন্দে 
বল বুদ্ধি হইল অধিকে ॥১ 

বাছা রে, তুমি পু আমি বীরমাতা। 

ইথে না করিহ ছিধা আমি শিবা স্বাহা স্বধা 
ঈশ্বর তোমার জন্মদাতা ॥ঞ। 

জগতে ষতেক জায় তোমার সকল ছায়া! 
পশু পক্ষী দেবত] মানুষে । 

যত দেখ স্ত্রী চিহ্ন. আমাতে সে নহে ভিন্ন 
প্রত আছেন সকল পুরুষে ॥ 

শ্তনিএ। মায়ের কথ। লাজে হেট কৈল মাথা 
বিভা আমি করিল অজ্ঞানে। 

ইবে সে জানিল মন্দা না করিব গ্রাম্য ধর্ম 
প্রতিজ্ঞা করিল মনে মনে ॥২। 

বুঝিয়। স্বামীর মতি লাজে দেবসেন। সতী 
প্রণাম করিয়! গুরুজনে | 

আমি কন্তা ব্রদ্মলোকে অভিমানে মনোছুঃথে 
ব্রশ্মারে করিল নিবেদনে ॥ 

বিভা মোরে দিলে বৃথা ন! জানিল স্থৃত স্থৃতা 
স্বামী মোরে করিল বঞ্চন]। 

আদর ন! কৈল শ্বশ্ কহিতে শ্রবিল অশ্রু 
দেখি ব্রহ্মার হইল করুণ। ॥৩। 

বর তারে দিল ধাতা তুমি হও লোকমাত! 
যী তিথি তেঞ্ি যঠী নাম । 

যে তোমার করে পূজা তারে তুমি দিবে প্রজ। 
কন্ত1 পুত্র যার যেই কাম॥ 

মোর বাক্য নহে মিছা যদি চিত্তে কর ইচ্ছা 
শিশু ছুমি পাবে কাখে কোলে। 
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মহিষের পরা্তব 
ঘোষা ॥ 


রাজ। বলে রামচন্দ্র গেল কত দূর। 
রামের বিহনে মোর অন্ধকার পুর ॥ 


পয়্ার ॥ 


ব্রহ্মা বলে মাতৃগণ ঘতেক দেবতা । 
সভার প্রধান তুমি যী লোকমাতা। 
গর্ত হইতে যোড়শ বৎসর পরিপূর্ণে ॥ 
তবে মুক্ত হয় শিশু মাতৃগণখণে ॥ 
করগ্ত। শীতল! ধত হারিণী পুতন!। 
শিশুর রক্ষিত] কেহ শিশুর যাতনা ॥ 
এই যী দেবতার কত লব নাম। 
সভাকারে পাবে খা তোমার বিশ্রাম ॥ 
তোম। পৃজ। কৈলে তুষ্ট হয় মাতৃগণ। 
এই বর পাইয়া যী হরবিত মন ॥ 
কোলেতে বালক যী পাইল আচন্িতে। 
মার্জার বাহুন দেবী পাইল চড়িতে ॥ 
দেবসেন। পূজ্যমান হৈল যষ্ঠীরূপে । 
মহিষের বধকথ! শুনহ সংক্ষেপে ॥ ? 
একদিন শিবদুর্গা কৈলাসশিখনে। 
বিজয় করিল ভত্রবট দেখিবারে ॥ 
পার্বতীর রথ বছে সহজ কেশরী। 
যোজন গ্রমাণ রখ এ চারি চৌউরি ॥ 
রত্বময় রথ বিশ্বকরশ্শার নিশ্মাণ। 

প্রকাশ পাইল কোটি সুর্যের সমান ॥ 
গৌরী সঙ্গে তাহাতে বসিলা পণ্তপতি। 
বরাবনে বেড়িয়া বসিলা ব্বষ্টশক্তি ! 
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নন্দি হহাকাল ভূঙ্গি পুষ্পদস্ত সে । 
সারখি হইল! সন্ন! চঢ়াইয়। অজে ॥ 
ববরূপে বিষু, সেই রথের ধ্বজায়। 
পঞ্চবর্ণে বানা উড়ে এ পঞ্চ চূড়ায় ॥ 
স্তব্ধ কর্ণ কেশর করিয়া সিংহ ডাকে । 
রণ রণ শবে যেন সংসার চমকে ॥ 
চলিল প্রতৃর রথ পবনের গতি। 
আগু হেয় গ্রণায করিল ধনপতি ॥ 
চড়িয়া পুশ্পক রখ সঙ্গে যক্ষসেনা। 
কাড়। দড়মশ। বাজে বিবিধ বাজন] ॥ 
আগে চলে যক্ষরাজ হাথে করি গদ]। 
তার পাছে নাচে গায় গন্ধর্ব সংপ্রদা ॥ 
প্রতুর দক্ষিণ পাশে শুল মৃ্তিমান্‌। 
বিজয় তাহার নাম পর্বতগ্রমাণ ॥ 

বাম পাশে পিনাক বেছিত শেষনাগে । 
আর নাম আন যত অস্ত্র যায় আগে। 
খড়গ খটঙ্গ বজ্ অগ্রিবাণ টাঙ্গি। 
নাগপাশ অঙ্কুশ প্রতুর অঙ্গসঙ্গী | 

শর সঙ্গে দশ অস্ত্র যায় সাথে সাথে। 
এই দশ অস্ত্র প্রভু ধরে দশ হাথে ॥ 
যোলকল। পূর্ণ চন্দ্র ছত্র ধরে শিরে। 
পবন বাতাস করে শুরু চামরে ॥ 

প্রতুর পশ্চাতে ইন্দ্র আইল এরাবতে। 
গুণতে মুদগর বস খেলে চারি ঈ্লাতে ॥ 
সহস্র লোচনে চাহে বসি গজস্বন্ধে। 
বেটিত হইয়! চলে বৃন্নারকবুন্দে ॥ 
দ্ডি মহরি বাজে মুদজ ঝঝ বরা] । 
ছুন্দুভি গভীর ভেরী সৈন্তে সেই ত্বরা ॥ 
ঈক্ষিণে প্রণাম করে হাম্য দিকৃপাল। 
মহিষ বাহুনে যম চিত্রগুধ কাল ॥ 
ব্যাধিগণ সেন! ভার বড় ভয়ঙ্কর । 
বাজায় কাহাল শিক্ষা ঘমের কিস্কর ॥ 


বামেতে বরুখ আইল!| শিরে ছত্র সাজে। 
গুরু পতাক। উড়ে মকরের ধ্বজে ॥ 
দিব্য রথে চড়ি শিবে নোঙাইল মাথ!। 
দগড় সানাঞ্ি কাসি শংখ বাজে তথা ॥ 
অগ্রিদেবগণ আইলা বাহন ছাগল। 
ব্রদ্মঝধিগণ সঙ্গে বাজাইয়া মঙ্গল | 
প্রেতগণ রথ বহে আইল!| নখ'তি। 
ঢাক ঢোল বাজাইয় রাক্ষদ সংহতি ॥ 
নবগ্রহ বস্থগণ ভৈরব প্রমথ। 

প্রদক্ষিণ করি সভে চলে সেই রথ ॥ 
দেবসেনাপতি পাছু আইসে ভন্ত্রবটে । 
যত পারিষদগণ তাহার নিকটে ॥ 

হেন কালে আম! সঙ্গে কুবেবের দেখ । 
মোর সে দৈত্যলেন! কত দিব লেখা ॥ 
কুবেবের রথে আমি চূড়া ধরি রাখি । 
মারিল কুবের গদ। পাকাইয়া আখি ॥ 
গদার প্রহারে মোর না জন্মিল ব্যথ!। 
যম আসি দণ্ড মাইল সেহ হুইল বৃথা ॥ 
বরুণের পাশ আমি ছিগ্ড চট চট । 
দেখিয়া দেবতা সভ ভাবিল শঙ্কট ॥ 
প্রথর দানবসেন! করে নান। অস্ত্র। 
পালাইল দেবসেনা পেলাইয়া বস্ত্র ॥ 
হাথি হাকাইয়! ইন্দ্র আইল সম্মুখে । 
হন্তীর দশন তার ন। ফুটিল বুকে ॥ 
ডাক দিয়! বলে ইন্দ্র যত দেবগণে। 
ব্যর্থ অস্ত্র ধর সভে ব্যর্থ আইস রণে ॥ 
অমৃত ভোজনে সভে হইয়াছ অমর । 
অস্থরের যুদ্ধে কর মরণের ভর 

ধিক ধিক কলঙ্ক রাখিল দেবকুলে। 
অন্ুুরে বেড়িয়া সভে মার এই কালে। 
শুনিঞ1 ফিনসিল যত গ্রহ দিকপাল । 
নৈখতি ধাইল কোপে লৈয়া কষ্ববাল । 


গৌরীর অপবাদ, ১১৯ 


খা উঠাইয়। চোট দিল যত শক্তি । 
মহিষের চর্ম না ফাটিল এক বত্তি ॥ 
ধরিয়া হস্ভীর দত্ত করি টানাটানি । 
ক্রোধে বনজ পেলিয়! মারিল স্থুরমণি ॥ 
বাজিল হৃদয়ে বজ্র না মৈল দানব । 
বন্ধ বার্থ গেল ইন্দ্র পাইল পরাভব ॥ 
মহিষ পশিল গিয়া! আপনার বলে । 
পিংহনাদ করে কাঠি দেই ঢাক ঢোলে ॥ 
দেবসৈন্য দৈত্যসৈন্যে ছুহে পরম্পর। 
খণ্ড খণ্ড হৈল যুদ্ধে চতুরঙ্গ দল ॥ 
রক্ত মাংসে কর্দম হইল রণস্থলী । 
শ্মশানে আহার করে শকুনী শৃগালী ॥ 
মহিষ দেখিল শিবে আসিতে অন্বরে । 
সহায় হইল কেশী আসিয়। সত্বরে ॥ 
কেশী টৈত্যসেনাপতি বাঁখিয়। সমরে । 
মহিষ পর্বত উপাড়িয়া লয় করে ॥ 
পেলিল পর্বত গোটা শঙ্করের রথে । 
হুঙ্কারে পর্বত অস্ত্র ব্যর্থ কৈল পথে ॥ 
প্রসব হঙ্কান শুনি মহীধর কাপে । 
মইল দানবসেন] পর্বতের চাপে ॥ 
ব্যর্থ গেল পর্বত দেখিয়! ছুরাঁশয় । 
লাফ দিয়! চাড়ে রথে মহিষ নির্ভয় ॥ 
ছুই হাত দিয়! টানে রথের কলসে। 
শিবের সম্মুখে আইল অসম সাহসে ॥ 
সেই কালে স্বতি প্রভূ কৰিল কুমারে। 
আইল] দেবসেনাপতি শক্তি ধরি করে ॥ 
রক্তবন্্র পতাকা ভূষণ জ্যোতিশ্ময়। 
কাঠিক দেখিয়া মোর কাপিল হৃদয় ॥ 
শক্তিশেল মাইল বীর মহিষের বুকে । 
বিদীর্ণ হইল দেহ বক্ত উঠে মুখে ॥ 
রথে হইতে ভূমিতে পড়িয়া প্রাণ ছাড়ে। 
হাদশ যোজন পথ দেহ তার যোড়ে ॥ 


প্রভৃরে স্তবন করে ঘত দেবগবি ॥ 
বিদায় হইলা সডে করি পুষ্পবৃ্টি। 
কৈলাসে আইলা প্রভূ রক্ষা করি সরি 
সেই ত পর্বত হুইল অস্থি ষেদ মাংসে । 
জীবাত্ম! হইলাঙ আমি এ কল্প প্রবেশে ॥ 
সকল বৃতাস্ত এই কহিল তোমারে । 
কলঙ্ক শঙ্কায় যদি হৈমবতী যরে ॥ 

তবে কাম্য সিদ্ধ হয় না জন্মে কুমার । 
তবে সে বিপত্তি নহে তোমার আমার ॥ 
এই সব কথা হৈল ক্রৌঞ্চ মহিষে। 
নীলগিরি আইল! হেথ। হিমালয় পাশে ॥ 
চারি দিগ হইতে আইল! দূত চারি জন । 
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত 1শবায়ন ॥৬| 


গৌরীর অপবাদ 


করুণাস্রী। ॥ 


যত ছোট বড় গিরি সভে দেবমৃত্তি ধরি 
আইল! হিমালয়ের আগারে । 

পাচ্য অর্খ্য সিংহাসনে গন্ধ মাল্য আভরণে 
পুর্জিল অতিথ ব্যবহারে ॥ 

শুনি নীলগিরি মুখে ক্রৌঞ্চ না আইল ছুঃথে 
কিছবদস্তী শুনি হল লঙ্জা। 

পাইয়। অস্তরে ব্যথা হিমালয় মনঃকথ। 
ভাবিয়। দিবসে কৈল শঘ্যা 8১1 

ভাই রে, শুনিঞা হাসেন হৈমবতী | 

কালি মোর দহ বিভা আজি কর জাতি সভা 
বন্িশুদ্বা হইব সংপ্রতি ॥ঞ্। 

মেনকাব প্রাণ উড়ে পর্বত মণ্ডক ক্রোড়ে 
বুকে হানে কম্বণের ঘা। 


১২৩ 


ছোট বড় এই দেশে সভেধন্র ধন্ত ঘোষে 
কে আজি তুলিল এই রা। 

গৌন্বীকে করিয়া কোলে প্রবেশ করিমু জলে 
বিভা নাহি ভাঙ্গই ছাওলা। 

বিশ্বকর্মা কেন মরে মন্দির নির্মাণ করে 
কার তরে তোলে চতুঃশাল! 1২। 

ভবানি, কে তোবে কহিল হেন কথা । 

কার মুখে শুনি বাণী নিঃসরিল আষি শুনি 
কার কন্ধে ফলে ছুই মাথ। ॥ঞ॥ 


উম! বলে শুন মাত! অনুতাপ কর বৃথা 
ডাঁকাইয়া আন বিশ্বকর্মা ৷ 

সাজাহ জৌয়ের ঘর প্রবেশিব বৈশ্বানর 
সাক্ষাতে বশিষ্ঠ যেন ব্রহ্ম! ॥ 

আমার প্রতিজ। রাখ বসিয়া! পরীক্ষা! দেখ 
নহে আমি তেজিব জীবন । 

বুঝিয়। ছুর্গার মতি বিশ্বকর্ম্ন। শীত্রগতি 


করিল সকল আয়োজন ॥৩॥ 
দেখ ভাই, পার্বতী করিল ত্রান দান। 


অগ্নি প্রদক্ষিণ করে প্রতিজ্ঞা বচন বলে 
সভাখণড শুনে সাঁধুজন ॥ঞ| 

যদি অঙ্গ মারি কারে মনে বাক্যে কলেবরে 
দঢ় থাকি অবস্থিতা ধর্শে। 

তবে তুমি আম! বক্ষ নহে এই তনু ভক্ষ 
সাক্ষী তুমি শুভাশুভ কর্মে | 

উমা গ্রবেশিল অগ্রি কান্দে তার দুই তগ্নী 
রূপ গুণ করিয়া! বিলাপ। 

মেনক1 ঝিএর ডাকে পুড়িয়! মরিতে চাহে 


জলস্ত আগুনে দিয়! ঝাপ ॥৫॥ 
দেখ দেখ, বাঁণীরে রহায় অরুত্ধতী । 
রামক্ণ দাস গায় গিরি উর্ধমুখে ধায় 
মুচ্ছিত হইয়া পড়ে ক্ষিতি 1ঞ1৭॥ 


খিৰায়ন 


গৌরী অন্বিপর়ীক্ষা : 
ঘোষা ॥ 


গৌরীগঝিএ জননী কি জীএ 
তোমা না দেখিয়া ঘরে। 


পয়ার ॥ 


মোহেতে মৃচ্ছিত ঘদি হৈল গিরিরাজ। 
বশিষ্ঠ বুঝাইয়। তারে দিল মহালাজ ॥ 
মুখে জল দিয়! তারে হাথে ধরি তুলি। 
তোমা হইতে এই হুইল এতক্ষণে বলি ॥ 
দুতমুখে বার্তী তুমি শুনিঞা৷ বিরলে । 
ঘরেতে কপাট দিয়া শোঁও কার বোলে ॥ 
কেমতে জানিবে তুমি গৌবীর চরিত্র। 
জন্মিঞ্া তোমার গোত্র করিলা পবিজ্র ॥ 
এই দেখ সেই অগ্নি হইল নির্ববাণ। 
পার্বতীর যুত্তি ষেন সোণ! দশবান ॥ - 
বসন ভূষণ অঙ্গে সেই লোম কেশে। 
সেই রূপ দেখ পূর্বে ছিল যেই বেশে ॥ 
আকাশে কুস্থমবুষ্টি করে স্থরবধূ। 
দেখিয়। ত্রিবিধ লোক বলে লাধু সাধু ॥ 
অরুন্ধতী তাহারে আনিল ধরি করে। 
নিশ্মঞ্ছনা করিয়! প্রবেশ কৈল ঘরে ॥ 
লোকে বলে দোঁখলাঙ গৌরীর পরীক্ষ। 
"লে হেন কার উপজে তিতিক্ষা ॥ 

ধন্য পুণাবতী মেন! ধরিল উদ্দরে । 
রহিল ঘুষিতে ঘশ অমরনগরে ॥ 

বশিষ্ঠ বলিল আমি তারে দেই শাপ। 
হরিষে বিষাদ জন্মাইল যেই পাঁপ ॥ 
কল্পে কল্পে হইব সেই অন্থব ছুর্ময। 
স্বহন্তে পার্বতী তারে কৰিবেন বধ. ॥ 


হিজর মৃত ৮৪১ 


বিদ্ধা বলে পন মুনি মোর ব্ন্িলাব | 
মন্দ্বর পর্বত বলে জোড় হাথ করি। 
আমাতে বেহার করিবেন হর গৌরী ॥ 
গন্ধমাদন বলে মোর এই আশ। 

মোর বনে শিব দুর্গ করিব নিবাস ॥ 
পর্বত সকল কৈল বশিষ্ঠে প্রথায়। 

মুদি বলে সভাকার সিদ্ধ হউক কাম। 
গৌরীরে জিজ্ঞাসা করে সহী সহচরী। 
'কেমতে ভাগ্ডিলে তুমি বনে ত্রিপুরারি 
মিথ্যা অপরাধ তোমা হৈল কোন দোষে । 
অগ্নিতে প্রবেশ কৈলে কেমন সাহসে। 
গৌরী বলে সতী অগ্ন্যে নাহি যায় পোড়া । 
তার গায়ে অগ্নি ষেন চন্দনের ছড়া । 

পূর্ণ কলপীতে হাথ না দিয়ে কুমারী । 
মালীর মালঞ্ে পুষ্প না করহু চুরি 
অথণ্ড ক্ষেত্রেতে কত না ছিগিহ শস্য | 
এই তিন কর্মে হয় কলহ্ক অবশ্ঠ ॥ 
বারইয়ের বরজে কতূ পান নাহি লুড়ি। 
ভ্রিস [?বিশ্] জাতি হইয়া কু বন নাহি পুড়ি 
কুম্মাও কাটিতে নাহি হুইয়া অবলা। 
ভান্র মাসে চন্দ্র না দেখিহ চারি কলা ॥ 
এই নব কর্মে লোক হয় অপরাধ । 

ফলিল আমায় [ এই ] তিন অপরাধ ॥ 
খীর্বতী সথীর সঙ্গে খেলে পাশ! সারি। 
কৈলাস পর্বতে দূত পাঠাইল গিরি ॥ 


হিমালয়ের দূত 


শতক মামেতে পর্বত পুরাণ] । 
কৈলান পর্ধতে জানাইল আগুগ়ান | 
১৬ 


জোড় ছাখ করি দু কছে বিশ্যয়ানে। 
কালি বিবাছের লগ্ন আজি অধিবাস। 
কহিতে প্রত কথা নাঞ্জি কিছু তাস ॥ 
আপুনি আছহ ধ্যানে সাধ জ্ঞানযোগ। 
তোমার বিভার প্রত কে [করে] উদ্যোগ ॥ 
স্ত্রী জাতি যত দেখ এশ্বধ্যের বশ। 
বরযাত্রী সঙ্গে নিবে যতেক ত্রিদশ ॥ 
আগেতে পাঠাও আভন্বণ দিব্য বাস।  , 
তবে সে কন্তার হইব অধিবাস ॥ 

এই সব কথা দূত কহিয়! সত্বরে। 
ঢটে'কিতে চড়িয়। নারদ আইল] অন্বযে |: 
প্রভরে করিল প্রদক্ষিণ প্রণিপাত। 

নারদ বলেন শুন ত্রিদশের নাথ | 

ব্রহ্মা গিয়া! আপুনি আনিল! নারায়ণে। 
দিকৃপণঙ্গ নব গ্রহ আদি বন্থুগণে ॥ 
তুধিত ভাস্বর বিশ্বেদেবা দেবীগণ। 

গন্ধর্্ব গুহাক সিদ্ধ কিন্নর চারণ ॥ 

দেবতা তেত্রিশ কোটি ব্রহ্মার সংহতি। 
কৈলামে আইমেন সভে আনন্দিত মতি ॥ 
লক্্মী সরস্বতী আদি স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা । 

যত দেবকন্তা আর যত দেষমাত। ॥ 

যার ঘেই বাহন ভূষণ পরিচ্ছদে। 
নিমন্ত্রিয়া আনিল সকগ দিবিষদে ॥ 

আগে আমি আইলাঙ করিতে বিজ্ঞাপন । 
গঙ্গ! অচ্চিবেন ঘত দেবপত্বীগণ ॥ 

আগু বাঁড়াইয়! গিরি আনি অস্তঃপুরে । 
প্রত্যক্ষে পৃজিবে গন্ধ মাল্য অলঙ্কারে ॥ 
সভ1 করি বসিবেন ত্রন্ধা নারায়ণ। 

নন্দি মহাকাল ছু'ছে দিবেন আসন ॥ 

পাঁঘ্ভ যোগাইব ভূঙ্গি অর্থ্য পুষ্পদস্ত। 
রামকৃষ্ণ দাসের আননে মাছি অন্ত ॥ 


১২ ৷ “শিষান়ন 
এত দুরে পালি গীয়েন বা হৈল পালা। কৈলাসেতে রছিলেন লকল দ্বেবগণ। 
ছত্ি হরি বল সভে না করিহ হেলা ॥ ভক্ত দেবকে পা কর পঞ্চানন &৮1 
পালা সাঙ্গ ৪১৪১১৩। 
শিবের বিবাহ গঙ্গা সাত মৃষ্ঠি সঙ্গে সরন্থতী 
বমুন। পল্মাবতীস্ৃতা | 
টি রখদা কাবেরী গোমতী গোষাবরী 
মঙ্গল গুজ্জরী | তি ধরি বিষ্যমানে । 
যতেক দেবগণ হইল [উঠদয়ন নুগন্ধি শীতল সলিল নির্ধল 
বসিলা সভে সারি সারি। তৃঙ্গারে পুরিয়া আনে 1৩ 
দ্ধ খবি মুনি করে বেদধবনি ক্সান কৈল হর মাঞ্দিল কলেবর 
মঙ্গল গায় হ্বরনারী। মজল বুধ ছুই জনে। 
হুরভি সুরগাভী দুগ্ধ দধি হবি উশন! পৃষন বসন ভূষণ 
শকরা মধু দেই ধারে। পরায় হরযিত মনে ॥ 
কুবের অন্চরে কনকঘটে ভরে মস্তক উপর রত্ব টোপর 
যোগায় লইয়া ভারে ভারে ॥১। বিশ্বকর্মা দিল আনি। 
জয় জয় শিবের অভিষেককালে। তিলক শশিকলা পারিজাতমালা 
ধা বিষ ইল বহি বায় চন পরায়ে নারদ মুনি 181 
পাদ প্রক্ষালন ক 
098 কনকঝারি করি হাঁথে। হী 
কল্প তরুবর যোগায় ফুল ফল 
সপ্ত সিন্ধু হুদ ঘতেক মহানদ 
যখনে যে চাহে বিধি। ু্তমান্‌ ভর সাথে। 
অশ্িনীকুমার যোগায়ে বারে বার 
গুলিয়! সর্ববৌষধি | 595 জারি মালি 
চরণ মাঞ্জিল কেশে। 
কস্তরী কুদ্কুম চন্দন চতুঃদম নল কৃষর সিংহাননবর 
অগুরুরস তার সঙ্গে। আনিঞা যোগায় পাশে ॥৫1 
কপূর কক্কোলে গোরোচনা গোলে শমন শনৈশ্চর কদ্ধে দিয়া কর 
করয়ে মর্দন অঙ্গে 1২। বলিল! আমি সদাশিব। 
স্ত্রী ভাগীরথী বন্ধ ভোগবতী করিল অধিবাঁস মমেতে উল্লাস 
মন্দাকিনী আর সীতা । দেবপুরোহিত জীব ॥ | 


শিখে বিবাহ ২৩ 


আনিয়া তৃগড হরবিতে। 
বাজে বাত্তভাগ পৃরিল ব্রহ্মা 


রামকষ দাম বিরচিতে 1৬1১1 


ভাই বড়ই আনন্দ ভাই বড়ই আনন্দ। 
র্ষস্ত বরিষে ফুল ঝরে মকরন্ন ॥ 


পয়ার ॥ 


বার দিল পঞ্চানন রত্ববরাসনে। 
বেড়িয়! দাগাল্য যত সুর মুনিগণে ॥ 
বাস্থৃকি ধরিল ছত্র সহম্র ফণায়। 

দক্ষ কশ্তাপ ছুহে চামর ঢুলায়। 

হাহা হুছ নামে ছুই গন্ধর্ধের রায়। 
সমুখেতে নিজগণ সঙ্গে নাচে গায় ॥ 
শিবের বিবাহবেশ মোহে ত্রিতৃবন । 
রূপের উপম! দিতে নাহি অন্য জন ॥ 
তেজে আলে করে দেহে ন। সঞ্চরে আখি । 
সর্বলোক বলে চল নিকটেতে দেখি । 
ব্রহ্মা আদি পিশাচাস্ত বত দেবযোনি। 
ঠেলাঠেলি পড়িল দেখিতে শুলপাণি। 
অধ উর্ধ চতুর্দিকে পর্বতে গগনে । 
দেবত। তেত্রিশ কোটি দেখে পধাননে ॥ 
বেত্রহস্তে নৈধ'ত ভাকেন পাশ পাশ। 
নিজগণ সঙ্গে করে স্থল অবকাশ ॥ 
শতকুস্ত নামে গিরি হেমন্তের দূত । 
শিবের বৈভব সেই দেখিল অদ্ভুত ॥ 
ব্রদ্মারে আসিয়া সেই কৈল গ্রণিপাত। 
কছিল সকল কথা জুড়ি ছই হাথ ॥ 
ত্রঙ্গ। বলে শুনহ নারদ তপোধন। 
হিমালয় স্থানে/তুমি করছ গমন । 


অধিধান ত্রব্য লও করি পরিপার্টি। 
যেমতে গৌরীর মাতা না রে আখুটি ॥ 
কুষের ভাগারী ইয়া চল সেই স্থামে। 
সেই ভ্রব্য দিবে তুমি যে চাহি ঘখনে ॥ 
চিন্তামণি রত্ব লও আপনার সঙ্গে। 

যে চাহিবে তাহা পাবে ঈষৎ জভঙ্গে | 
বিশ্বকর্মা সঙ্গে লহ আপনার গণ। 
আসন ভূঙ্গার আর অঙ্গের ভূষণ | 

যখন যে চাহি তাহা দিবে অকাতরে । 
তিন জনে শীগ্র যাও হেমস্তের ঘষে ॥ 
কৈলাস পর্বত হয় হেমস্তের সখা । 
মৃতিমান্‌ হৈয়া তিহে। দিলা আলি দেখা । 
তাহারে করিয়া আজ্ঞা চল শীগ্রগতি। 
নারদ কুবের বিশ্বকর্মার সংহতি ॥ 

গঙ্গ৷ সঙ্গে করি লও স্ত্রীপিঙ্গদেবত| | 
চলহ ওঁষধিপ্রস্থ অরুদ্ধতী থা | 
গৌরীর বিবাহ সভে করিয়া উল্লাস। 
গোধূলি সময়ে গিয়া! কর অধিবাস ॥ 
পশ্চাত আসিব আমি লইয়া! দেবসভা । 
তুল! লগ্নে হয় যেন শঙ্করের বিভা ॥ 
ব্রদ্মার আদেশ পাইয়] চলিল নারদ । 
ঢেকির পিঠেতে তুলি দেই ছুই পদ ॥ 
দোকাঠি বাজাইয়া চলে কাসিমলা কাটে । 
কুবের পুষ্পক রথে মেলিল চৌহাটে ॥ 
ব্যাদ্রের পিঠেতে আইল বীর মহাকাল। 
বাম হন্তে খেটক দক্ষিণে করবাল ॥ 
কুবের নারদ ছুহে কহে কাল কথ! । 
মুনি বলে বিলম্ব করহ তুমি এথা ॥ . 
সম্বন্ধে জামাতা তুমি শঙ্করের সখা । 
মেনকা রাঁণীরে তুমি না করিহ দেখা । 
মোর ভাতৃজায় রাণী মামার শাশুড়ী। 
গণ্ভ টৌল করি গিয়া আমি আগে বাড়ি। 
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কোতুকে বঞ্িন তৃমি না৷ হৈয় পাধশু। 
পাদীর লাবপা বেশ করি লণ্ডভণ্ড ॥ 
এতেক বলিয়া মুনি ভাকে যহাকালে। 
পিশাচ ভৈরব ভূত যত ক্ষেত্রপালে ॥ 
আদেশ করিল হর সাধ্য যেই কর্ম্ম। 
আনিঞ্া যোগাও নিংহ শরভের চর্ম ॥ 
চিতাশাদ্দ,লের চর্ম কর পাটপিট। 
কেন্দুয়া বাঘের ছাল গুজরাট ছিট ॥ 
কষ্চসারচর্ম ষেন পাটনেত শাড়ি। 
মুনিপত্বীগণের দেখিব কাড়াকাড়ি । 
শংখের কুগডল লও ভরিয়। ধোকড়।। 
কাকুই করিয়া দিব ধুতুর1 ওকড়। ॥ 
বাছিয়! লাউয়ের খোল সাজাহ সঁপুড়]। 
আবীর করিয়া লও আলকুশীগুঁড়া ॥ 
নানা জাতি কাচি লও গাঁখি অস্থিমাল!। 
ব্যান্ব ভন্তুক ধরি পিঠে দেও ছাল! ॥ 
নানাবর্ণ ভম্ম লও সিন্দুর কাজল। 
গুধাক করিয়! লও হরিতকী ফল ॥ 
পানের বদলে লও আকন্দের পাতা । 
দেখিয়। সম্তোষ হই মেনকার মাতা ॥ 
কৌটা করিয়া! লও শ্ীফলের খোল । 
বাটের সময়ে তার দেখি গণ্ডগোল ॥ 
হাখুয়! চিতির শাখা কর জুড়ি জুড়ি। 
আমার সঙ্গেতে চল হেমন্তের বাড়ি ॥ 
এতেক বলিয়া মুনি করিল গমন । 
হেমন্তের পাটশালে দিল দরশন ॥ 
ছুয়ারী জানায় মুনি গেল অস্তঃপুরে। 
দ্রব্য লইয়া মহাকাল রহিলা বাহিরে । 
নারদ বলেন রাণি কি কর বসিয়।। 
আইয়র বেভার আইল দেখ না আসিয়া! ॥ 
আইয় শুইয় লইয় রাণী যায় হরযিতে। 
বাছিয়! বাছিয়৷ লও সভাকার চিত্তে ॥ 


নাররের হোলে বাদী দাগডাইল নাছে। .. 
একে একে সঙ্জপত্র খুইল ফাছে কাছে ॥ 
অস্থিষীল! পু$ পুঞ্জ ভন্ম রাশি বাশি । 
দেখিয়া মেনক! বাণী হালে কাঠহালি | 
ওকড়া ধুতুরা দেখে আর হরিতকী। 
চামড়া দেখিয়া! বাণী বলে একি একি । 
বোবা বোবা দেখে সভে আকন্দের পাত। 
মনোছুঃখে নাবীগণ নাকে দেই হাতি ॥ 
গণ্ডারছালেতে সাজাইয়। বারকোশ । 
শশখারি যোগায় শঙ্খ হইয়া সন্তোষ | 
দেখিতে শাখার বাই জলে চিকি চিকি। 
লোভেতে মুনির কন্তা ঘন পাড়ে উকি ॥ 
এক বাম৷ বাছিয়া৷ লইতে গেল শাখা । 
ইলিমিলি করে সাপ হৈয়! আকাবীক! ॥ 
আই মা করিয়! কন্তা ভূমিতলে পড়ে । 
বাঘ ভন্তুক দেখিয়া আইয় পালায় বড়ে ॥ 
লাঙ্গট উন্মত্ত ভূত ভয়ঙ্কর বেশ। 

দান৷ সব লাফ দেই হৈয়] মুক্তকেশ ॥ 
অদ্ভুত বীভৎস রৌন্্র আর ভয়ঙ্কর 

চারি বেশ ধরে শঙক্করের অন্থচর ॥ 

দেখি মুনিপত্বীগণ পালাএ তরাসে। 
আলকুসিগুণ্ডা নারদ উড়ায় বাতাসে ॥ 
সর্বাঙ্গে জন্মিল কও্‌ ব্যন্ত রামাগণ। 
নারদে ভত্পিয়া রাণী করয়ে ক্রন্দম ॥ 
নারদ বলেন রাণি না কর বিষাদ। 

বাট করিয়া লও দ্রব্য ধার যেই লাধ। 
আহইয় সথইয়গণে যদি না কুলায় বাঁটে। 
আর আনি দিব যদি ইথে নাহি আটে ॥ 
ব্রক্মা মোরে আদেশ করিল বাবেবায়। 
আগে লইয়া! যাও আইয়গণের বেভান | 
এই সব ভ্রবা পাইল বরের ভাগ্ডারে। 
বৃদ্ধ বলীবর্দ ষাত্র আছে তার ঘরে ॥. 


সকলি দ্যাগিল খন্ত-ছিজ লামা? 
হরিয হইস্থা লও ন| হও.বিমনা ॥: . 
রাসীরে মুনির চৌল নাহি লাগে মিঠা । 
পোড়া ঘায়ে পড়ে দ্বেন লবণের ছিটা ॥ 
মহাকাল মৈনাকে হইল গালাগালি। 
নাচেন নায়দ খবি দিয় হাততালি ॥ 
মাসী পিসী যা বনে মেনকা চস্ক খা । 
উম! ঝিএব গলায় ন। দিলে কেন পা ॥ 
আপন। আপনি বড় বাছধিল কন্দল। 
রামরফ্খ দাস গায় শিবের মঙ্গল ।২1 


মেনকার আক্ষেপ 
গৌরী রাগ ॥ 


মেনক1 বলেন মা গ কি করিব আমি । 
সপ্ত খধিবচনে ভূলিল মোর স্বামী ॥ 
নারদের নাটকী সকল আমি জানি। 
হেটে গাছ কাটিয়া! উপরে ঢালে পানি ॥১। 
ম! গ দেখ অরুত্ধতী দেখ অরুদ্ধতী। 
অধিবাসের পজ্জ লইয়! আসিছে বরিআতি ॥ঞ 
দেবের দেবতা শিব শুনি লোকমুখে । 

কে জানে কাঙ্গাল বর বঞ্চে এত হঃথে॥ 
কি ক্ষেপে হইল উমার বিভার গ্রসঙ্গ। 
শ্বশুর শাগুড়ী নাহি স্বামী স্বত ভঙ্গ |২। 
রক্তপন্ম অ্রমেতে ভ্রমর ঘেন ভুলে । 
গন্ধবাস নাহি পায় শিমুলের ফুলে 
নারিকেল ফল দেখি শুয়ার উল্লান। 
ভাঙ্দিয়! রহিল চঞ্ু না পূরিল আশ ॥৩। 
মরীচিকা দেখে ষেন জলেতে তরঙ্গ । 
বৃখায় ধাইয়া বুলে ভূষিত কুরক্গ ॥ 

বত্বাকরে ঝাপ দিল রত্বের প্রত্যাশে। 
লাগর গুখাল্য মাগ কপালের দোষে ॥91 


কৃত্তিবান জটাধর নিলু বেয়ার | 
সেই হ্বিন ছইতে মোর হন নাছি মানে । . 
অবুধিনী বাল! হিতবচন না শুমে 1৫। 
ধরণী লোটাইয়া! বাণী ধৃলায় ধূসর । 

ংখ কন্কণ ভাঙে কান্দে উচ্চন্বরে ॥ 
রামকফ দাস গায় হৈয়। মুদমল। 

অক্ুদ্ধতী বলে তারে গ্রবোধবচন 7৬/৩। 


দেবীগণের আগমন 
বচনিকণ ॥ 


ভাই রে, নারদের পরিহাসে মেনক। 
রোদন করিতেছেন, এমত সময়ে কেমন 
স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা সকল আসিতেছেন, অবধান 
করহ॥ 


ধানসী ॥ 


আইলা শ্বেত পান্নাবতে বল্পকী পুস্তক হাতে 
সরম্বতী শশাহৃধবল! |. 

শ্বেত কুর্ধীরের কন্ধে তথি শ্বেত অরবিন্দে 
পদ্মহস্তা আপুনি কমল! ॥ 

দেখ সভে একদৃষ্টে সাবিত্রী হংসের পৃষ্ঠে 
বেষ্টিত হইয়া মাতৃগণে। 

অদ্দিতি আইলা রঙ্গে ষতেক সতিনী সঙ্গে 
শচী আইলা! বিমানগমনে 1১৪ 
আইল! গঙ্গ। মকরবাহিনী । 

মেন! মৌন অভিমানে সভে আইলা সেইখানে 
যত দেব খাষির রমণী । প্রু॥ 

নাছিল আসন পাদ্য না দেখিল গীত বাদ্য 
সভাকার মন হল ভগ । 

অরুত্ধতী বলে বাদী চৌল নাঞ্চি যুঝ ব্বাসী 
নারদ কন্ধিল এত রঙ্ষ 1 


১৬ ব্পিযায়ন 


ধনপতি হেন কালে .. চড়িয়া চতুর্দোলে 
আইলা সেই হেমন্তের নাছে। 

পুষ্পক ভাণ্ডার করি নানা ধন তাছে ভরি 
উপস্থিত কৈল সানি কাছে 1২। 

গুন অরুন্ধতী আর্ধ্যা আছে কুলাচার পর্ধা 
যেভার ক্ষরিতে রামাগণে 1 

হৈয়া চিত্তে পরিতোষ দেখিয়া পুষ্পক কোষ 

. জও ভ্রব্য যার যেই মনে ॥ 

ইথে না করিবে লজ্জা বসন ভূষণ শয্যা 
নানা বত্ব আছে এই রথে। 

কাঠি কৌটা বাটি বাটা.মেনকা বিলায় বাটা 
যার যেই আছে মনোরথে 1৩ 

লও অধিবাস ডালা মহী গন্ধ ধান্ত শিল! 
ফল পুষ্প চামর দর্পণ। 

সিন্দুর স্বত্তিক শঙ্খ রজনী রজত রুকন 
গোরোচন] সিদ্ধার্থ অগ্রন ॥ 

তাত দীপ দধিহবি সহন্মেক শতপব্ধি 
বন্দনীয় বস্ত অধিবাসে। 

সাজাও প্রশম্ত পাত্র বেল। আছে অন্ন মাত্র 
রচে গীত বামকষ দাসে ॥৪| 


খবিগণের আনন্দোসব 
ঘোষা ॥ 


শিবের আনন ত্রিতৃবন কুতৃছলী ৷ 
জয় জয় মঙ্গল পড়িছে হুলাহুলী । 


পয়ার ॥ 
এতেক বলিল যদি যক্ষের ঈশ্বর । 
শুনিঞ| মেনক! রাণী হরিষ অস্তর ॥ 
অরুন্ধতী আগে করি ঘত দেবীগণ। 
চড়িয়া পুষ্পক রথে দেখে নালা খন ॥ 


ইছিয়া বাছিয়া লয় বন আক্িবণ। 
মুকুট কুগুল হার কেন্ুর কষ্ধণ। : 
সাপুড়া দর্পণ পি'ড়ি কাজকতা৷ জাঁতি। 
টা্দোয়। পালস্ক তুলি কীচুলি কম্কতী॥ 
আর যত জব্য ধন হাছিল মেনক। 
্রস্থগৌরবভয়ে না করিল লেখা ॥ .. 
বেভার করিয়া ঘত উবরিল শেষ। 
ভাগাবে লইতে ন্বাণী করিল আদেশ । 
মণিভত্র নামে ষক্ষ কুষেরকিস্কর | 
হাসিয়া! বাণীরে কহে সন্কেত উত্তর ॥ 
ধনবস্ত জনেরে ধনেতে নাহি আটে। 
শাশুড়ী হইয়া! জামাতার ধন বাটে ॥ 
হিমালয়ের ধনে পৃথ্থী হইলা বহ্থমতী | 
হেন জনের ভার্যা তুমি মেনক। যুবতি ॥ 
আপনার ভ্রুব্যে তুমি না কৈলে লৌকিক। 
যথাযোগ্য লও আর না! দিব অধিক ॥ 
লুটিতে উচিভ নহে হরের ভাগার। 
বিভা সাঙ্গ হইলে লইয় সকলি তোমার ॥ 
এতেক শুনিয়া রাণী হইলা লজ্দিত। 
আইয় স্থইয় লৈয়। সঙ্গে উঠিল! ত্বরিত | 
আকাটি পুকুরী কৈল চারি কোণে কল!। 
আমন তাহার মধ্যে রাখিলেন শিলা! ॥ 
শঙ্খ ঘণ্ট। বাজাইল দিয়! হছলাহুলী। 
গন্ধদ্রব্যে পার্ধধতীর উহ্র্তন করি ॥ 
পঞ্চামৃত পঞ্চ গব্য পঞ্চরতব জলে । 

পঞ্চ কষায়ের রস দিল কুতুহলে । 
সর্বতীর্ঘজলেতে গুলিয়া সর্ক্বৌষধি। 
সহম্ন ধারায় নান ধেন আছে বিধি ॥ 
বেশ বনাইল পরাইয়। রক্তবাস। 
সিন্দুরিয়া মেঘে যেন বিজলী প্রকাশ ॥ 
ললাটে কনকপত্রী মণি মুক্ত1 বারা। 
অলক তিলক দিল পুণ্পের যুত্যাল] | 


খধিখগের স্বানন্দোৎগব ১৬ 


লর্ধাজে লাজিল তার বন্স আতরখে। 
অর্ধ্বাক্ষে ছন্দরী নাম হইল তখনে ॥ 
হেন কালে আইল সপ্ত খবি মুনিগণ। 
দ্বেরখষি মহধি বতেক তপোধন ॥ 
মন়্ীচি পুলত্তা অত্রি পুলহ অঙ্গির!। 
প্রচেতা ক্রতু যে আইলা বশিষ্ঠ আছিল! । 
সনৎকুমার সনৰ সনন্দ সনাতন । 
বরন্ষার মানস পুত্র এই চারি জন ॥ 
আন্রি কপিল বোড় পঞ্চশিখ সঙ্গে । 
বিল! নারদ ভৃগু কনকপর্য্যক্কে ॥ 
দধীচি বাশীকি আর অগন্তা চ্যবন। 
প্রচেত। হারীত বাচ্য শহ্খ তপোধন ॥ 
পরাশর ব্যাস গুকদেব বিশ্বানর | 
বিশ্বামিত্র বিশ্বশ্রব! বিভা মুনিবর 
মুকও মার্কগ্ড আইল! মাগুব্য লোমশ । 
শাগ্ডিল্য মদ্‌গুল্য ভরঘাজ মহৌজপস ॥ 
জহ্ন, যে মুনি জরৎকারু শৌপায়ন। 
গালব গৌতম গর্গ বৈশম্পায়ন ॥ 
জমদয়ি জাবাল জনক খয্শৃজ । 
বালখিল্য সৌভরি বসিলা শরভ | 
ছুর্বাসা কৌত্ডিম্ত উর্ব স্্মস্ত মেধস। 
অসিত দেবল সাংখ্য যোগেতে সরস | 
অষ্টাবক্র কুশিক স্ৃতপা আলমান। 
ষাজ্ঞবন্ক্য সৌকালিন স্থত সত্যবান ॥ 
স্থরপুরোহিত জীব অঙ্গিরার বংশে । 
ব্রহ্মার আজ্ঞায় তি'হে৷ আইলা বাজহংসে ॥ 
দৈত্যপুরোহিত শুক্র আইলা মও্ুকে। 
পার্বতীর অধিবাঁন করেন কৌতুকে ॥ 
বসিল! হেমস্ত খধি লইয়া গন্ধভাল]। 
বাঁপের সম্মুখে অধোমুখী আছে বাল] । 
মুনি সব করেন প্রণব উচ্চারণ। 
প্রথমে আরম্ভ কলা স্বন্তিবাচন॥ 


পঞ্চ দেবতার পু করিল কলযে। 


খবিগণে প্রণাম করিল! হৈমবতী ॥ 
দক্ষিপাস্ত কৈল গিরি শাস্তি দিল গুরু । 
হেন কালে তথাতে আইল! কয়্তর ॥ 
মন্দার সন্তান আর পারিজাত যালা। 
সভাতে আনিঞা] দিল লক্ষ লক্ষ ভালা ॥ 
কুস্থম চন্দন চুয়া কন্তরী কপ্ূর্র। 
দিলেন সভার অঙ্গে করিয়া! প্রচুস ॥ , 
শত শত ভাগ্ার পৃণিত নান! ভ্রব্]। 
শত সনোৌব্র ভরে স্থরভিঝ গব্যে ॥ 
কামধেছগ আছেন গিরির ধজশালে। 
যেই ভ্রব্য চায় তাহা পায় সেই কালে ॥ 
বাজে বাদ্য বীণ| বেণু বেড়াজাল কাপি। 
শঙ্খ সিংহনাদ ভৃঙ্গা করতাল বাশি ॥ 
রবাব পিণাক স্বরমণ্ডল কেঙ্গিরা। 
ঘণ্টার টক্কার ঘন বাজায় মন্দিরা ॥ 
সপ্তস্বর! কবিলান মধুর কেঙ্গারি। 
মাদল মৃদঙ্গ পড়! দ্ডি মনুরি | 

তুন্ধুরি কিন্নরী বাজে দগড় টমক। 
দাম! দড়মশ। ডল্ফ ডমরু খমক ॥ 

ভেরী ভূড়ুঙ্গ সানি বাজে কাত্তকালি। 
বিব্জধি ঘোষ বিশাল ডিগিম একতালি ॥ 
ঢাক ঢোল ঢেমচায় হল গণ্ডগোল । 
শুনিতে ন। পায় তথ! কেহ কার বোল ॥ 
কোটি কোটি কাহলে ফুকবে চারি পাশে। 
হইল তৃমূল শব পৃথিবী আকাশে ॥ 
রামগণ্ডি ভীমবিষ্বয় শত শত কাড়া। 
বাগ্যভাগুতাগবে কর্ণেতে লাগে তালা ॥ 
অধিবাস হইল হুর্গা গেল অস্বঃপুরে। 
অরুদ্ধতী আগে হায় ধরি ভার কঝে। 


১০১৫ 


হেন ক্ষালে দৃক্ধ শতক নাঙে গিরি । 
কৈলানের লক্ষে ছিমালম্ে নসন্করি 1 
ভিদেনা করিল সাজ! এই ঘার্তা কহে। 
হেন কালে কৌঞ্চ গিরি মেলে পিতাষছে ॥ 
শিভামস্থীচন্ধণে করিল প্রণিপাত। 
জনক বন্দিয়! মাগি লৈন অপরাধ ॥ 
হিমাজর গুৰি জিদেবার আগমন। 

আগ বাড়াইয়! পাঠাইল চারি জন ॥ 
নারদ ধমলাক কোচ আর যহাকাল। 
আও বাড়াই্য়। ঘরে আনিতে তৎকাল ॥ 
মুনিগখ গেন ছায়ামগুপ ভিতরে । 
হিরাি ক্িনারি মণি কৌট। তাহে জলে । 
ছাইজ মধ্রপাখে ঠাদ ধরে থর। 
মুক্তার ঝার! নাষে বিচিত্র চামর ॥ 
হিচ্ছুলাশ্য ত্স্ত সত করিল অর্পণ। 
চাসি পাশে বন্ধইল কনকদর্পণ | 
ছায়ামগ্ুপের আষি কি বণিৰ শোভ!। 
চন্্র সুর্য অক্ষত্র একত্র ঘেন সভ1 ॥ 
ভিতরে বিচিত্র চন্দ্রাতপ বত্বময়। 
যাহার প্রকাশে অন্ধকার আলো হয় ॥ 
চারি দিগে চতুঃশাল! বলিল! সুধর্মা। 
শিল্পী জানাইতে নিশ্শাইল বিশ্বকর্মা । 
রামক্কক দাস গায় গীত শিবান্বন। 

জল লহিবায়ে ব্রাণী করিল] গমন ॥ 9 ॥ 


জেনকার জল সওয়া 
মঙ্গল গুজ্জনী | 


আনিন হৃদজ পড়! জলধায়। দিয়া বেড়া 
প্রদক্ষিণ কৈজ লা বার । 
বত্বাঙুলি গন্সাল। দিল দধি খাদি কল 


তামুল হুল 'সলঙ্কার ? 


"লিকার, : 


রাণীর মন্তকে ধারা তুলির দিলে ভারা 
হবাক্ষিলেম তাছে মুর্তিআঁলা। 

ব্বেধুক। আছিলা তথ! পরশুরামের মাতা 
হতে কৈল মঙ্গলের ভালা 1১1 
জয় জয় যায় মেন! জল সহিধানে । 

আই্য় স্থইয় শতে শতে চগিল! নগরপথে 
মঙ্গল গাইয়া উচ্চন্বযে 1 

তার পুরোহিত নারী করেতে কনকবারি 
দিয়া ঘাক্স চন্দনের ছড়া । 


কল্যাণী বরিষে ফুল চাষরে মন্ডিয়। ধূল 
পথে পাতে পাটের পাছড়া ॥ 


সই সাঙ্গাতিনকাছে মেনকা উর্বশী নাচে 
আগে পাছে বিবিধ বাজন] । 

সহচরী মুখে মুখে রসের দেউটা হাতে 
আইয় কত কৰিব গণন] ॥ 

অরুদ্ধতী লোপামুদ্রা * স্মিত স্ভক্রা ভক্তরা 
সাবিত্রী শারদা সরম্বতী। 

স্থজয়া বিজয়া জয়া পদ্মাবতী পল্মালয়া 
পদ্মাগন্ধ। প্রিয়ম্বদা সতী ॥ 

ছুল্পভ] বল্লভ! স্তভ! জুধামূখী শশিগ্রভ। 
স্বাহা স্বধা মেধা মধুমতী । 


যদালসা মনো রমা মদনমঞ্জরী হেমা 
হীরা হরিপ্রিয়া হারাবতী 1৩ 


আনন্দ। সুনন্দা নন্দ নন্দিনী চন্বনগন্ধ! 
চন্দ্রাবতী খ্যাতি চন্দ্রবেখা ৷ 


চন্দ্রমুখী চন্দ্রকল। চন্দ্রিক। চম্পকমালা 
চিত্রচাক্ষ মতি চিত্রবেখা ॥ 

শাস্তি কান্তি ধৃতি ক্ষম। তৃষ্টি পুষ্টি তিলোত্তমা 
ছায়৷ নংজ্ঞ! শচী স্থলক্ষণা । 

অমল বিমল! বালা কলাবতী স্থসুত্তলা 
সম্ভোষা সরল সব্দনা 188 

অহল্যা অদিতি দিতি ঝোহিণী রেধতী তি 
রস্ধা কক্পবতী রত্বমাল। 


মেমফার জল সওয়া। ১২৯ 


নীলা সুগীল! লীত! বিনত্া! কনকলতা। 
দীক্ষা শিক্ষা কালিন্দী কমল ॥ 

কুন্দ শান্ত দময়স্তী বলস্তমল্িকা! কুস্তী 
উষা! নিশ। সন্ধ্যা সত্যবতী । 

শ্রীমতী স্থমতি শ্রদ্ধা রুক্সিণী মোহিনী মুগ্ধা 
রাধা ভাগ্যবতী ভাঁছ্মতী ॥৫॥ 

মঙ্গল! পিঙ্গলা নীলা লীলাবতী বূপমাল! 
লঙ্গিতা লাবণ্য রতিরাম!। 

গ্প। গুণবতী গীতা গৌতমী স্থুনীতা হিতা 
অস্ত উত্তম! অন্থপম ॥ 

ইন্দুবতী ইন্দুমুখী ইন্দিরা সুন্দরী সখী 
স্থকোমলা শ্যামল অঞ্রন।। 

মাধবী মালতী মায়া মুক্ত! মালাবতী দয়া 
স্থকেশী তুলসী সথলক্ষণ৷ ॥৬। 

বুদ্ধি সাধবী শিবা শ্টামা সর্প সম্পদ নামা 
শতরূপ] কালী যশব্বিনী । 

স্ধীরা শীতল। ধর! কর্পুর] কাঞ্চনী জীর! 
রত্বগর্তা প্রগল্ভ! ভামিনী ॥ 

বিনোদিনী বিচক্ষণ বিভাবতী বরাঙ্গন। 
বিলাসী বিশাখ। ব্দেবতী। 

জীবনী যৌবনী জিতা জয়ন্তী অপরাজিত৷ 
আশা প্রেমবতী পুণ্যব্তী ॥৭। 

দেবকন্ত1 পিতৃকন্তা শ্ুতিকন্যাগণ ধন্যা 
মুনিপত্বী তারক অদ্দর]। 

কি কছিব তার শোভা যেন বিছ্যতের প্রভা 
স্ত্রীসভায় সভে মনোহর] ॥ 

কন্কণ বলয়! শঙ্খ কিচ্ছিণী মীর বঙ্ক 
পরম্পর ভূষণ নিঞ্জিত। 

গন্ভীর শব্ধের ধ্বনি ঘণ্টার টক্কার শুনি 
রামকষ দীন বিরচিত 1৮1৬| 


৯৭ 


ঘোঁষা। 
শিবের ভাবকে ভাই নাছি রোগ শোক । 
বিভ1 দেখিবারে ধায় যত স্থুরলোক ॥ 

পয়ার ॥ 
বীভৎস আকার আই স বতেক রাক্ষপী। 
দীর্ঘগল। দীর্ঘদস্ত! দেখি ভয় বাসি ॥ 
মধ্যপুষ্টা স্থুলোদরী কেহ মুক্তকেশী। 
সিংহিকা নিকবা শুর্পণখ! কুস্ভনসী ॥ 
তাড়ক! ভ্রিজটা আইল পরি মুণ্ডমাল! । 
গর্তঘাতী ঘোররূপা ভীষণ পিঙ্গল! ॥ 
জর! জরদ্গব। জাতহারিণী পৃতনা। 
নিশাচরী নিশাচর কে করে গণন। ॥ 
অধর্মের ভার্ধ্যা হিংসা কলির জননী | 
অলম্মী তাহার সঙ্গে গর্দভবাহিনী ॥ 
আইলা অলম্্মী পাপপুরুষের জায়! । 
রুক্ষ শিরোরুহ তার তৈলাভ্যঙ্গ কায়] ॥ 
মস্তকে গলায় তার মাকাটির মালা। 
তিন পাএ নাচে দেবী হাথে ঝট! কুল | 
দাসীগণ সঙ্গে যায় বাজাইয়! খোল] । 
বরষি অঙ্গার তুষ সঙ্গী রজঃস্বল। ॥ 
অলম্দ্ী দেখিআ হৈল মেনকার হাসি। 
জিজ্ঞাসিল তুমি কোথাকার প্রতিবাসী ॥ 
অলক্ী বলেন আমি স্ত্রীলি্গ দেবতা! । 
অলঙ্ঘ্য ব্রহ্মার আন্ঞা আইলাঙ এখ। ॥ 
দেখিব শিবের বিভা মনে বড় সাধ। 
বাহন চড়িয়া আমি দেখি আইয়জাত ॥ 
অরুদ্ধতী বলে তুমি অপসর দূরে । 
তোমার আসিতে বিধি নহে দেবপুরে ॥ 
শিব হুর্গা লক্ষ্মী নারায়ণ যেই ভজে। 
তথ গেলে ভন্ম তুমি হবে তার তেজে ॥ 
পাষও দুর্শদ যেই গুরুপত্বী হবে। 
থাকিবে সতত সেই পুরুষের ঘরে ॥ 


১৩ 
শট গা 


হিচার্ষিণী ভ্রীর দেহেতে কর বাস। 

দুরে হইতে যবখ যদি থাকে অভিলাষ ॥ 
অলম্ীরে বিদায় করিয়! রামাগণ। 
আসিয়! গঙ্গার ঘাটে দিল দরশন | 
পুষ্পাঞ্জলির অঞ্জলি দিয়া গঙ্গাজলে। 
নমস্কার কৈল ধূপ দীপ দিয়া কূলে 
মালঞ্চে অশোকবুক্ষে করি আলিঙ্গন। 
পঞ্চাম্বত অভিষেক কৈল ততক্ষণ ॥ 

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ দিল স্ভতিবাদে। 
অশোকে বঞ্চিব গৌরী তোমার প্রসাদ ॥ 
পানের বরজে রাণী আইল কৃতৃহলে। 
অভিষেক করি পঞ্চ শহ্য দিল মূলে ॥ 

ধৃপ দীপ দিয়! এই করিল কামন]। 
বিলাসিনীপ্রিয় কে বা তোমার যোজন] ॥ 
এই বর দিয়! তুমি হও অন্কুল। 

গৌরী যেন হয় হবের মুখের তাস্থুল ॥ 
এতেক বলিয়! রাণী গেল আঁসিহাটে। 
রত্বাঞ্লি দিল রাণী রাক্ষপীর পাটে ॥ 

বন্ত্র অলঙ্কার দিল! তাহার হাতে । 
আশীর্বাদ নিল কন্যা থাকিব আইয়াতে ॥ 
আমিষ ভোজনে তার যাইবেক কাল। 
সিন্দুরে উজ্জল তার থাকিবেক ভাল ॥ 
গোণপীর মথনদণ্ড রাখি পঞ্চ গব্যে। 
গোষ্ঠেতে করিল পৃজ। দিয়! নানা দ্রব্যে ॥ 
আশীর্বাদ করে তথ! যতেক আভীরী। 
ছুধে পুতে জন্মে জন্মে বাঁড়িবেন গৌরী ॥ 
রূজকের পাটে বাণী পৃজিল ধবল] । 
রূজকীবে বস্ত্র অলঙ্কার খই কল! ॥ 
দিলেন তাম্থুল তার। বলে শুভবাণী। 
অশৌচ মলিন কভু না হব ভবানী ॥ 
রসের উত্তম রস পৃজিল সৈম্ধব। 
পর্ববতপ্রমাণ দেখি সমুদ্রসম্ভব। 


, দরিয়নয়ুম 


কীরাতে মানন! কৰি মাগির অড়ীক&। 
গৌরীর হত্যের জব্য হটবেক হিট । 
মহোষধি সর্বেবীষধি মুখা বনম্পতি। 
মভাকার পুজা কৈল মেনকা যুবতি ॥ 
উমার সৌভাগ্য হেতু লৈয়্া মহৌহধি। 
ছিটা ফোটা বড়ি কৈল যেন আছে বিধি ॥ 
পুনর্বার আইল] রাণী নগন্প ভিতরে। 
ক্রমে ক্রমে ভরমিল। মুনির ঘরে ঘরে ॥ 
কুটুদ্দিনী সহিত করিয়! কুলাচার। 
চৌহাটে করিল জাত গ্রামদেবতার ॥ 
শহ্খ ঘণ্ট। নান। বাগ জয় হুলাহুলি। 
পরস্পর আইয় স্থুইয় করে কোলাকুলি ॥ 
পুষ্পের সৌরভ ঘক্ষকর্দমের গন্ধ । 
বিশেষে মলয় বায়ু বহে মন্দ মন্দ ॥ 

মেন! বলে কাল যায় হাস পরিহাসে। 
কম্ম সমাপিয়! চল যাই নিজবাসে॥ 
মাথায় মঙ্গলঘট চলিল সুন্দরী । 

দেবকন্া মুনিকন্তা যত বিষ্যাধরী ॥ 
দেখিতে কৌতুক যেন বরটার সভা। 
কমলের বন যেন বনের প্রভ! ॥ 

রত্বের মররী বাজে কিন্ছিণীর ধ্বনি। 
বামার পঞ্চম ত্বর মনোহর শুনি ॥ 

জল সহিয়। নিবন্তিল। সব দেবী। 

হেন কালে আকাশেতে বাজিল ছুন্দুভি ॥ 
রামকৃষ্ণ দাস রচে গীত শিবায়ন। 

কন্তা সব দেখে শুনে আইসে দেবগণ ॥ 


শিববিবাছে বরযাত্রী 


মঙ্গল কামোদ রাগ॥ 


মেনারে বলে খ্যাতি আইল বরিআতি 


গগনে অপরূপ জুতি। 


শিববিধা্ে বরযাত্রী 


বিমানে অঙ্থা চড় শেফ হুংস উড়ে 
লঙ্জে ঘত প্রজাপতি | 

তাহার গাছে বৃ 
বত্বসিংহাসম পীঠে। 

তাহাতে শদাশিধ রূপ কি বণিব 
দেখিব কি বা ছুই দিঠে 1১1 
দেখ ল দেখ ভরি আখি । 

গৌরী ভাগাবতী মিলিল হেন পতি 
উগ্র তপস্যার সাক্ষী ॥ গ্র॥ 

বরণ ঢল ঢল শরীর নির্মল 
কমল পদ পল্মাসনে। 

জঘন পীবর শ্রোণি পরিসর 
কটিতে কেশরী জিনে ॥ 

বসন অগ্নিশুচি কাঞ্ধীদাম রুচি 
কে বলে দদিগন্ঘর বরে। 

ক£মাল মণি কে বলে নাগ ফণী 
হৃদএ উচ্চ পরিসরে ॥ ২॥ 

আজান লপ্িত বাহু স্ববলিত 
পরশু মুগ দুই করে। 

অপর দুই কর অভয় দান বর 
কে বলেনৃকপাল ধরে ॥ 


এ বড় কৌতুক চৌদিগে সম্মুখ 
কে জানে কতেক পাণি। 

কে বলে পঞ্চ মুখ দেখিয়। পাই স্থখ 
এক মুখ হেন জানি ॥ 

ত্রিনেত্র কে বা বলে ললাটে মাঁণ জলে 
ধেন গ দীপের ছট!। 

শরদ শশী অংশ মুকুট অবতংস 
কোথ। বা মস্তকে জট ॥ 

নহে গ অহিছত্র বিচিত্র আতপত্র 
সহম্র মণি পরশে । 

কান্দএ বিনিঞা 'দেখ না ঘনাঞা 
এধনে আলিব পাশে ॥8$ 


কৈলাস সদৃশ 


5১ 


কে বাগকাঁয়ে চিনে সমূহ নারীগণে 
দেখিব বর মন্লিকটে। 

খড়কীর পথ দিয়া যাইব লুকাইয়া 
ক্ষণেক ধাক চৌহাটে ॥ 

গরুড় বাইন ডাহিনে নারায়ণ 
শব্ধ সুদর্শন গদা। 

শারজ ধনু করে গীত বাস ধরে 
মেঘেতে বিছ্বাৎলতা ॥৫। 

বামেতে স্থরপতি মাতলি সারথি 
উচ্চৈঃশ্রবা রথ বছে। 

সহ লোচনে 
ঘোড়া'''কারণ রছে॥ 

পশ্চাত রবি শশী নারদার্দি খষি 
গ্রহগণ দিকৃপাল। 

রামকুষ্ দাস গায় গ্রমথগণ ধায় 
নন্দি ভূঙ্গি মহাকা'ল।৮| 


চাহে সকরুণে 


পয়ার॥ 


ভূগুর রমণী খ্যাতি লক্ষ্মীর জননী । 
দেবতার পরিচয় করেন আপুনি ॥ 
ছাগলের পালে বহে অনলের রথ। 
পবনের রথে মুগ উন পঞ্চাশত ॥ 

শমন বিমানে আইসে ঘহে ত মহিষে। 
সিংহ নাড়া দিয়া আমা সভা পাছে ছিংসে॥ 
ঘনখতের রথ দেখ বহে প্রেত ভূতে । 
ধ্বজায় মকর দেখ বরুণের রথে ॥ 

বুধের বিমান দেখ বহিছে হর্য্যক্ষ । 
প্রমথ ভৈরব আইসে চড়িআ তরক্ষ ॥ 
রথের ধ্বজায় গৃধ অধোমুখ মণি। 
মেঘের পৃষ্ঠেতে আইল মঙ্গল আপুনি ॥ 
বিমানে বাস্কি-শেষ সঙ্গে অষ্ট নাগ। 
ছত্রিশ রাঁগিমী সঙ্গে আইল ছয় রাগ ॥ 


১টি 


জয়ন্ত কুমার আইল! গজ মদকলে। 
কুবেবের ছুই পুত্র দেখ চতুর্দোলে ॥ 
লোপা দেখহ মেন! তোমার জনক। 
পিতৃগণ সঙ্কে আইসে চড়িয়! গণ্ডক ॥ 
কুকুরে চড়িয়া আইসে ঘতেক পিশাচ । 
দেবতা তেত্রিশ কোটি আছে কাছে কাছ॥ 
চারি যুগ ছয় খতু দেখ মৃ্ডিমান্‌। 

চারি মেঘ প্রধান আইল তড়িত্বান্‌ ॥ 
সভারে পশ্চাত কৈল বিষুর স্থপর্ণ। 
দেখিয়! তৃগুর ভা্য। হইল! বিবর্ণ ॥ 
জামাত] দেখিয়! খ্যাতি যায় গুড়ি গুড়ি। 
নারদ ঠারিয়া কহে চিনহ শাশুড়ী ॥ 
আইল শিবের রথ সহম্তেক চাক] । 
চৌহাটে সধীর মাঝে বলিল মেনকা ॥ 
নারদ কহেন শুন মামা শূলপাণি। 
যতেক অনর্থ করে এই মাই আজনি ॥ 
সোমপা নামেতে পিতৃদেবতার স্থত1। 
হিমালয়ের মহিধী গৌরীর এই মাতা ॥ 
আড়ে ওড়ে থাকি এখন তোমারে নিহালে। 
চাতুরী বুঝিব স্ত্রীআচারের কালে ॥ 
এইরূপে ত্রিদদেব আইল নিংহ্দ্বারে । 
মেনকা৷ খড়কি দিয়! গেল অন্তঃপুরে ॥ 
ছায়াষমগুপেতে আছে কাঞ্চমবেদিক! । 
তাহাতে মঙ্গলঘট রাখিল মেনক] ॥ 
হিমালয় আন্তব্যস্তে আইল পাটশালে। 
বিষুকে প্রণাম কৈল পড়ি ভূমিতলে ॥ 
ব্রহ্মার সম্মুখে গিরি হৈল! দণ্ডব্ৎ। 
মনেতে প্রণাম শিবে কৈল শতে শত ॥ 
অগ্নি দক্ষ কশ্থাপে কৈল নমস্কার । 
আলিঙ্গন দিয় ইন্দ্রে কৈল পুরস্কার | 
ছায়ামগুপেতে সভে কৈল আগমন । 
যারে যেন যোগা দিল রত্ববরাসন 


শিষায়ন 


পান্ঠ অর্ধ আচমনী মধুপর্ক দান । 
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ দিয়] রিষ্তমান ॥ 
গীত বস্ত্র অলঙ্কার দিল নারায়ণে। 
বরন্ষারে পৃজিল বক্তবস্ত্র আতয়ণে ॥ 
সপ্ত খবি প্রজাপতি গ্রহ দিক্পাল। 
গন্ধরর্ব অনুর ষক্ষ রাক্ষম বেতাল ॥ 
পিশাচ গুহৃক সিদ্ধ কিন্ত চারণ। 
প্রমথ ভৈরব দূত যত রৌন্রগণ ॥ 

মনে উল্লাপিত হুইয়। পর্বতের বাঁজা । 
ব্রহ্মার সমান কৈল সভাকার পুজা ॥ 
মধ্যে ছুই সিংহাসন নারায়ণ ব্রহ্মা । 
মণ্ডলী করিয়া সভা বলিল! স্ুধর্ম] ॥ 
সম্মুখেতে বিশ্ববন্মা কুবের ভাগারী। 
তাহার পশ্চাৎ আছে হত আজ্ঞাকারী ॥ 
এইরূপে হিমালয়ে হল দেবসভ]। 
ব্রহ্মা বলে শীত্র দেও পার্বতীর বিভা ॥ 
গিরি বলে তারা তুমি পুরোহিতদারা। 
বর আনিবারে তুমি হও অগ্রসারা ॥ 
নাম ধরি ধরি ডাক আছে যত চেটা। 
সভাকার হাতে দেও রসের দেউটা ॥ 
শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইঁয়া দেও হুলাহুলি। 
লোকেরে পেলিয়। মার শর্কর] চাউলি ॥ 


বিবাহুসস্ভায় শিব 


পাইয়া গিরির আজ্ঞা! যতেক অবল!। 
প্রতৃরে আনিঞা তার! রাখিল ছাগল ॥ 
ভূগড আর নারদের কদ্ধে দিয়! হাত। 
ছাগুলায়ে দাগ্ডাইল প্রত বিশ্বনাথ ॥ 
প্রমথে করিল শীত্র পাদ প্রক্ষালন। 

মন্ত্র পাঠ করি হর চাপিল! আসন ॥ 


পূর্বমুখে বসিল! ঠাকুর ম্বত্যু্জয়। 
আসনে উত্তরমুখে বৈসে হিমালয় ! 


শিবে দিগন্বর বেশ 


বলিলা দক্ষিণ দুখে ওয় ভুর়াচাধ্য। 
ব্রহ্মা যফেদধ্বনি কৰে অ্রাদ্ঘণের কাধ 1 
পঞ্চানন ভ্রিলোচন চাক্ষ চতুতূর্জে। 
চন্দ্রশেখর বয়ে হিমালয় পূজ্ধে | 
দিলেন আসন পাগ্য বরণের কাঁলে। 
অর্ধ দিয়া আচমন দিল গঙ্গাজলে। 
মধুপর্ক পূরি দিল কাঞ্চনের পান্র। 
পরশিয়া শঙ্কর লইল স্রাণ মাত্র ॥ 
পুনর্বার আচমন কৈল মহেশ্বর | 

গৌ গো শবদে তাহা লইল কিন্কর॥ 
ললাটে চন্দন দিয়া গলে দিল মালা । 
বস্ত্র অলঙ্কার সঙ্গে যোগাইল ভাল] ॥ 
অগোৌর গুগ গুল দিয়া জালিল ধৃপতি। 
এক দীপে জালিলেক সহম্রেক বাতি 
অচ্চিল প্রভুরে গিরি হবিষ অস্তরে। 
মৈনাক প্রতৃরে লৈয়া যাঁয় অস্তঃপুরে ॥ 
নন্দি যোগাইল নিঞ। মণির পাদুক1। 
গবাক্ষেতে চক্ষু দিয়া নেহালে মেনকা ॥ 
নারদ কহিল শঙ্করের কাণে কাণে। 
রৌন্রমুন্তি ধর গৌসাঞ্জি যেন সভে জানে ॥ 
সাম্মৃত্তি দেখি ঢৌল করিবেক নারী । 
রামকষ দাস রচে মুনির চাতুরী ॥৯ 


এয়োগণের উপহাস 
গীত ॥ 


দোজবর্যা বরে সই কিছু নহে হারা। 
উর্ধমুখে আছে চক্ষে দেখিবেক তারা ॥ 
মোরা নাহি যাব কেহ বরের নিকট । 
চৌদিকে চরায় চক্ষু চাছে কটমট 1১1 
আইয় বলে হের দেখ নারদের নাট। 
উঠানে দাওালায বর ঘেন উত্্রকাঠ ॥ঞ॥ 


টে 


ঘরিধ বার্ধক বর বল কোন্‌ খে । 
স্থতলি জুখিবে বাণী কোন্‌ ফোন্‌ মুখে । 
কত হাতে অঞ্জন পরাবে একদিঠে। 
হাত বাড়াইআ! পাবে বদি উঠ উঠে ॥ 
স্য়ূপ কুরূপ হউক বুদ্ধ কি বা যুষ!। 
অধিবান হইয়াছে বিচার আছে কি বা। 
নারদের বয়েস বর ঘি হয় খাট । 
তবে সে স্ত্রীআচার করিতে পারি ঝাট 1৩1 
তিন রূপ তিন বার দেখিলাঙ আজি। 
ভূলায় ভিক্কুক যেন করে নানা বাজি ॥ 
রামকৃষ্ণ দাস গায় প্রভু অস্তধ্যামী। 
তার! বলে খাট হল গৌরীর 
সোআমী ॥781১০। 


ূ শিবের দিগন্থর বেশ 


স্থহছই রাগ ॥ 


মেনা সাজাইয়। ডালা বরণ করিতে গেল! 
আইয় স্বইয়গণের সহিতে। 
জলঝারা দিয়া তিন বরে করে প্রদক্ষিণ 
পাছ্য তার দিল পঞ্চামতে ॥ 
চতুরা হেমস্তবধূ আপুনি পিলেন মধু 
মহৌষধি দিলেন ছিট! ফোটা! । 
ুর্ববাক্ষত দিল মাথে ললাটে চন্দন দিতে 
কর্ণের কুগ্ডল ধরে কটা ১1 
দেখি রাণী পাইল তরাসে। 
কজ্জল পরাত্যে ব্যগ্রা পুড়িল অঙ্গুলী অগ্র 
তৃতীয় লোচন আশ্রয়াশে ॥ঞ্রা 
মেনা লাজে ভয়ে কাঁপে জালায় অঙ্গুলী চাপে 
রামাগণ বলে এ কি এ কি। 
নারদ খবির ফম্দে ঈশার মূলের গন্ধে 
বাঘছাল ছাড়িল বাস্বকি। 


১৬৬. ক্ণরায়দ 


হর হইল রিগয সনি বলে ধর ধর 
মেনকণ পাল্লাম্ব পাচ্ছে রন্ধে। 
আইল তথা দ্বীমরাধ বহে ঘৃকনিয়া বাত 
র্ষন উড়িত্স! লোলে ঝড়ে ॥২। 
লাজ পাইয়া ঘত পানী প্রবেশিল অস্তঃপুরী 
নাকে হাতে দাতে জিড চাপে । 
কেহ হাসে কেহুকান্দে কেহবাগিরিযে নিন্দে 
মেনক। মরিতে চাহে তাপে ॥ 
মেঘে অন্ধকার কৈল দেউটা নির্বাণ হৈল 
অকুত্ধতী কিছুই না জানে । 
লক্ষ্মী সরন্বত্বী সঙ্গে ব্সিআ! উদ্ধার সঙ্গে 
বেশ বনাইল তিন জনে 1৩ 
নবীনযষৌবনী বালা যেন শশী যোলকলা 
বসাইতে লইআ যায় পাটে। 
হেন কালে গগ্ুগোল কে বা শুনে কার বোল 
কলরব হৈল যেন হাটে । 
মেনা বলে কার বিভা কিসের বা কর শোভ। 
মাএ বিএ পিব হলাহল। 
বরটি বাদিয়াপুত্ত পার্বতীর কর্শনুত্র 
রামকৃফ রচিল মল |81১১। 


শিবের জৈলোক্যমোহন রূপ 


আই আই আই আই কি লাজ কি লাজ গে 
গৌরীর বর না কি এইট! ॥ 


বরের ঘর নাঞ্িও ঘ্বার নাঞ্ি আত নাগ দাত নাঞ্চি 


আর নাঞ্জি তার নাঞ্ি দায়। 
পরিছে বাঘছার গলায় হাড়মাল 
বিস্ৃতি মাখ্যাছে গায় । 


পয়ার | 


শুনিঞা মানের কথ! দুঃখিত পার্বতী । 
অরুদ্ধতী সঙ্গে তথা করিয়া যুগ্নতি | 


মন্দিরে ডাকিতে পাঠাই দাবী । 
নন্দি আপি প্রথা করিল হন্ধয। ত ॥ 
অরুদ্ধতী বলে নন্দি কছিবে ঈশ্ষ্র 
পঞ্চমুখ মৃত্ি পার্বতী নাঞ্িও বরে ॥ 
কুলবতী কন্তা কে বা ছুই মুখ ভঙে। 
পঞ্চ মুখ দেখি ছুর্গ! নাঞ্ি যায়ে লাজে ॥ 
একমুখ হও প্রস্থ দেব পঞ্চানন । 

তবে সে নস্ভোষ হস পার্বধতীর মম ॥ 
এতেক শুনিঞ নন্দি করিল গষন। 
জোড়হাতে প্রত্ুরে করিল নিবেদন ॥ 
নারদ দাণ্ডাইআ৷ শুনে প্রভুর নিকটে । 
হয় হয় বলি মুনি সায় দিন] উঠে ॥ 
নারদ বলেন মামা পাইলে মোর কথা। 
নান। বুদ্ধি স্ষ্টি করে পার্বতীর মাতা৷ ॥ 
কত ন্ধপে লয় রাণী জামাইয়ের পরীক্ষা । 
সেই রূপ ধর ধাহে মাগ্যাছিলে ভিক্ষা ॥ 
শুনিঞা মুনির বাক্য হইল সৌম্যকায়। 
একমুখ দুই চন্ক চিতাভম্ম গায় ॥ 
পরিআ বাঘের ছাল পিনাক বাজায়। 
যত মুনিকন্তাগণ উকি দিয়া চায় ॥ 
নন্দির আজ্ঞায় আইল অগ্নিবেতাল। 
অন্ধকার আলে! কৈল জালিআ৷ মশাল ॥ 
মেনা বলে বাদিয়া ঘুচি হইল বৈরাগী । 
যত দেখ কিছু নহে দড় সেই যুগী॥ 
এই ত সময়ে ছুর্গা শ্বেত মাছিরূপে। 
নিবেদন কৈল শঙ্করের কর্ণকৃপে | 
ত্রেলোক্যমোহন রূপ প্রস্থু তুমি ধর । 
নবীনযৌবন হেয়! আম] বিভা কর ॥ 
ঈষৎ হাসিয়া হর উমার ইজিতে। 

মদন নিন্দিয়! মৃত্তি ধরিল তবরিতে ॥ 
স্কটিকধরল তনু করে ঢল ঢল । 

রত্বের ভূষণে দুনু হইল উজ্জল ॥ 


'র্ধতন্জ শোভা ঠ$কল মৃকুটের পন্য । ... 
পারিজীত বন্ভান মন্দার নান। ফুলে । 
পঞ্চবর্ণের বনঘাবা দোল, তার গলে ! 
ছিঞ্ বিচিত্র গাত্র কম্তরী কুষ্কৃমে। 
রক্তবন্ত্র পঙ্গিধান বিভার নিয়মে ॥ 

নারদ বলে র্বাণী বুলে আমারে গঞ্জিঅ। 
এখন, দেখুক বর ছু চক্ষু মাঞ্জিঅ॥ 

রূপ দেখি রামাগণ খায় মনকলা। 
হেন বর কোথ! ছিল আম়। সভার বেলা ॥ 
স্্রীআাচার কৈল মেন] মনের কৌতুকে । 
চতুর্দোলে করি কন্যা আনিল সম্মুখে ॥ 
মধ্যে চক্র আচ্ছাদন দিআ সাত বার। 
প্রদক্ষিণ করি কন্ত। হৈল নমস্কার ॥ 

পান ঘুরাইআ আনএ ওধধের ডাল]। 
চারি চক্ষে চাহিআ বদন কৈল মাল] 
অস্তম্পট দূর করি আনিল ছামনি। 
কনা বর একত্র করিল ছুই পাণি॥ 
সাত বার ছামনি নাঁড়িল কন্তা বরে। 
পুষ্পবৃহি দেবকন্তা করিল অন্বরে ॥ 

জয় জয় শব ছুলাহুলি চতুর্দিকে । 
ছামনি লইতে ঘবন্ব নন্দি মৈনাকে ॥ 
তবে ছুই দল হেদ্স৷ যত আইয়গণে। 
পুঞ্পেঁড় দিল বর কন্য। ছুই জনে ॥ 
হারিল হরের গণ জিনিল ভবানী । 
নদ্দি বলে জয় কৈল প্রভূ শুলপাণি ॥ 
হেন কালে দূত পাঠাইল চক্রধর | 
বলিল আসিএ। ভূগু স্কেত উত্তর ॥ 
অবনার আঁলাপেতে হইল] নিম । 
সমাধান দিচ্ছ! আইস বহিআ। যায় লগ্ন ॥ 
এইরূপে বেহার করিআ অস্তঃপুরে । 
নারদেরবাছুমূল ধরি নিঁজকরে, ॥ 


। 
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মুখচন্দ্রিকার লক্ষ্যে 
দক্ষিণাস্ত কৈল গিরি 
তৃভ্যং কন্তা ময় দত্ত! 


এই বাক্যে পুনক্ক্তি 
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বসিল! পশ্চিষ মুখে ছিষগিদিবর | | 
কুশের বিউঁয় বরে দিলেম আসন।. 
পাস্া অর্থয আচষনী মাল্য চ্বন ॥ 
আপনারে ঙ্গাঘা গিরি মানিজ অত্র । 
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবের বিদ্কর ॥ ১২ ॥ 


শিবের বিবাহ 
ধানশী রাগ ॥ 
আনন্দিত গিরিবর.. পুলকিত কলেবর 
বদিল! করিতে কন্তাদান। 
সভে বলে ধন্য ধন্য তোমার.সমান অন্য 
জগতে নাহিক পুণ্যবান্‌। 
বসাইআ বরাসনে মনাক'ভগিনী আনে 
রাখিলেন হরের সম্মুথে। 
দ্বীপ রত্বু মহৌষধি মলিন সকল জ্যোতি 
ছু'হাকার বদনময়ুখে ॥ ১॥ 
ভাই রে, কি কহিব হেমস্তের ভাগ্য । 
তাত্রপাত্রে গাজল ত্রিপত্র তুলসীদল 
আরম করিল মহাবাক্য ॥ গ্র॥ 
হর পার্বতীর পাঁণি ঘটের উপর আনি 
দিল পঞ্চ হরিতকী ফল। 
ছুই হস্ত রাখিচিত্রে বো্টত করিল স্থৃত্রে 
কন্যার হস্তেতে দিল জল ॥ 
শ্ুভদৃষ্টি চারি চক্ষে 
বর বন্যা আচ্ছাদিআ বাসে। 
কণা সমর্পণ করি 
ব্সাইল শিবের বাম পাশে ২1 
ভবান্তা ভবান্‌ হর্থা 
পরি"গোত্রা প্রভৃত1 পার্বতী । 
বলে গিরিচক্ষবর্ভী 
নিজ ধর্মপালিবে দম্পতি ॥ 


9১ 


'শিখায়ন 1, 


শঙ্কর আপন ছাথে  লিল্দুর দিলেন পিখে নিচোল আচল গ্রন্থি বাদ্ধিলেন বাপ্পি 


পরশিল ধর কর্ণশোভা। 


শিব হূর্গা গেল! ঘজ্শাল!। 


আচ্ছাদন দিল শিনে দেখি তথা কন্া বয়ে অমর সমাজ মাঝে আনি দিল গিরিয়াজে 


মোছিত হইল দেবসভা ॥ 


একে একে বিষ্ঞমান দিলেন যোড়শ ্লান বিভার কৌতুক রসে 


হিমালয় আনন্দিতমতি | 


অগ্নি ব্রন্ধা চক্রধরে পার্বতী প্রণাম করে রামরু্ণ দাস রচে 


প্রজাপতি সকলে প্রণতি।৩। পাইআ স্থরগণের আদেশ ॥88১৩। 
1 পাল সাঙ্গ 1১১/১২৬। 
পু্পশয্যাগৃহের উপাখ্যান জামাতা হইল! শিব কন্যা মহামায়!। 
করেন মঙ্গল কর্ম বশিষ্টঠের জায় |9| 
শিবের বুশতিক। ভ্রিভৃবনে কার নাঞ্চি ঘটে হেন ভাগ্য। 
গীত রাগ । তুমি ধন্য তুমি মান্য তুমি জীয় স্লাঘ্য ॥ 
গৌরীর বিবাহ দিআ৷ গিরি সেই কালে। আনিএগ পার্বতী হরে বসাও আসনে 
দুই কন্তা বিভা দিল অসিত দেবলে | ঘুচাও মঙগলসুত্র এই শুভ ক্ষণে 1৫1 
ছেনঞ্চি সমএ নিশি হইল প্রভাত । পাইআ. ব্রহ্মার আজ্ঞ! হিমালয় গিরি। 
তাশ্রচুড়ধ্বনি গুনি পরভৃতনাদ 1১1 যজ্ঞশালা ছাড়িঅ। আইলা অস্তঃপুরী ॥ 
শব্ধ ছুন্দুভি বাদ্য বাজে হিমালয়। কন্যা বরে মেনকা করিল নিরসন । 
যথায় হইল হরগোরীর উদয় |ঞ রামক্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন ॥৬|১। 
প্রভাতে ভ্রমর গুঞ্জে বিকশে কমল। যৌতুক দান 
পরিগণ গায় বসি বিভার মল | 
কৃত্রিম পুকুরি করি আনি কন্তা বরে। ঘোষা ॥ 
জান করাইল সভে গৌরী মহেশ্বরে ॥২। রাম নাম গাইতে মধুর । 
কুশস্ডিক! ক্রিয়া সাঙ্গ কৈল সপ খষি। স্মরণে মঙ্গল হয় পাপ যায় দূর। 
চতুম্মুথ চতুভূ'জ ছু'ছে ছিলা বসি ॥ পয়ার ॥ 
যক্ঞে পূর্ণ৷ দিঅ| গিরি কৈল দক্ষিণাস্ত। বসিল! আলিয়া শিব যথা বজ্ঞশাল]। 
হেন কালে বিদায় মাগিল লক্ষমীকাস্ত ॥৩। বামেতে বসিলা দেবী সর্ববমঙ্গলা ॥ 
বিধাতা বলিল গিরি তুমি পুথ্যবস্ত। যৌতুক দিলেন বত দেবাদেবীগণ। 
যাহার অতিথ হইল আপুনি অনস্ত॥ যতেক পর্বত আর যত তপোধন ॥ 


তাশ্থুল চন্দন আর মাল! | 
নানা ঢৌল পরিহাসে 
রজনী হইল আনি শেষ। 
উর্বশী সভায় নাচে 


ফৌনুক্ষ দান | ১৬৭ 


হিযালম্ব দি শিকে জড়ায় কারণ । 
মন্দার পর্বত আর গন্ধমাদন ॥ 
সশত্যে দিলেন ভূমি চাষের গোধন । 
মাল দালী শত শত রজত কাঞ্চন । 
হর] নীলা রত্ব দিল1 মণি মহাধন। 
সুহর্ধের বখ দিল! পঞ্চাশ্ব বাহন ॥ 
বিশ্বকম্ঘাবিনিশ্মিত রত্বসিংহালন । 
দিক্য পুরী দিল তাবে বিচিত্র ভুবন ॥ 
এতেক যৌতুক গিক্ষি দিআ কন্ঠ ববে। 
করিল বিস্তর স্ভতি দেব গঙ্দাধবে ॥ 
কি আমি আসন দিব গরুড়জাসনে। 
কি ভূষণ দিব আমি কৌস্তভন্ভূষণে ॥ 
লক্ত্মীনাথে সম্তোষ করিব কোন্‌ ধনে। 
নিশ্চয় বিকাছ্ছ মুখ অতুল চরণে ॥ 
এতেক বলিআ। পূজা! কল বিধিমতে । 
গন্ধ চন্দন মাল্য দিল হরিতে ॥ 
করিল ত্রন্মার পূজা! বিষ্ণুর সম্গান। 
ব্রহ্ম! বিষণ ছ'হে আইলা ষথাত্স ঈশান ॥ 
বিদায় কৰি চতৃন্মুথ বনমালী । 
পরস্পর প্রণাষ করিল! কোলাকো লি ॥ 
তবে ত হেমন্ত খবি ব্রহ্মার সস্তোষে । 
প্রচুর দক্ষিণা দিল! মনের মানসে ॥ 
নৰ গ্রহ দিকপাল ঘত দেবগণ। 
সভারে অচ্চিয়! দিল বসন ভূষণ ॥ 
বিধায় হইলা সভে কত দিব লেখা । 
রছিল কুৰেত মাত শঙ্করের সখা ॥ 
চজ হুর্য পবন দহন চারি জন । 
দেবখহি বহিল। নারদ তপোধন ॥ 
গন্ধর্বা অন্দর যক্ষ বক্ষ বিস্তাধর | 
জৈদ্রঘ প্রঙ্গথ হত কুদ্র অন্ুচর ॥ 
রক্ধিজা শিবের সঙ্গে হেমন্তের বাসে । 
বৃত্য গীত মক্ছোৎসব হাল পন্ষিহাসে ॥ 
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. লোকাচানে রন্ধন করিল মেন! রানী। 


ক্ষীর ভোজন তখ| কৈল শুলপাণি ॥ 
কি কহিব ভোজনস্জ্দের পরিপাটি। 
কাঞ্চনিশ্মিত থালা নানাজাতি বাটি ॥ 
রত্বের পাদুকা পি'ড়ি পানপাত্র ঝারি। 
অ্বতসদৃশ ভোজ্য হুবাসিত বানি ॥ 
লেহ পেয় চোস্ত চর্বব্য এ চারি গ্রকারে। 
বন্ধুগণ সহিত ভূঞ্জিল1 অস্তঃপুরে ॥ 
নারদ করেন ঢৌল পার্ধতীর মাঁএ। 
গোরস আনিঞএর বাণী ঢালে তার গাঁএ ॥ 
কনকডাবরে হর কৈল আচমন । 
সভাশালে আসিআ বসিলা ততক্ষণ ॥ 
কর্পুর তান্বল কিছু করিল ভক্ষণ। 
অজেতে কুমকুম চূয়া কন্তরী চন্দন ॥ 
নানাবর্ণে পুপমালা অঙ্গে শোভ1 করে। 
রথেতে চাপিল। ছ'ছে ভ্রমিতে নগরে ॥ 
চামর পতাকা উডে বাজে ক্ষুদ্র ঘাটি। 
লম্বিত পাটের থোপ মুক্ত। পল! কাটি ॥ 
রথের সাজনী দেখি বাজ নিঞ1 ধায় । 
নান। শব্দে বাদ্য বাজে সালিবেজ্ছ গায় ॥ 
দ্বতাডী উর্বশী বস্তা মেনক]। অপ্লর।। 
অঙ্গভঙ্গে নাচিআ1 বাজায় সপ্ডস্বরা ॥ 
পাখাজু মৃবক্গ বণ! কার কার হাতে । 
করতাল মন্দিরা বাজাইআ যায় পথে ॥ 
হন্ম্য অট্রালিকাতে ঘতেক পুরনারী। 
গবাক্ষের পথে সভে দেখে হর গৌরী ॥ 
কুঙ্থম বরিষে সভে বলে ধন্য ধন্য | 

হর বিনে গৌবীর সদৃশ নহে অন্য ॥ 
থেন কন্তা তেন বর বিধির ঘটন। 
দেখিলে জুড়ায় আখ পাপ বিমোচন ॥ 
এইরূপে সর্বলোক শস্কবে প্রশংসে। 
হাতেতে কঙ্বতী করি ধায় মুস্তকেশে ॥ 


| 


১৬৮ 


কেহ ধাইআ! আইল করে ধরিআ। মুকুর | 
কেবল সীমন্ত মাত্র নাহিক সিশ্দুর ॥ 
কেহ বা কর্ণেতে পরে সীমন্তের টাক! । 
পত্রাবলী মাঝে পরে কর্ণের কণিকা ॥ 
দিলেন উত্তর কাণে নাকের বেশর। 
কনক বউলি নাকে না রহে সৌশর ॥ 
কেহ এক নয়নেতে পরিঅ। কজ্জল। 
কেহ কেহ এক কাণে পরিল কুগুল॥ 
পাএর মধ্রীর কেহ করিল অঙদ। 
কেয়ুর বলয়। দিয়া সাজাইল পদ ॥ 
হন্তের অঙ্গুলে দিল পাএর পাশুলি। 
কটির কিন্বিণী কেহ গলে দেই তুলি ॥ 
পিঠেতে বান্ধিল কেহ বুকের কাচুলি। 
উন্মাদদে প্রমদাগণ হইল আকুলি ॥ 
স্বামীর ব্দনে কেহ দিয়াছে ক্রমুক। 
পান দিতে না রহিল এ বড়ি কৌতুক। 
রন্ধনশালায় ষে বা করএ রন্ধন । 

মনের ভ্রমেতে নষ্ট করিল ব্যঞরন ॥ 

কেহ উর্দমুখে ধায় পেলাই'আ হাড়ি। 
শাশুড়ী ননদী যায় হাতে করি বাড়ি ॥ 
বু নিবারিতে আইল দেখিলেক বরে। 
নিবপ্তিআ ধাত্যে কেহ নাঞ্ি পাঁয় ঘরে | 
বালক পেজিআ ঘরে চলিল কাহিনী । 
ভাতের সরিৎ যেন সমৃত্রগামিনী ॥ 

যে যার দনাঞ্ি দেখে অন্টে মন্দ বলে। 


দেখিলে শিবের শোভা আপুনি সে ভোলে॥ 


মোহিত রমণীগণ ন1 সন্বরে বাল। 
শিষের মঙ্গল রচে রামকুঞ্চ দাস 1২। 


ক 


শিখায়ন 


বর ঈর্গনে রজলীগণ 
কামোদ রাগ! 

যতেক বর নারী দাগডাইল সারি সানি 
রাঁজপথে দুই পাশে। 

কেহ বাকোন লক্ষ্যে চাহিআ! চাবি চক্ষে 
মধুর মুচকি হাসে ॥ 

মদনে ব্যাকুল বদনে ভাম্ৃল 
নিতম্বে অন্বন খসে। 

তুলিআ৷ বাহুমূল সম্বরে কুস্তল 
ফুল নাহি রছে কেশে ॥১1 
মুগ্ধমতি সব রামা। 

পড়এ টলি টলি কেহ বা রহে ভুলি 
চিত্রের পুতলি সম! ॥ঞ 

হরিষে সোতস্থক প্রসয়ে চুচুক 
ছিল কঞ্চুক দাম। 

অলস আনন্বথু পুনঃ করে পথু 
কামবাণে ছুটে ঘাম ॥ 

কেহ বা বলে সই তোমারে গুন কই 
প্রাণ ছটফট করে। 

ভ্রিবিধ লোকে ধায় আমর] তিন জায় 
রহিতে নারিল ঘরে ॥২। 

বলে কোন জনি গুন গে৷ লাঙ্গাতিনি 
আছিলু' স্বামীর তল্লে। 


কান্ত নিদ্রা গেলে বালিশ দিঅ। কোলে 
জান থুইল অল্পে অল্পে ॥ 

পেলিআ মশহরি আসিতে ইচ্ছা করি 
নন্দন আছে তাহে বাদী। 


দেখিতে কন্তা! বর সে হুইল ফাপর 
চু'ঁছেতে হইলাও সাথী ॥ ৩॥ 
কহেন কোন রাম! পুণ্যবতী উমা 


বঙ্গিল স্বামীর সঙ্গে। 


এমত ইচ্ছা করে 
লজ্জা! পোল়াইআ 


রামকষ গায় 


বর দর্শনে রমনীগণ “১8৯ 


পরশ কি হরে 
চন্দন চুক্খ! দিএ অঙে ॥ 

যাইব গোড়াইআ 
শঙ্কর না করিব ইচ্ছা। 

ফিবিব কোনোপাস়্ 
কি আর যাইব মিছা ॥৪৩| 


ঘোষা ॥ 


হোর দেখ সই এ ল কর বন্ধু জায় । 
জরতী যুবতি বাল! উকি দিআ। চায় ॥ 


পয়ার ॥ 


কোন ধনী বলে শুন গে সুন্দরি । 

কে বলে বার্ধক বর কুরূপ ভিখারী ॥ 
মদনে নিন্দিয়। মৃদ্তি বএসে যুবক। 

সে কেন দরিব্র যার কুবের সেবক ॥ 
শিবের পুংত্ব রহে সকল পুরুষে। 
ভবেরে ভজিলে কতূ না হয় কলুষে ॥ 
আর নারী বলে না করিহ এই আশা । 
বদনে আনিতে সই নাঞ্ি এই ভাষ। ॥ 
হবেরে ভজিলে স্ত্য না ষায় সতীত্ব । 
হুর কেন হেন কম্মে পাঁতিবেন চিত্ত ॥ 
পরমাত্মাব্বপে হর সকল শরীরে। 
সমস্ত রামার হ্বামী শঙ্কর প্রকারে ॥ 
কোন রমণীর রূপ তাহারে আশ্চধ্য। 
উন্মাদ বাণেতে সখি ধর তুমি ধৈর্য্য ॥ 
আর ধনী বলে মুগ্ডি হইলু' উন্মন| । 
যে হইতে শ্ুনিলু' হরের বিভার বাজন ॥ 
কি ক্ষণে শুর সঙ্গে হৈল মোর দেখা । 
পক্ষ হৈয়! উড়ি যদি বিধি দেই পাখা ॥ 
ইহার উত্তর কহে আর কোন সতী । 
উচ্চাটন বাণ এই শুন গে! যুবতি ॥ 


ছু্ভ দ্রব্যের কতৃ নাঞ্রি কর সাধ। 
আশ! ভঙ্গ হয় আর ঘটে অপরাধ ॥ 

আর ধনী বলে হের শুন ল বহিনী। 

কার ইচ্ছা নাঞ্জি হইতে হব়ের রমণী ॥. , 
অপর্ণার সমান হইব কার ভাগা। 

এই ভাল দুরে হৈতে চক্ষু কর শ্গাঘ্য ॥ 
আর কেহ কেহ কছে গদ গদ ভাষ। 
পুলকিত তন্গু উঞ্ণ নাসিকার শ্বাস ॥ 

হস্ত পদ নাহি চলে অনিমেষে চাহে । 
চাপড় মাবিঅ। কেহ ধরে গিআ তাহে॥ 
ভেল ভেল চাহে কেহ নাঞ্চি লাজ ভীত । 
স্তস্ভন বাণেতে তুমি হইআঁছ ন্তত্তিত ॥ 
আর কেহ বলে মোর গাএ আইল জর । 
সঘন নিশ্বীস বহে কাপে থর থর | 

এমন কে আছে মোরে রথে লৈআ তোলে । 
গৌরীরে ঠেলিয়৷ বসি শঙ্করের কোলে ॥ 
আর কোন কলাবতী তাহারে বুঝায়। 
তপন বাণেতে তাপ হেল সর্বগায় ॥ 

বর কোল দিলে তুমি হইবে শীতলী। 
সাগরে মরহ গিআ করিআ' তুলালি ॥ 
আর কোন ধনী বলে পোড়ে মোর প্রাণ। 
অনুক্ষণ'হৃদএ শঙ্কর করি ধ্যান ॥ 

যেই হৈতে দেখিলু' স্ত্রীআচাষের কালে। 
পাসরিল নহে আছে হৃদয়কমলে ॥ 
দেখিআ' প্রতৃর রূপ কোন কোন জনি । 
মদনে মোহিত হৈয়। পড়িল ধরণী ॥ 
সতিনী মিতিনী তার মুখে দেই জল। 
অন্বর সম্বরে তার দেখিয়া! বিকল ॥ 

কোন কুটুষ্বিনী বলে খাইলে তুমি লাজ । 
যুকি হৈআ। আইস কেন বরটার মাঝ ॥ 
মোহন বাণেতে তুমি হইলে মোছিত। 
পঞ্চ বাণ সহিয়া বছে সেই সে যোবিত ॥ 
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পুরুষ কাতর ছু মদনের বাণে। 
কাহিনী কামুক হয় কেহ মাহি জানে ॥ 
ভার মধ্য সানি কছে কোন পতিত্রতা। 
যা! যহছোত্সবে সই যাই বথা তথা ॥ 
চক্ষের সাফল্য হয় দেখি নানা রূপ । 
আপনার স্বামী দেখি কন্দপত্বরূপ ॥ 
ঘেই শিবে দেখিঅ। ভূলিল পঞ্চবাণে। 
সেই শিব ঘষে গিআ৷ দেখ বিভ্যমানে | 
তপস্যা করিল! গৌৰী জন্ম জন্মা স্তরে । 
তেঞ্ি এই ব্বূপেতে পাইল মহেহরে ॥ 
তুমি যেন সাধিআছ পাবে তেন মুতি। 
কার ধন লইবে যি নাঞ্ পুরে আতি॥ 
এ জন্মে শিবের আশা করহ বৃথায়। 
সমুদ্রের ঢেউ ঘেন সমুক্্রে মিলায় ॥ 
বারাণসী প্রয়াগ মথুরা কাম্যবনে। 
কামন। করিআ৷ গিআ] ভজ ত্রিলোচনে ॥ 
কোন কল্পে কূপ যদি করে ত্রিপুরাবি। 
ভাগাবশে হইবে শিবের অন্থচরী ॥ 

যত দূর বিজদ্ন করিল! হর গৌরী । 
তত দূরে দৃষ্টি করে ষতেক নাগরী ॥ 
কেহ কেহ গোডাইআ বায় তরাতরি। 
কেহ ব! তাহারে রাখে করি ধরাধরি ॥ 
এইরূপে যোহিআ! যতেক পুরজন। 
নিবর্তিল! হুর গৌরী সঙ্গে নিজগণ ॥ 
ছেনঞ্ সমএ রবি গেলা অস্তাচল। 
কালরাত্রে একত্র না রাখি কন্তা বর ॥ 
রথে হৈতে উঠি উম! গেলা অস্তঃপুরে। 
শঙ্কর প্রবেশ কৈল শয়নমন্দিরে ॥ 

চন্দ্র সুর্ধ্য বাহ্থকি অনল মৃত্তিমান্‌। 
কুবের নারদ বিশ্বকন্ধা পরষান ॥ 

নন্দি মহাকাল ভূঙ্ি যত পারিষদ্। 
হাহ। হুহু বপিল। ভুরু সভাসদ ॥ 


শিরাযন 


মান] বস্ত্র সান! বাস লঙ্গীষ্ক কোন্ুকে। 
কালরাত্রি মছেশ বিগ এই ভাখে | 
প্রভাতে কবিল! গিরি জাতি লিষণ। 
রামকৃষ্ণ দাস কচে গীত লিবাক়্ান ॥9॥ 


খবিগণের নিমজ্গরক্ষা 
স্থহই বাগ ॥ 
পুরীর মধ্যেতে টঙ্গি সঙ্গে গৌরী অর্ধঅঙগী 
সিংহাসনে বমিলা শঙ্কর । 
পল্মাবতী বিস্তমানা করেতে সাপুড়া পান 
জয় হাতে করিল চামর ॥ 
বিজয়ার হাতে ঝারি বিমল! পাশার সারি 
রচিয়। পাতিয়! দেই ছক। 
কল্যাণী যোগায় গন্ধ আঙনা বাজায় যন্ত্র 
ঘেন চন্দ্র সহিত তারক ॥১। 
ভোজন করেন যত খবি। 
পরিশেন অরুন্ধতী লোপামুন্র। তাবাব্তী 
কৌতুক দেখেন হর বসি ৪&| 
কেহ কেহ ব্রহ্মচারী সর্ধবকাল ফলাহারী 
রস্ভ| নারিকেল ফলে গ্রীত। 
পনস রসাল বিন্ব কেহ পান করে তিল 
কেহ কেহ পিএ পঞ্চাম্থত ॥ 
কসেরু কর্কটি ফল ছেন। শর্কর। জল 
ক্ষীর খণ্ড পিষ্টক পায়স। 
স্বত অন্ন থালা! থালা শাক হুপ ভাজ৷ তল! 
ঝালে ঝোলে দিল ছয় রন ॥২। 
যতেক তপস্বী খি জন্মাবধি বনবাসী 
ত্বাদ পাইল খিষ্টাক্স ভোজনে। 
পাতে দিতে নাঞ্চি থাকে আন আন করি ভাকে 
আনাইতে ন] পারি ব্যঞ্চনে ॥ 
বদনে ভবিল বড়া তাছে ষ্বিচের গুড়া 
গাল পোড়া ধায় কার বাঁনে। 


হরগোরীর খাসরযাপন 28১ 


পেলিয়! মুখে গ্রাস তৃণ যেলি ছাড়ে শ্বাস 
জল জল ভাকে জিভ জলে 1৩| 


দাড়ি বনগ্রাস্ম মুখে অঞ্ধুজি অবশ নথে 
কেহ মৌনত্রতী সর্ককাল। 

নিরাহার পক্ষ মাস অযাচিত এক গ্রাস 
ঠারে কথ৷ বড়ই জঞ্জাল | 

পরিবেশনকারী ঘতেক মুনির নারী 
হাসিঅ। সভেই খায় পাক। 

রচে রামরুফ্ণ দাস বার যেই অভিলাষ 


জাতি গো ভূঞ্জায় মৈনাক ॥81৫1 


হর়গৌরীর বাসরযাপন 


প্য়ার ॥ 


দেবধধি মহধি যতেক তপোধন। 
যতেক পর্বত আর ষতেক ব্রাহ্মণ ॥ 
ইচ্ছাভোঙঞ্জন করাইল গিবিবর। 
বসিআ। দেখেন রঙ্গ উম! মহেশ্বর ॥ 
কারেছ দিলেন মুনি করহ্ক কৌপীন। 
কারেহ দিলেন ছত্ত্র কম্বল অজিন ॥ 
রক্তবস্্ উত্তরী দিলেন কার পূজা । 
শারি শুক পক্ষ দিল পর্বতের রাজ। ॥ 
কেহ রাজহংন লয় কোকিল মধূর। 
কেহ বা নকুল মেষ নেপাল ইন্দুর ॥ 
কোন কোন তপস্বী লইল কৃষসার | 
ধেহ যাহ। চাছে রাজ করে অঙ্গীকার । 
গৃহস্থ আশ্রম যেই কবে গৃহ দার। 
তাহ! সভাকারে দিল বস্ত্র অলঙ্কার | 
করিল সমান পূজা যুব বৃদ্ধ শিশু । 
দুগ্ধবতী ধেন দিলা নানাজাতি পশু ॥ 
বিদায় করিল। গিরি যতেক অতিথে। 
হরিধবনি করিক্ম! চলিল! সভে পথে ॥ 


রুত্্রে জয় শষ! কেছ করে ডীন্বরে। 
শঙ্খ লিজা বাজাইআ] সিংহ্নাদ গুরে ॥ 
বিদান্ন লইআ তবে সপ্ত সুলাচল। 
কেশ পর্বত আদি হুটুত্ঘ সকল॥ 
গৌরব করিআ! রাজ! দিল বহু শ্রব্য। 
যৌতুকের চতুগ্ডণ করিল! দাতব্য | 
চলল! কুটুন্ববর্গ হইআ সস্তোষ। 
হেনঞ্জি সময়ে তথ! হইল গ্রদোষ॥ 
বারটঙ্গি হইতে নান্বিল! হৈমবতী | 
পল্মাবতী আর জয়া বিজয়া সংহতি ॥ 
পার্বতী প্রবেশ কৈল মাএর মন্দিরে । 
শয়নমন্দিরে প্রভু গেল! ধীরে ধীরে ॥ 
পূর্বে সেই পুরী হিমালয় কৈল দান। 
গঙ্গার পুলিনে বিশ্বকম্খার নির্মাণ ॥ 


চারি দিগে প্রাচীর পরশে নভভ্তল। 


চন্দ্রকাস্ত শিল! সেই সহজে নির্মল | 
পাটশাল নাটশাল আর সভাশাল!। 
সমান মন্দির তাহে রূচিল বাঙলা ॥ 
মরকতন্তস্ত তথি স্বর্ণের চাল। 
রত্বের কলসে বাণ! উড়ে সর্ধবকাল॥ 
উচ্চ অট্রালিক। তাহে বিচিত্র চউরী। 
নিভৃতে তথায় বসিবেন হরগৌবী ॥ 
ভাণ্ডার ভরিল তথা ব্হুযূল্য রত্বে। 
বান বিশাই নিশ্মাণ কৈল যত্বে ॥ 
জলক্রীড়া হেতু সেই পুরীর ভিতর। 
স্থবর্ণে রচিত ঘাট দিব্য সরোবর ॥ 
নানাজাতি পুষ্প ফুটিআাছে তার কৃলে। 
জলঘন্ত্র মন্দির সাজিল মধ্াযঙলে ॥ 
ভ্রমিঞা দেখিল পুরী প্রভূ কৃতিবাস। 
অন্তরে সন্কোঁষ ঘেন দ্বিতীয় কৈলাস ॥ 
তবে মহেশ্বর আসি বসিলা খট্ায়। 
পাটের পাছড়া কথুষার ছুলি তায় ॥ 


১৪২ শিবায়ন 


আশে পাশে তালিশ পাটের মশারি | 
দিচিত্র টাদোঅ। শোভ1 করে তছৃপবি ॥ 
সঙ্গেতে নারদ নন্দি বত পারিষদ। 
দেখিয়। প্রশংসে সভে গিরির সম্পদ ॥ 


গোঁরীর প্রসাধন 


এখাতে পার্ধতী লৈআ যতেক অবলা 
উদ্র্তন করি তাঁর দুর কৈল মলা | 
চন্দন কত্তরী চুয়! মিশাইয় কুস্কুমে। 
মঙ্গল করিল অঙ্গে এই চতুঃসমে॥ 
গম্ধরাজ তৈল দিঅ৷ কৈল অভ্যঙ্গিত। 
কলসে আনিল! জল কর্পুরবাসিত ॥ 
নখী আমলকী মিথি মাথিয়। মস্তকে। 
ন্নান করাইল সভে পরম কৌতুকে ॥ 
তুলিল কেশের জল গাঢ় নিশ্পীড়নে। 
পিঠেতে পেলিঅ1 কেশ মাঞ্জিল বসনে ॥ 
দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ স্থুজাতি টাচর। 
স্ল্ম স্বকোমল যেন কৃষ্ণ চামর ॥ 
কনককম্কতি লৈআ! আচড়ে চিকুর। 
সম্মুথেতে পল্মাবতী ধরিল মুকুর ॥ 
আসনে বসাল্য যেন হেমের প্রতিম|। 
কি বধিব অপর্ণার লাবণা ভঙ্গিম। | 
বেশ বিন্যাস সভে করে মনোস্থখে । 
অন্ধকারে আলো করে পার্বতীর মুখে ॥ 
বেণী বিনাঞ্চা পিঠে পেলিল তাহার । 
মণি উগারিয়! যেন ফণী করে চার ॥ 
শিরোমণি সীমন্তে নাসায় মুক্তীফল। 
চাদের মণ্ডলে যেন শুক্র মজল ॥ 
ললাটে চন্দনবিন্দু নিম্দুরতিলক | 
বিস্তুলী সদশ পত্রাবলীর ঝলক ॥ 


চক্ষে পরাইল তার সোহাগ অঞ্চন। 
শরদ পদ্বন্মে যেন উড়িছে খন ॥ 

মন্দ মন্দ হাসি মুখে মনের সন্ভোষে। 
বন্ধুক বিকশে ধেন কমলের কোষে ॥ 
গৌরীর মৃখের শোভ। নানারূপ দেখি । 
বিল্মন ভাবিআ চিত্তে চাহে সব সখী ॥ 
কর্ণেতে তাড়ক্ক দিল চক্র কলস। 

গণ্ডে চিন্রকেল দিআ! মগমদরস ॥ 

ক ভূষণিআ! পাত নানাজাতি ছার । 
কাচলি বান্ধি্ন বুকে লেপি ঘননার 
শঙ্খ কঙ্কণ মুদ্রা বলয় কেয়ুর। 

কটিতে মেখল! কাঞ্ধী চরণে নৃপুর ॥ 
ক্ষৌমবন্ত্র পরাইল নিচোল উত্তরী। 
নবীনযৌবনী দুর্গ৷ সহজে স্ন্দরী ॥ 
অলক্তে করিঅ। চিত্র চরণকমল। 
দেখিআ! হুরিষ চিত্তে প্রমদ1 সকল ॥ 
কন্ত। সাজাইঅ। রাঁখি রাণীর সদনে। 
চলিল! অবলাগণ হর সম্ভাষণ ॥ 
রূচিব পুষ্পের শধ্যা করিব বিরল। 
রামরুষ্ণ দাঁস গায় শিবের মহল ॥৬| 


হরগৌরীর কুলশব্য। 


সাজাইয়। পার্বতী যতেক রসবতী 
চলিল নিজ কুলপর্য্যা। 

করেতে ফুলধন্ সাজিল বর তন্চ 
ঝচিতে কুহ্মশধ্যা ॥ 

উর্ববশী ইন্দুমতী রস্ভা লীলাবতী 
মেনক। মধুমতী বাল! । 

দ্বতাচী বিদ্যাধরী যতেক অঙ্গরী 
রূপবতী শশিকল1 1) 


ইরগৌয়ীয় ফুলশয্যা ১৪৩ 


আইলা হর বিস্তষানে। 
গুণ হে মহেশ্বর ছাড়ছ বাসর ঘর 
বিদ্ধিব নহে ফুলবাণে ॥ 
নদি নারদ বত পাবি 
চলহ নিজ নিজ বাঁসা। 
আজ দিল ঘর্ধ্যা রচিব ফুলশযা। 
গৌরী খেলিবেন পাশা ॥ 
নাকরিহ ডর বাহিরে আন্য হর 
চিত্তে না করিহ চিন্তা । 
অবল] সকল যদি বা করে বল 
উর্বশী তোমার ভিতা ॥২ 
তরুণী মুখে বাণী শ্তনিঞা শুলপাণি 
আইল? প্রাঙ্গণ দেশে। 
উর্ঝশীর প্রভা বুঝিয়] দেবসভা। 
বিদায় করিল ঈশে। 
মণিতে ঝলমল মন্দির উজ্জ্বল 
গগনে সাজে যেন তার]। 
যোগিনী কুতৃহলে বাদ্ধিল তার চালে 
কদদ্ব কুহমের ঝার। ॥৩| 
মল্লিক! যৃথি জাতি শিরীষ সেপতি 
সেজি সাজাইল সভে। 
রঙ্গন করবীরে চম্পক শেখরে 
যেখানে যে ফুল শোতে ॥819| 


পয়ার 
নগনন্দিনী গ। হুরবন্ধনী গ॥ 


পুষ্পশধ্য। সাজ ইল ঘতেক যোধিত। 
আইল! মেনার ঠীপ্রি হৈয়। হরষিত ॥ 
মেন! ষাণী বলে গুন নই গ মেনক]। 
শদ্ত ঘরে বরেরে বসাইআ! আইল এক । 


পার্বতী লই! সভে করছ গরবর্ন। 
শঙ্করের চরণে করিবে সমর্র্ণ | 
অরুদ্ধতী 'অননুয়া তায়া তিন জনে । 
নীত বুঝাইল তারে মধুর বচনে ॥ 

শুন শুন হৈমবতি হছিত উপদেশ । 
তপন্তার ফলে পতি পাইলে মহেশ। 
কখন যুবক হর হয় ইচ্ছা সুখে । 

কখন বার্ধাক বেশ দাড়ি গোফ মুখে | 
কখন স্ন্দর হয় কখন কুরূপ। 

সর্বকাল ম্বামীরে দেখিবে একরপ ॥ 
স্বামী বিনে রমণীর আর নাহি গতি। 
যে করে পতির ভক্তি সেই ভাগ্যবতী ॥ 
সর্বকাল পালিবে শ্বামীর যেই আজ্ঞা! । 
ভিক্ষুক দেখিয়া পাছে করহু অবজ্ঞা ॥ 
শঙ্করের ধনেতে কুবের অধিকারী | 
সেবকে সম্পদ্‌ দিআ আপুনি ভিথাী ॥ 
কে বলিতে পারে উমা শিবের মহত্ব। 
যাহার প্রসাদে শচীপতির রাজত্ব ॥ 
বৃদ্ধ বা দরিদ্র জড় ঘদি হয় পতি । 
কন্দর্প সমান দেখে সেই নাবী সতী ॥ 
কোপদৃষ্টে স্বামী ঘদি চাহে মনোছুংখে। 
পতিব্রতা পতিরে সম্ভাষে হাস্যমুখে ॥ 
গুরুর গঞ্জনা নাঞ্জি স্বতস্তর ঘর। 
শাশুড়ী ননদ নাঁঞ্ি শ্বশুর দেবর ॥ 
সকল প্রকারে তুমি জানাইবে শীল। 
স্বামী ছাড়ি কোথাও না যাবে এক তিল ॥ 
কাধ্যকালে দাসীর সমান পতি ব্রত । 
ভোজন সমএ স্সেহ করে যেন মাতা ॥ 
শয়নে বেশ্বার ভাব বিপত্ত্যে মন্ত্রিণী। 
নুপ্্রীর লক্ষণ এই শুন গো! ভবানী ॥ 
মকল গুণেতে তুমি বট গুণবতী। 


১৪৪ 


চল চজ উষ্বা তুমি শরনদনে । 
তারাবতী তোমানে করিষ সমর্পণে ॥ 
একেশর ঘলে যদি পতি নিন যায় । 
“সখী লক্ষ্যে গিআ দ্রাগ্ডাইবে পাশ তায় ॥ 
অন্গেতে বেপিবে তাক অগ্ুকু চন্দন। 
চামব ব্যঙজন করি পাদ সন্বাহন ॥ 
এইরূপ হুরের করিয়া নিত্রাত । 
আসিয়া বসিবে সব মহচরী সঙ্গ ॥ 
হরের নাছিক নিত! কহিল নিশ্চয়ে। 
শিক্ষাকথ। কহি এই রাখিবে স্ৃধয়ে ॥ 
আদর কদ্ধিয়া করে ধরিব তোমার । 
ত্ববে পুণ্পশঘ্যায় করিবে আগুসার ॥ 
বাম পাশে বসিবে নিচোল দিয়া অঙ্গে । 
ঈষৎ হসিত মুথে চাহিবে অপা্গে । 
শতেক সন্ভাষেতে কছিষে আধ ভাষা । 
এককালে কদাচিত না! পৃরিবে আশা ॥ 


শিরান়ান 


এত শিক্ষা ফির যদি দেবী অরুত্ধতী | 
শুনিঞ] সন্তোষ চিতে হইলা! পার্বতী ॥ 
পাক] পান কপ্ূ্ব লবঙ্গ রমবান। 
ষমানিক। খদির ক্রমুক মুখবাষ ॥ 
স্বর্ণনংপুটে ভরি লয়ে সহ্চন্নী । 

কপূর বাজিত জল ভূঙ্গায়েতে তরি । 
ক্ষীর সিত! চাপাকল! লৈল পানিফল। 
নারিকেল লড্ডক নামেতে গঙ্গাজল ॥ 
চতুঃসম কক্ধোল করিআ মিশামিশি | 
যক্ষকর্দিম গন্ধ লৈল ভরি শিশি ॥ 

পথে ঝাঁটি দিয়! দিয় চন্দনের ছড়]। 
ফুল বিছ্বাইয়| পাঁড়ে পাটের পাছড়া ॥ 
চলিলা রমণীগণ পরম হবিষে। 
গড়তালে তাহা! আমি রচিব বিশেষে ॥ 
রামরুষণ দাস গীত রচে কুতৃহলে। 
অস্থিকার অভিলাষ গাইব বিকালে ॥ 


পালা সাঙ্গ ॥ ১২ ॥ ১৩৭ ॥ 


বামরোপাখ্যান 


ফুলশয্যায় গৌরী 
গড় তাল ॥ কল্যাণ রাগ॥ 


যত বিলাদিনী বচিল বেশ 
বাস্ষিল লোটন কুটিল কেশ 
অলক তিলক অপরিশেষ 

চিত্র বন ওডনি। 
কনক মুকুর বদন কাতি 
বনন ভূষণ বিবিধ ভাত 
চলুনি বর বর পাতি 


ভি খাও পাস ও ৬, 


আভু রাজকুমারী গৌরী নব সমাগম শঙ্ষিনী 
চলি পদ দুই চারি যাএ 
চম্নকি চাহে আই মাএ 
ঝমরু ঝমকু নূপুর পাএ 

রুনু ঝুন্ু কটিকিস্কিণী ॥ প্রু॥ 
সাজিল গৌরী সধীসমাজ 
ভবন মাঝ শশী বিরাজ 
পথে অকারণ করহু ব্যাজ চরণে মন্দগামিনী 
কেহ করে ধরি করএ অঙ্ক 
কেহ কেহ কছে এহ কলঙ্ক 


পতি গ্রতি কেন বদন বঙ্ছ 
নিস অজ শিট ১ 


গৌরী প্রবোধ ১৪৫ 


উর ধুকধুঁকি ঘন নিশাস 
সজল নয়ন করুণ ভাষ 
নিশি না যাইব গ্রতর পাঁশ 
অপমর কর ঘামিনী ॥ 
নব বধূ মুখে মধুর বাঁণী 
অকদ্ধতী আসি ধরিল পাণি 
হরিষে বিবশ করহু জামি 
ভয় না ভাবিহ ভামিনী 1৩। 
কুঞ্চিত কবরী বদন পদ্য 
পাতিল গৌরী বালিক। ছন্প 
নয়নে চাছেন শয়ন সন্প 
সাধিয়! সকল সঙ্গিনী । 
রাম রচিল গীত 
জননী যতনে বুঝা নীত 
ত্বামীর সঙ্গে রচহ প্রীত 
বালিক] নবরঙ্গিনী ॥ ৪ ॥ 


গৌরীর প্রবোধ 
পয়ার॥ 


ক্রোধ করি মেন! তারে বলেন কর্কশ । 
তোম। কন্। হইতে হইল মোঁর অপযশ। 
শ্রীঙ্গয হইলে হয় তন্থ পরবশ। 
পুরুষের নহে স্ত্রীর সমাঁন সাহস ॥ 
পুরুষ হইতে স্ত্রীর কোমল আকার । 
শাস্তেতে লিখন আছে দ্বিগুণ আহার | 
বুদ্ধে চতুগ্ডণ ছয়গুণ ব্যবসায়। 

কাম অষ্টগুণ দশগুণ ভরসায় ॥ 
অত্যন্ত বালিক! নহ হেল কন্তাকাল। 
ভ্রমরের ভয়ে কু নাঁঞ্জি ভাঙ্গে ভাল ॥ 
পর্ধত তোমার বাপ কি কহিব আর। 
স্ত্রী ছৈয়! সহি আমি পর্বতের ভার ॥ 


১৪ 


ধা! বলেন পুন গৌরী নাতিদী। 

সপ্ত জন স্বামী মোর নাহিক সতিনী ॥ 
এতেক বুঝাই তবু নাঞ্চি যান বোধ। 
এক ভাধ্যা করি সাত পতির প্রবোধ ॥ 
এতেক শুনিঞ হাঁসি বলেন উর্বশী । 
এক বাত্রে আমি কত দেবেরে সম্ভাধি ॥ 
মারিষা বলেন শুন মোর ম্বামী দশ । 
এক1 বশ কৈল আমি দশ গ্রচেতম ॥ 
বাউর রমণী শিবা বলেন ছাসিয়]। 
শয়ন মন্দিরে চল কি কর বসিয়া! ॥ 
মোর স্বামী ধরে উনপঞ্চাশত মৃত্তি। 
একা আমি পুরি সই সভাকার আত ॥ 
সংজ্ঞা বলেন মোর পতি তেজোময়। 
সুর্যের নিকটে যাইতে মোর পায় ভয়। 
আমার জনক তারে কুন্দিলেক কুন্দে। 
দম্পত্যে এখন থাকি বড়ই আনন্দে ॥ 
দ্বাদশ স্বামীর মাসে মাসে করি সেবা। 
পুরুষ সভ্ভাষে নারী মরিয়াছে কে বা ॥ 
হাপিয়া হাসিয়। বলে যতেক বয়স্থা। 
'্বামী লাগ এত কাঁল করিলে তপস্যা ॥ 
এখনে করহ ভয় যাইতে নিকটে । 
জয়া বলে তোমারে প্রণাম করপুটে ॥ 
তারা আমি গৌরীর ধরিঞ। ছুই করে। 
্র্িশ হইলা শঙ্করের অস্তঃপুরে | 
অরুত্ধতী অনবুয়া ছুই ত ভগিনী । 
রাণীর সঙ্গেতে নিবরিল! তিন জনি ॥ 
খড়কী দুয়ার দিয়া আইলা অস্তঃপুরে । 
গোঁত্রী প্রবেশিলা তথা শয়নমন্দিরে ॥ 
পুষ্পের শব্যায় হর গৌরীর বিলম্বে । 
শয়ন করিল ব্যাজ নিত্র। অবলম্ষে ॥ 
পুর্ব শিক্ষা করাইল! দেবী অরুদ্ধতী। 
সেইনপে ম্বামীরে দেখিল হৈমবতী ॥ 


১৪৬ পিফারলা 
কন্তরী চন্দন চুমা মিগাইজ কুদুমে। গোরীদভাহণে শিখা 
বাথ বক্ষ লঙ্গাটে লেপিল'ক্রমে-ক্রমে ॥ শীত । 
গলাএ দিলেম তাঁর মন্দারের মাল । 
মছেখর অগ্রিক পাঁতেন দিন্দ ছল! ॥ আচ্ছাদম কর যদি শোভা। 
করেতে লইয়া! উমা শিখওড ব্াজন। তবে কুস্তলে পরিলে রেন গাভা ॥ 
বাছ নাড়া দিতে বাজে বলয়! কম্বণ ॥ সম্মুখে না দেও যদি দেখ] । 
সহচরীগণ হাঁসে শুনি খলখলি। তবে বিফল তিলকালকলেখ1 1১৪ 
রশন| মীর বাঁজে নাচে বাহ তুলি ॥ স্থধামুখি, বিমুখে বসিলে কার বোলে। 
কোকিল মুর ডাকে করে নানা রঙ্গ। ঝাপি তন্থ রুচির নিচোলে ।ঞ॥ 
তথাপি প্রন্ভুর না হয় নিত্রাভঙ্গ' চাহ যদি নয়নের কোণে। 
পাখ! পরিজ্যাগ করি তারার বচনে। তবে অঞ্নে রজিলে অকারণে ॥ 
ব্দিলা৷ আসমা গৌরী পদ সম্বাহনে ॥ হাস যদি অধরে মুচকি। 
কৌতুক বন্দিয্া প্রভু মেলিলেন শ্বাখি। তবে স্থন্দর দত্তের কাজ কি।২। 
সথী মধ্যে লুকাইল। গৌরী চন্দ্রমুখী । পুছিলে না কহ দি কথা। 
উঠিয়। বসিলা প্রভূ চন্ত্রচুড়ামণি। তবে বদনে রলনা ব্হ বৃথা ॥ 
সম্মুখে দাডাল্য তার! ভূগুর রমণী! শালি কণ্টক কুচান্ধুরে। 
চঞ্চল নয়নে প্রভু চাহে চারি পাশে। শোভা করে তরলিত হারে ॥৩। 
উমারে লুকাইয়া সব সহচবী হাসে ॥ তাহে কেন রতন কঞ্চুকি। 
হবেরে করেন ঢৌল ঘত দ্েবদার] । অঙ্কুর ভাঙ্গিবে হেন লখি ॥ 
কাতর লোচনে চাহ কি হুইল হারা ॥ রামকৃষ্ণ দাস বিরচনে। 
প্রভু বলে নিত্রা হৈতে চাহি চক্ষু মেলি। উত্তর করেন আইয়গণে 191৩ 
মন্দিরের মধ্যে যেন পাড়িল বিজুলী ॥ 
তোম]| সভারার আমি পাইল চাতুরী। প্রহেলিক। জিজ্ঞাস] 
ভেট দিতে আন রত্ব তাহা কর চুরি । ।  বচনিক1। 
তারা বলে হুর তুমি চিন যাঁদ বন্ব। অতঃপর তারা! প্রভৃতি দেবদারা! সকল 
আপুনি লইয়! যাহ করিয়া গ্রযত্ব॥ শিবের তবে গ্রহেলিক প্রবন্ধে গৌরীকে 
তারার ননী মহেশ্বর | সমর্পণ করিয়া কথোপকাল পালন করি বা 
নব বধু প্রতি বু করিল আদর ॥ 
টড নররপভীর হবেক ইঙ্গিত করিতেছেন অবধান করছ । 
রোহিদী শশাঙ্ক ফেন উদয় আকাশে । প্রহেলিকা । 
রামক্* ফাস গায় গীত শিবায়ন। যোগী নহে জটা ধরে তোমার লক্ষপ। 
ভক্ত নায়কে দম্বা কর পঞ্চানন |২৫ গঙ্গ1 নহে জঙ্গ বন্েঞতিন'লোফম ॥ 


প্রছেলিকা ধর্জজঞাসা 


নারী সন্বোধন জায় 'যহ স্ত্রী জাতি। 
শশ্য উপজে ভাছে'নহে সেই ক্ষিতি ॥১। 
হর, বুধ প্রহেলিক] হর বুঝ প্রহথেলিকা। 
জিজ্ঞাসে তোষারে একপাটলা হালিক1 ॥ ঞ ॥ 
একরূপে ছুই ভাই বৈসে ছুই দেশে । 

চিনা পর্জিয় নাঞ্চি জন্মের বয়লে | 

ও চলিতে এই চলে ভার পাছে পাছে। 
দেখাদেখি নাঞ্িওক্গাত্র'থাকে কাছে কাছে ।২। 
তুমি বুঝহ হেয়ালি, তুমি বুঝহ হেয়ালি। 
একপর্ণা বলে মহে দিব হাততালি ॥ঞা৷ 
ডিন্ব নারি ফুটে যান্স বাৰিয়াছে পাথা। 
ডিন্বের ভিতরে তার শিশু যায় দেখ! ॥ 
দেখিল অপূর্ধ্ব ভিন্ব অন্ুক্ষণ উড়ে। 

সতত চঞ্চল মাত্র ঠাঞ্ি নাঞ্িও ছাড়ে 1৩। 
বলেন ভৃগুর রমণী, বলেন ভৃগুর রমণী । 
একটি ফলইয়ে আমি এক মাস জিনি || 
একত্রে বপতি করে ছুই সহোদর 

মাথায় টোপর পরে নছে তারা বর॥ 
রাজ। নহে তত না চাইতে পায় কর। 

বল দেখি হর তার কোন্‌ দেশে ঘর 18| 
ইহা বলেন অদ্দিতি, ইহ বঙ্গেন অদিতি। 
বুঝিতে নারিবে ভূমি নামে পশুপতি ॥ঞ্র॥ 
দ্বিজ নাম ধরে সেই নহে ত ব্রান্প। 
অনুক্ষণ থাকে অঙ্গে দিয়া আচ্ছাদন ॥ 
রসনা বাজায়,নাঞ্রি অন্য "আভদ্বণ। 

পরশ করিলে তাছে চাহি "্মাচমন 1৫) 
তুমি ধুসর বিভোলা, তুমি ধুদ্বর বিভোল!। 
ক্ষেমা বলে হব তুমি পড় স্ত্রীকলা ॥ঞ। 
তার! বলে £হীর। ছেল চাহিয়! বুলি শীল। 
দেশে না কিমিতে' পাই পর্বতে ছুণ্িল ॥ 
বাপ ছেনাজনে”যদি পাইয়া গতাই । 
চাহ্বার-কারে তাহ! কভু মাছি পাই?» 


১৪৭ 


বদি মাস্পার ধলিতে, ধদি না পান শঁ্সিতে। 
তবে আনি দাপ্াহিধে পাঞ্ধতীর তে ।ঞ 
অপূর্ব "জাঁলিয়ার় জাল না পরশে জল। 
বৃক্ষের 'উপরে মাছে নহে ফুল ফল ॥ 
দেবতার প্রীত তাহে পাইতে ছুরাঁপ। 

বল মধ্যে ক্ষার মছে লবশের সাপ 4৭1 
স্বাহার প্রহ্থেজী, শ্বাহার প্রছেলী। 

উত্তর না দিল তুমি মা কবিবে ফেলি-রম 
কাল ধল ছুই"পক্ষ নহে কাক হাস। 

আট হাজার লক্ষ পগ জড় ফৈলে মাস ॥ 
পাপিবে নে ছুই পক্ষ কর অঙ্গীকায়। 
রোহ্িণী বলেন তবে কত্ধিবে বেহাঘ্ব 1৮॥ 

হর জান প্রবল্িকা, হর জান প্রবল্লিকা। 
নহে পুষ্প দেহ খুতি মালতী মল্লিকা ।ঞ্। 


পয়ার ॥ 


একপাটলা একপর্ণ৷ ছুই জনী । 
হিমালয়ের দুই কন্ত! গৌরীর ভগিনী ॥ 
দক্ষের দুহিতা 'আত পঞ্চ সহোদর | 
দেবপুরোহিতের রমণী দেবী তারা 
খ্যাতি অদিতি ক্ষম। স্বাহা রোহিলী। 
সতীর ভগ্গিনী এই পঞ্চ দক্ষাঁয়গী ॥ 

এই অষ্ট জনী দিল অষ্ট 'প্রহহলিক!। 
হাদিয়া ঘলেন দিতি গক্ষকুমারিক্ষা ॥ 
কি'আবর বলিতে আছে তুমি উগ্রনাষা । 
কি গুণে করিবে বশ আপনার রাম ॥ 
খাদ্ধি কুবেরের দ্ভাধ্য। বলেন সাকৃচ্ভ। 
তুমি ভূতনাথ তোমার অঙ্গে পঞ্্ভূত ॥ 
ভূতের সহিত কিবা দেবতার কথা। 
এত দিনে গৌরী তপ কবিলেন বৃথা ॥ 
আইয়তি নিয়তি দুই স্মেরহৃহিত| । 
পিুগ্। হিযাপিয় পার্ধতীর, পিত। | 


১৪৮ 


শন্বর ভগিনীপতি গৌরীর সন্বদ্ধে। 
আয়তি করেন টৌল বচন প্রবন্ধে ॥ 
আদি অন্ত নাহি তুমি বয়সেতে বৃদ্ধ । 
নীলকণ্ নাম তোমার শুনিল প্রসিদ্ধ ॥ 
ময়ুর ন! জানে কতূ নিধুবন বস। 
তোমার সঙ্গেতে কিবা! স্ত্রীকলার বশ | 
নিয়তি বলেন হর অস্বিক! অবল!। 

যত দিন মাহি হয় বিলাঁসকুশল! ॥ 
তাবৎ ঘনাঁঞ। নাঞ্ বসিবে নিকটে । 
শিুলের কাটা আছে গাএ পাছে ফুটে ॥ 
ফুল হৈয়! ফল হয় কোন কোন গাছে। 
ফল হৈয়৷ ফুল হয় হেন গাছ আছে ॥ 
কাঁলিকা না জানে কতু ভূকঙ্গের গৌরব। 
মকরন্দ নাহি থাকে না পায় সৌরভ ॥ 
কুহ্থম বিকশে যদি কালের নিয়মে । 
ছুঁহার সস্তোষ হয় ভ্রমর সঙ্গমে ॥ 
অকালেতে আর্ত হইলে নাঞ্ছি পূরে আশ । 
পৃণিমার কালে রাঁহু স্ধাকরে গ্রাস ॥ 
মেনার জননী ত্বধা ঈষৎ হাসিয়]। 
কহেন বরের তরে নিকটে বসিয়া! ॥ 
করমর্দ নামে গাছ উপবনে থাকে । 
করেতে মন্দিলে হর তার ফল পাকে ॥ 
এই করমর্দ ফল অতি অপরূপ । 
করেতে মঙ্দিলে ফলে ধরে পাচ বপ॥ 
এক গাছে পাঁচ ফল পাই যথাকাল। 
করমর্দ বদরী দাড়িম্ব বিশ্ব তাল ॥ 

কোন ফলে কি বা স্বাদ কার কত মূল্য । 
কে বা কারে ধিকাধিক কে বা কার তুল্য॥ 
যে জান বলছ হর আপন বৈদগ্ধ্ে। 
নহে বড় লজ্জা পাবে স্ত্রীগণের মধ্যে ॥ 
হরেরে বেড়িয়] বৈসে ঘত 'কন্তাগণ। 
কটাক্ষে নিরীক্ষণ করে চঞ্চল নয়ন | 


শিবায়ন 


ঢল ঢল করে হয়ের শুভ্র কলেবর। 
দলিলের ভমে ঘেন সফরী ফাফর ॥ 
চিত্রকষ্ঠী নাগবন্তা মৈনাকের নারী । 
পরিহাসক্রমে বলে খুন ব্রিপুরারি ॥ 
চৌধট্রি বিস্ায় তুমি শুনি অধ্যাপক। 
রমণীর মাঝে কেন হৈলে কোচবক ॥ 
বুঝিল ষোগাই তোমার চিত্তের চাতুরী। 
সাত পাঁচ করে মন দেখি বর নারী 


প্রহেলিকার উত্তর 


এত প্রগল্ভতা৷ যদি কৈল রামাগণ। 
মন্দ মন্দ হাসি হুর বলেন বচন॥ 

শুন চিত্রক্ঠি ভাল বলিলে বচন। 
তোমার গশ্থন বাক্য আমার চন্দন ॥ 
সফরীচঞ্চল চক্ষু বহ'তুমি সভে। 

বক প্রায় মোর চিত্ত হৈয়া গেল লোভে ॥ 
শুন একপাটল। তোমার প্রহেলিক] । 
নাম কছিঅ। দিলে দিবে কুমুদকলিক। ॥ 
যেই অস্ত্র করে ধরে রেবতীর কাস্ত। 
তৃতীয় অক্ষরে তার কর ইকারাস্ত ॥ 
সেই ত বৃক্ষের ফল শুন গন্ুন্দরী। 
শুনি কহি ইবে একপর্ণার হেয়ালি | 

ছুই ভাই দেখাদেখি নাঞ্চি যেই হেতু । 
আড়াল করিয়৷ তার মধ্যে আছে সেতু ॥ 
আজ্ঞা যদি করহ কাটিয়! ফেলি আলি । 
তুই ভায়ে দেখাদেখি হয় আজি কালি। 
শুন গ ধাতার মাত] ভূগুর রমণী । 

রসে বড় রসিক! বয়সে কাত্যায়নী ॥ 
তোমার ফলইয়ে বিদগ্ধের বুদ্ধি টুটে। 
পাখ করিয়া আগে ডিম্ব নাঞ্িও ফুটে ॥ 
শুনিতে আশ্চর্য্য গ আদেশ যদি পাই। 
শলাকার আগ দিয়] সে ডিম্ব ফুটাই॥ 


শফ্যাতোলনী 


শুন কশ্ঠপের প্রিয়! আমার উত্তর। 
সাজা নহে কর লএ সেই সে বর্বর ॥ 
ইঙ্গিত করহ ঘদি ঘর আমি জানি। 
করপ্রহার করিয়। ধরিয়া তারে আনি ॥ 
ধর্্পপত্বী ক্ষমা তোমার ফলই বিচিত্র। 
কোন শাস্ত্রে নাঞ্চি শুনি দছিজ অপবিত্র ॥ 
উপেক্ষা করিল সেই দ্বিজে দ্বিজরাঁজ। 
হানিতে রোহিণীকাস্তে হব বড় লাজ ॥ 
শুন তারাবতী তুমি বড়ই চতুরা। 
গতাইলে না পাও শীল থুইলে হয় হার]। 
বৃত্তির কারক তুমি উলটিআ পড়। 
পাইবে তাহার নাম কহিলাম দড় ॥ 
ত্বাহার হেয়ালি হয় রস মধ্যে মিষ্ট । 
কৈটভের জ্যেষ্ঠ ভাই মাসের কনিষ্ঠ ॥ 
সতীর বহিনী শুন রোহিণী সুন্দরী । 
পক্ষ পালিবারে আমি সত্য নাঞ্ডি করি। 
তোমার সাধনে আমি পালিব পক্ষিণী। 
হেঁআালির প্রত্যুত্তর দিল! শূলপাণি ॥ 
শুন খদ্ধি আয়তি নিয়তি তিন জনি। 
কলিক1 বিকশে শুনি ভ্রমরের ধ্বনি ॥ 
কমল কোরক যেন রবির ময়ুখে। 
জলের ভিতর হৈতে উঠে উর্দামুখে ॥ 
শুন স্বধা আই তুমি বৈদগ্যে অধিক! । 
সতী সহোদর! তুমি বড়ই রসিক ॥ 
জিজ্ঞাসা করিলে পঞ্চ ফলের কি মূল্য । 
বিস্তার করিয়া তাহা কহিতে বাহুল্য ॥ 
রামকৃষ্ণ দাদ গায় শিবায়ন গীত। 

সেই তারে অমূল্য জথিতে যাঁর প্রীত ॥ 


শয্যতোলনী 


তারাবতী বলেহর দিলে ভাল প্রত্যুত্তর 
সেই ভাল যারে যেই ভায়। 


১৪৯ 


তব প্রীত বিফলে পাবে তাহ যথাকালে 
প্রায় গৌরী এড়াইল দায়। 

শিরসিজে ধশিল্প উর্সিয়ে এল বি 
মনসিজ পূর্ণ যোল কলা। 

নিতম্ব হইব গুরু উলট বাকুণ উরু 
সেই নারী বিলাসকুশল! ॥ ১॥ 

মহাদেব, পার্বতী পালিবে প্রাপনম]। 

গৌরী তোমাগত চিত্ত প্রীত বাড়াইবে নিত্য 
সময়ে হইব মনোরম] ॥ | 

দম্পত্যেতে এইরূপে থাক স্থুখে কল্পে কল্পে 
নারায়ণপ্রিয় যেন রমা। 

থাক হাস পরিহানে আমি সবাই বাসে 
শেষ হইয়। আইল ত্রিষামী ॥ 

বাহিরে আইলা সভে দুয়ারে কপাট শোঁভে 
কল্যাণী ঠেকায় ছুই বাড়ে। 

কেহ আসেপাশে থাকি গবাক্ষেতে দেই উকি 
কেহ হাসে কপাটের আড়ে ॥ ২ 

ছুহেতে কুস্থম তল্লে পরম্পব ছুই রূপে 
মোহিত হইলা কন্যা বরে। 

শঙ্কর জগৎপিত। অস্বিক। জগন্মাত। 
ছু'হেতে রহিল! বাসঘরে ॥ 

নিশি হেল অবশেষ প্রকাশিত পূর্ববদেশ 
ভ্রমর গুঞ্তরে পুষ্পবনে। 

কুকুট কোকিল ডাকে চক্রবাকী চক্রবাকে 
ক্রীড়া করে হরযিত মনে ॥ ৩॥ 

বিবর্ণ হইল শশী যত দেবকন্ত। আপি 
হাদি হাসি কহেন ঈশানে। 

পুষ্পশধ্যা হইল বাদি কে আছে তোমার দাসী 
বাদি শেদ্বি তোলে বিনা দানে ॥ 

এক এক পাট শাড়ি পঞ্চাশ কাহন কড়ি 
যদি দিতে পার প্রতি জনে। 


শীত 


রামকৃষ্ণ দাস দ্িরচনে।॥ ৪ 1 ৫ ॥ 


হিমালয়ের নগরে উৎসব 


পয়ার ॥ 


দুয়ার চাপিয়! বৈসে যতেক অবল]। 
ভৃঙ্গী আসি প্রণাম করিলা হেন বেল] ॥ 
প্রত আজ। দিল আনিবারে যক্ষরাঁজে। 
কুবের থুঝিয়া আইল আপনার সাঁজে | 
বন্ধ অলঙ্কার দিল] যত আইয়গণে। 
স্বর্ণের কড়ি দিল! কাহনে কাহনে॥ 
যোধিত সকলে প্রভু করি পরিতোষ। 
আইলা বাহিরে যথা রত্বপূর্ণ কোষ ॥ 
দাস দাসী আর যত শ্বগুবের গণ । 
সভাকারে প্রসাদ দ্রিলেন পঞ্চানন ॥ 
আন সন্ধ্যা সমাপিল গিয়া গঙ্গাজলে। 
নারদে ডাকিয়া আনি কহিল] বিরলে ॥ 
ত্রিরাত্রি বঞ্চিল এথা শ্বশ্তর আলয়। 
বহিতে চতুর্থ বাত্রি উচিত না হয় ॥ 
আমার সম্বাদ গিয়া কহ গিরিরাজে। 
বিদায় করহ শীঘ্র বিফল বেআজে ॥ 
পাইয়া প্রভুব আজা সত্বরে নারদ। 
ঢে'কির উপবে তুলি দিল ছুই পদ॥ 
আনি হিমালয় সঙ্গে করিল] সভ্ভাষ। 
মুনি বলে মহেশ্বর চলিব কৈলাস 
রথের উপরে তোল পার্বতী সাজাইয়। 
কৌতুফেতে যাহ ভে গাইয়া বাঙ্জাইয় | 
হেনগ্ঞি সম তথা পুরীব ভিতরে । 
স্্রীধশন্ম পার্বতীর হইল লোকাচারে ॥ 
ধতেক যোষিত সব পরিহুরি ব্রীড়া। 
আনন্দে মাতিআ। সভ্ভে কষে জলজ্জীড়া 


নী্গরারিন 
তব স্াইয় তোল শব্যা নহে পারে রড় লজ্জা 


ডাকিচ্স! মঙ্গল গায় বাঁছ চুলি 'গাচে। 
স্ইরূপে আইলা দে হেমন্র কাছে । 
নারদের মুণ্ডেতে ঢালিলা পঞ্চ গব্য। 
মূনি বলে স্ত্রীজ্জাতি বড়ই অন্তব্য 4 
বুঝি! কার্য্ের গতি হিমালয় গিরি। 
নারদের প্রতি কহে জোড় কর রুত্মি। 
গিত্বি বলে বুঝাইআ! কহিষে তুমি মুনি। 
যাত্রা! ভঙ্গ হয় ঘদি এই কথ] গুনি॥ 
আম গ্রতি কৃপা দি আছে কৃত্তিরাঁস। 
এই পুরীমধোতে রহিবে এক মাল । 
স্্ীধন্ম হইলে হৈল আছে হুলগাচার । 

বর কন্তা লৈআ৷ মহোৎসব পুনর্বার ॥ 
কে মুগ্রিও বরাক এক তুমি বিশ্বনাথ । 
তোম। জামাতায় আমি হইলাঙ লনাথ ॥ 
এতেক শুনিএন মুনি গিরির রিনয়। 
করুণাসাগর খষি হইল। সদয় ॥ 

কহিল! গ্রভূব স্থানে যতেক বিশেষ। 
নারদের লাধনে রহিল! ধোমকেশ ॥ 
নন্দি মহাকাল প্রতি করিল। আহ্বান। 
কৈলাসেরে তুমি সভ করহ প্রয়াণ | 
প্রভুর আদেশে ছুহে বন্দিআ মস্তকে। 
নন্দি মহাকাল চলে প্রমথকটকে | 
দেখি হেমন্ত খধি করিল সন্বান। 
বন্্ অলঙ্কার বত্ব গন্ধমাল্য দান ॥ 

বিদায় হইআ সভে চলিলা কৈলাচ। 
উমা মহেশ্বর বাখি হিমালয়বাসে ॥ 

এখা কুলাচার করে যতেক বল] । 
কাড়ঘরে বসাইলঃসর্বমঙ্জল। | 

তিন দিন তাহারে রাখিল সঙ্গোপনে। 
দৃষ্টি নাঞ্ডি পড়ে যেন পুরুষ বদনে ॥ 
চতুর্থ দিবসে তার কৈল উত্বর্তন। 
হবিদ্রা পিঠাপি আর কুসুম তন্দন | 


শিবনেতে আনি" উদ্গিরণ 


আান,করাইনআ নব-বস্ত' পরাইল। 

নৃত্তম ভূষণ আনি অঙ্গে তার দিল ॥ 
নৃতম আসনে বসাইল মহেশ্ববে। 
ভূষিত করিল তারে বস অলঙ্কারে ॥ 
রত্বের টোপর দিল আর গঞ্ধমালা। 
পার্ধতীর মস্তকে বান্ধিল! মুণ্ডিআলা ॥ 
শঙ্করের বাম পাশে বসিলেন গৌরী । 
ব্যালিশ বাঁজন! বাজে নাচে বি্যাধবী ॥ 
মঙ্জল গাএন যত খাধির রমণী । 

শঙ্খ ঘণ্টা বাজে শুনি হুলাহুলি ধ্বনি 1 
নির্মগ্ছন কৈল মেন! লৈআ! মুনিগণ। 
শয়নমন্দিরে ছু'হে করিলা গমন ॥ 

হর গোঁরী' রহিল! ওষধিপ্রস্থ পুরে। 
সু খষি বিদায় হইল1 এত দুরে ॥ 
্রদ্ধার সদৃশ ভক্তি কৈল গিরিবর। 
স্বামী সঙ্গে অরুদ্ধতী চলিলা সত্বর ॥ 
মেনা আসি করিল! সভার ব্যবহার। 
গন্ধ চন্দন পুপ্প বস্ত্র অলঙ্কার ॥ 

সস্তোষ হইআ সভে গেলা সত্যলোকে । 
শবশুরমন্দিরে শিব আছেন কৌতুকে | 
রামক্ক্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন। 
গায়নে বায়নে দয়। কর পঞ্ধানন ॥৬| 


শিবের যোগনাধন 


যোড়শ দিনের শেষে প্রদোষে শয়ন বাসে 
গরঁধৈশ হইলা মহেশ্বর । 

মিলিলা নগেশ্রক্তা মণি আভয়শ যুতা 
রূপে আলো করে বাসধর ॥ 

নব বধূ নিধুবনে প্রীতি বাটে দিনে দিনে 
তিলেফ বিচ্ছেদ নাঞ্চি সহ্ে। 

দম্পত্যে সস্ভাষ কালে ছু'হাকার বক্ষস্থলে 
হার" মাপা চান লা রহে 1১1 


১৫5 


অয় জয় আত্যাশকি আধিপুরুষে। 
বিচিত্র বিরলবাসা ঘোগেতে বাট়িল নিশা 
আনন্দে আছিল! আদিরসে ॥ধ 
প্রত্যুষেতে স্সান সন্ধ্যা * আসিয়া অলকানন্দা 
নিবর্তিল নিজগণ সঙ্গে। 
সেই অস্তঃপুরে আমি হ্থর্ণ বেদীতে বাস 
বিভূতি মাঁথিল1 সব অঙ্গে ॥ 
পরিধান ব্যাত্রুত্তি  পল্মাসনে মৌন বৃত্তি 
ধ্যান ধরি রহিল। ঈশান। 
পার্বতী দেখিয়া পতি  হুইলা লমান ব্রভী 
ব্যাপ্রচর্ম কৈল পরিধান ॥২॥ 


ছাঁড়িল ভূষণ বাস মেখলা কুশেন্ পাশ 
বাকল উত্তরী আচ্ছাদন। 

প্রদক্ষিণ প্রণিপাত জোড় করি দুই' হাত 
দ্াণ্তায়্যা থাকেন সর্বক্ষণ ॥ 

নিত্য হয় দেবসভা করেন চরণ মেব 
নব গ্রহ দশ দিকৃপাল। 

স্ততি করে ধত মুনি শতরদ্র বেদধ্বনি 


ভূত প্রেত আছে সর্বকাল |৩। 
শিবের তপের তেজে শোভ। হৈল গিরিরাঁজে 
জ্যোতির্শয় যত ধাতু শিলা । 
দীপ্তি করে মহৌধধি  রত্বপদ্মরাগ আদি 
বিদুর মাণিক্য হী নীল! ॥ 
ছয় খতু হিমাচলে মৃদ্তিমান্‌ সেই কালে 
ফলে ফুলে বন স্থুশোভিত। 
রামরুষ দাস রচে শিখগী সারপ নাচে 
ভ্রমর কোকিল গায় গীত 188৭1 


শিবনেত্রে অগ্সি উদগিরণ 


পয়ার ॥ 


প্রথমে গাইব ইতিহাস পুরাবৃত্ত। 
ভারতকথায়' ইবে লভে দেহ চিত্ত ॥ 


১৫৭ 


১০ 


এইযপে শঙ্কর থাকেন দিরারাত্রি। 
প্রভাঁতে করেন বান সন্ধা। গায়ত্রী ॥ 
ইন্জ আদি স্থুরগণ যত দেব খাষি। 
করেন হবের সেবা হিমালয়ে বসি ॥ 
পা অর্থ্য মধুপর্ক দিলেন অনৃপ । 
স্বতের সহম্্ দীপ গুগ.গুলের ধূপ ॥ 
পঞ্চামৃত,পূর্ণপাত্র বাখিয়। সম্মুখে । 
পুষ্পাঞ্লি তিন বার দিল পদ-নখে | 
প্রদক্ষিণ প্রণাম করিয়। মুখবাছ্ | 

বিদায় হইল! দেবগণ সিদ্ধ সাধ্য ॥ 
প্রান্তকালে দেবসভা হয় তথ। নিত্য । 
বামেতে থাকেন গৌরী পতিগত চিত্ত ॥ 
মধ্যাহ্ন কাল্ধেতে শিবা করেন সেবন । 
অপরাহে ভূত প্রেত নিশাচরগণ ॥ 
প্রভাতে বালিকাবেশ হএন পার্বতী । 
মধ্যান্ছে যুবতী সন্ধ্যাকালে তেজোৰ্তী ॥ 
চৌষটি যোগিনী সঙ্গে দেবী কাত্যায়নী । 
করেন স্বামীর সেবা সমস্ত যামিনী ॥ 
এক মুখ দুই চক্ষু শিবের শরীরে। 

ছুই হস্ত স্থবলিত অর্ধচন্দ্র শিরে ॥ 
যোৌগপাট। বাস্থকি সহন্্র ফণা ছত্র। 
উত্তনী সিংহের চশ্শ মালা বিন্বপত্র ॥ 

যে রূপ ধরিলা প্রভু বিবাহ দিবসে । 
এক মাস হিমালএ ছিল সেই বেশে ॥ 
বিংশতি দিবস গেল বিলাস কৌতুক। 
অতঃপর তপেতে বসিলা৷ পূর্ববমুখ ॥ 
নিত্য ত্রাহ্গ মুহূর্তে হবের ধ্যনি ভাঙ্গে । 
কথ ছই চারি মাত্র পার্ববতীর সঙ্গে ॥ 
গৌরী আপনার জন্ম মানিলেন গ্গাঘ্য। 
অহ! তপ অহে। ব্ূপ আমার সৌভাগ্য ॥ 
মনেতে জানিল! আমি স্বামীর ভর্তৃকা। 
মায়াতে হইল। এক দিবস বালিকা ॥ 


দশম দিবসে গৌরী করি গঞ্জান্ান। 
চৌষটি যোগিনী সঙ্গে আইলা বিদ্যমান ॥ 
পৃজ। সমাপিআ। গেল দেবতার বাজ|। 
হেন কালে পার্বতী করেন নিত্যপুজ! ॥ 
সর্বতীর্থময়ী গজ লিখিল পুরাণে । 
আনিল। গঙ্গার জল কাঞ্চন ভাজনে ॥ 
সংস্কার করিআ মন্ত্রে পূর্ণ ৫কল ছিপ। 
পাছ্য অর্ঘ্য কুক্কুম চন্দন ধৃপ দীপ॥ 

গলে মাল৷ দিলেন মন্দার পারিজাত। 
চামর ব্যজন লৈঅ1 করিলেন বাত ॥ 

সব্য অপসব্য শিবে অর্ধ প্রদক্ষিণ। 
সাবধানে সেবয়ে অদ্বিক! প্রতিদিন ॥ 

সে দিবস তাহারে ছলিল! শুলপাণি। 
দেখিয়! উলট নেত্র হাসেন ভবানী ॥ 
ধ্যানেতে নিময় প্রতৃ আছে দিব্য দৃষ্টে। 
সোমস্থত্র লজ্ঘি গৌরী গেল! তার পৃষ্ঠে ॥ 
পশ্চাঁতে দাগাইয়। ছুর্গ চাহে চাবি পাশে । 
ছুই চক্ষু চাপিআ৷ ধরিল পরিহাসে ॥ 
ব্রহ্ধাণ্ড ব্যাপিল হেল ঘোর অন্ধকার 
নাঞ্ডি হ্বাহ! নাঞ্ি ম্বধা নাঞ্ি বষটকার। 
নাঞ্জি তপ নাঞ্ি জপ নাঞ্ঞি দান ব্রত। 
চন্দ্র হুর্ধ্য নাঞ্ছি নষ্ট হৈল ধর্মপথ ॥ 

প্রভু কাল অবয়ব গৌরী কালবান্রি। 
এই জন্মে হইল! গৌরী বড় প্রেমপাত্রী ॥ 
তেকারণে প্রভূ না ধরিল! তার হাত। 
অন্য জন হইলে হইত ভস্মসাঁখ ॥ 
অকালে প্রলয় হয় জানি কৃতিবাদ। 
তৃতীয় নয়ন শীদ্র করিল প্রকাশ ॥ 

ছুই ভ্রর মধ্যে নাসাদণ্ডের উপর । 
কনককমলপঞ্জ সম পরিলর ॥ 

শিখাবস্ত জলে যেন দীপের কণিক1। 
উড়িআ৷ পড়িল এক তাহার কণিকা ॥ 


অগ্নি নির্বাণ 


পূর্বদিকে সেই অগ্নি বাড়ে কত দূরে। 
বড় কোলাহল হুইল হেমস্তের পুবে ॥ 
এক কোশ প্রমাণ প্রতৃর চারি পাশে । 
অবকাশ আছে স্থল অগ্রি নাঞ্চি আইসে॥ 
সর্বত্র ব্যাপিল অগ্নি পৃরিল পর্বত । 
মহাশব হইল ধৃম ব্যাপিল জগৎ ॥ 

বন উপবন পোড়ে ক্রীড়ার উদ্যান । 
ঠাসি ঠুপি শব্দ করি বিদরে পাষাণ ॥ 
সিংহ ব্যান্ত্র গজ গণ্ড কুরঙগ শশক । 
ভূজঙ্গ ভন্নুক পোড়ে বারণ মুষিক ॥ 
কেহ বা আসিআ] লয় প্রভৃর শরণ। 
মোহিত হইআ রহে দেখি আচরণ ॥ 
হংস সারস চক্রবাক কারক । 

কীর কোকিল কেকী আর কলবক ॥ 
উড়িআ পড়িল আসি প্রতুর আশ্রয়। 
দেখিআ পদারবিন্দ পাইল অভয় ॥ 
মণি মহৌষধি হইল পুড়িআ৷ অঙ্গার 
ক্ষণেকে সকল শোভা করিল সংহার ॥ 
দেখিআ বড়ই ভয় পাইল পার্বতী । 
চক্ষু ছাড়ি দাণ্ডাইলা হৈআ মৌনব্রতী ॥ 
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবের মঙ্গল। 
সাজিল তৃতীয় চক্ষু কনকপিঙ্গল |৮1 


অগ্নি নিববাণ 


যোগে ছিলা যুগপতি বুঝিআ গৌরীর যতি 
অস্তরেতে উপজিল হাস। 

জটাঁজ,ট হৈল উভা অর্দচন্দ্র তাহে শোভা 
পঞ্চ মুখ পাইল প্রকাশ ॥ 

পূর্বব মুখ দরশনে তাপ শান্তি বিমোচনে 
উর্ধমুখ কর্পুরধবল। 

বামেতে বদন হংস যেন কনকের দংশ 
মণিময় মুকুট উজ্জ্বল ॥ ১ ॥ 


ছও 


১৩ 


দেখ দেখ পঞ্চ বদন পঞ্চবর্ণে। 

বেশ নছে সমতুল কোন বর্ণে কর্ণফুল 
কুগডলী কুণডল কোন কর্ণে ॥ প্র ॥ 

যেন বিকশিত জবা পশ্চিম মুখের শোভা! 
দক্ষিণে পয়োদ ভয়ঙ্কর। 

কোন দিকে মুণ্ডমাল কোথাহ রত্বের হার 
দিব্যমৃত্তি হইলা শঙ্কর ॥ 

ভ্রমি গৌরী চারি দিগে দাগাইল বাম ভাগে 
জোড়হাতে লজ্জায় লঙ্ছিত। 


বাঁপের ছুর্গাতি দেখি মন ছুঃখী মৌনমুখী 
আছে যেন চিজ্ের লিখিত ॥২॥ 

মনঃখিল্ন দেখি জায় জন্মিল প্রভৃর দয়! 
স্বেহদৃষ্টে কৈল নিবীক্ষণ। 

ইৈল গিরি পূর্ব্ব সম জালা হৈল উপশম 
নির্বাণ পাইল] হুতাশন ॥ 

কধার শীকরপাতে মন্দ সমীরণ বাতে 
জিয়ে যত মহৌষধি বন। 

ভম্ম হৈতে উঠে বৃক্ষ হ্্যক্ষ তরন্ষু খক্ষ 
লক্ষ লক্ষ পক্ষ নাগগণ ॥ ৩॥ 

রত্ব হৈল জ্যোতিশ্ময় পুষ্পোগ্যান জলাশয় 
পূর্বরূপ হইল সকল। 

নগরে ঘযতেক লোক খগ্ডিল সবার শোক 
এ দ্দিকে না৷ আইল দাবানল ॥ 

কেহ বলে আচম্বিতে হৈল অগ্নি চতুভিতে 
নির্বাণ হইল বিনা বৃষ্টে। 

রামকৃষ্ণ দাস কয় যথা জন্ম তথা ক্ষয় 
শুভাম্তভ শঙ্করের দৃষ্টে ॥ ৪ ॥ 
পাল সাঙ্গ ॥ ১৩ ॥১৪৩॥ 
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পাশ। খেলার উদ্দ্যেগ 
গীত উল্লাস ॥ 


চিরদিন হৈল হরগোৌরীর সম্বাদ | 
পরস্পর দরশন দুহাঁর আহ্লাদ ॥ 

মধুর বাক্যেতে হর কৈল সম্বোধন । 
আজি প্রিয়ে কেন দেখি বিরস বদন ॥১॥ 
দেখি হবের মহিম। দেখি হরের মহিমা । 
1ক কহিব অন্বিকার আনন্দের সীম] ॥ঞ্র। 
বাপের বিভূতি রক্ষা স্বামীর সৌভাগ্য । 
হরিষে গদ্গদ গৌবী মুখে নাহি বাক্য ॥ 
ধরিয়! উমার কর প্রন্ত ধীরে ধীবে। 
প্রবেশ হইলা হর শয়নমন্দিরে ॥ ২ ॥ 
নয় বাত্রি ছিল৷ হর তপস্বীর বেশে । 
ধরিল। বিনোদ বেশ দশম দিবসে ॥ 
পঞ্চমুখ মৃন্ি দেখি পার্বতীর লজ্জা] | 

বদন লুকাঁয়্ উমা বসনে স্থসজ্জা ॥ ৩ ॥ 
প্রন্থ বলে পণ করি খেল দেখি পাঁশ1। 
বিমুখে বলিয়। দেবী কহে খাড় ভাঁষা ॥ 
রামকৃষ্জ দাস কহে ভাঁবতকাহিনী। 
অশ্বিকার বাক্য যেন বল্লকীর ধবনি ॥৪॥১॥ 


হরলেঞ্জরহহ্ঃ 


গোৌরাীর মধুর বাক্য পীযুষ সমান। 
অষ্ট শ্রবণে তাহা প্রভূ করে পান ॥ 
বদন লুকাইয়া গৌরী কহেন বিমুখে | 
সব্য অপসব্যে হর চাছেন কৌতুকে । 
আধ আধ বোল মাত্র শুনল শঙ্কর । 
আধ বাক্য জিজ্ঞাসেন হইয়া কাতর ॥ 
উমা বলিলেন শুন প্রতৃ বিশ্বস্তর | 
তোমার চরিত্রে ভয় জন্মিল অস্তব ॥ 


তৃতীয় লোচন কেন পাইল প্রকাশ । 
কি কারণে তাছে প্রভু জন্মিল হতাশ ॥ 
ক্ষণমাত্র পোড়। গেল সশৈল কানন । 
ংশয় বাদসিল আমি বাপের জীবন ॥ 
ভস্ম বিনে কিছুই ন1 ছিল গিরিপৃষ্টে । 
বডই আশ্চধ্য দেখিলাঁঙ এই দৃষ্টে ॥ 
পুনর্ববার পূর্ববসম হইল সম্পদ । 
নানা রত্ব মহোৌষধি রাজপরিচ্ছ্র | 
ইহার কারণ প্রভু কহিবে আমারে । 
বডই সন্দেহ মোর জন্মিল অস্তরে ॥ 
প্রভূ বলে উম] তুমি বালিকা ম্বভাবে। 
মোর চক্ষু আচ্ছাদন কলে কোন লাভে ॥ 
পাইলে পার্বতী ইবে নেত্রের পরীক্ষা] । 
আমি চক্ষ বুজিলে কষ্টির নাহি রক্ষা! ॥ 
চন্দ্র সুধ্য নষ্ট হল নাঞ্চি দিবা নিশি । 
অকালেতে কালবাত্রি হইল ভামসী ॥ 
তেকারণে হইল এই ভূতীয় লোচন। 
ললাটের দৃষ্টে উম! জন্মে হছুতাশন ॥ 
দগ্ধ হৈল হিমালয় পূর্ব অপরাধে । 
অবশ্য অকার্ধয ঘটে এশ্বধ্যের মদে ॥ 
অজ্ঞাত দোঁষের শাস্তি হেল আচস্িতে । 
পুনর্ববাব রক্ষা কৈল তোমার পিবীতে ॥ 
শুনিঞা প্রভুর বাক্য হাসেন ভবানী । 
জিজ্ঞাসা করেন তাবে করি জোভপাণি ॥ 
কি কারণে ধর তুমি পঞ্চ বদন । 
কিসের কারণ তোমার বলদ বাহন ॥ 
কুগ্তর তুরঞঙ্জ সিংহ শার্দিল শরভ। 
গণ্ডার না চডি কেন চড়হ বুষভ ॥ 


ভিলোত্তম! স্টি 


প্রভূ বলে দি প্রশ্ন করিলে নিতাস্ত। 
আগে কহি শুন পঞ্চ মুখের বৃত্তান্ত ॥ 


পঞ্চ মুখের উদ্ভব 


সত্যপোকে বমি আছিলে। এককালে । 
ধ্যান করি পদ্মাসনে আছি ত্র্যাত্রছালে ॥ 
বেদধ্বনি করে ব্রন্ম। সপ্ত খধি সঙ্গে। 
হেম কালে ছুই দৈত্য আইল! মেরুশৃ্ে ॥ 
তপম্যার ববেতে বাড়িল বড় প্রভা । 
সুন্দরী চাহিয় বুলে করিবারে বিভা ॥ 
ইন্দ্র আসি গোচর করিল পিতামহে। 
অমরাবতীতে দেবকন্ত। নাঞ্ি রহে ॥ 
হুরিয়া লইয়। আইসে দুই ত অস্থরে। 
কতে। দিন রাখি পুনর্ববার করি দুরে ॥ 
শরীরের মধ্যে ষদি এক দোষ দেখে । 
কন্যাবিঘ্ব করে মাত্র ঘরে ন।ঞ্ি রাখে ॥ 
তোমার সাক্ষাতে দুহে আইসে ত্বায়। 
দৈত্যের সংহার কর স্জিয়া! উপায় ॥ 
শুনিয়! ইন্দ্রের বাক্য চিন্তিত বিধাতা। 
বিশ্বকম্মার কাণে কহেন গুপ্ঠকথা ॥ 
এক কন্যা স্যতি কর বুঝি দেখ শীল। 
সকলের উত্তম হইবে তিল তিল ॥ 
বিশ্বকম্মা স্থষ্টি করে ব্রদ্ধার আদেশে । 
স্থবর্ণের পুতুলি চামর দিল কেশে ॥ 
টার্দের কিরণ দিল ব্দনমণ্ডলে । 

ওষ্ট অধর তার রচিল প্রবালে ॥ 
নীলমাঁণ আনিঞ। দিলেন চক্ষুদান। 
কুচযুগ কুন্দে ধপি কিল নিশ্মীণ | 

হত্জ পদ নিতম্ব নিশ্মাণ কৈল কটি। 
ছুকুলে মেখল! দিয়] বান্ধে মধ্যতটা ॥ 
নান৷ অলঙ্কার দিল সিন্দুর কঙ্দল। 

গন্ধ মাল্য দিয়! তন্গ করিল উজ্জ্বল ॥ 
দেখিয়! সন্তোষ চিত্ত হল পরমেষ্ী। 
জীবন্তান কৈল তার লৈয়া কুশমুষ্টি ॥ 
প্রোক্ষণ করিল তারে কমগুলুজলে। 
ব্রন্ধার আজ্ঞায় কণ্। উঠে মন্ত্রবলে ॥ 


১৫৫ 


সম্মুখে দাঙায় কন্তা ব্ূপে অচ্পষা । 
বিরিঞ্চি বলেন শুন বাক্য তিলোত্তমা) ॥ 
কান কর গিয়া তুমি জান্বীর জলে । 
তোমারে দেখিয়! ঘেন ছুই দৈত্য ভূলে ॥ 
বিভী করিবারে যদি চাছে বলে ছলে। 
এই বাক্য কহিয় তুমি আসিবে কুশলে । 
তোমা ছু'হাকার মধ্যে যেই ব্লবান। 
সেই সে আমার পতি ইথে নাহি আন ॥ 
এতেক শুনি41 কথ। চলিল ত্বরিত । 
রম দাস গায় শিবায়ন গীত ॥ ২॥ 


পঞ্চ মুখের উদ্ভব 
পঠমঞরী ॥ 


সেই কণ্ত। তিলোন্তমা প্রদক্ষিণ কৈল আম। 
বসিয়াছিলাঙ আমি যোগে । 

দেখিতে তাহার মৃত্তি বড়ই হইল আই্ি 
চারি মুখ হল চারি দিগে ॥ 

এক মুখ ছিল পূর্বের পঞ্চ মুখ এই পর্বে 
তৃতীয় লোচম তার গালে । 

গুন মুগশাবকাক্ষি পুবন্দর ইথে সাক্ষী 
সহত্রাক্ষ হৈল সেই কালে ॥ ১৪ 
উম। গ, শুন পঞ্চ বদন বৃতান্ত। 

বৈস ফিরাইয়া পৃষ্ঠ স্বোর দিগে দেহ দুষ্ট 
কথা কহি হইয়া একীস্ত ॥ পচ ॥ 

পূর্বেবেতে ইন্দ্ত্ব সাজি 0) যত দেবগণ আদি 
বিচার করেন ধশ্মাধন্ম । 

জীবের সংহার হেত সতত সেবেন মৃত্যু 
দক্ষিণ মুখের এই কম্ম ॥ 

পশ্চিম মুখেতে জ্ঞান বেদবিদ্1 বর দান 
উদ্দমুখে থাকি আমি যোগে । 

উত্তর দিগের মুখে তোমার সহিত স্থথে 
স্ষ্টি হুজি উভয় সংযোগে ॥২। 


১৫৬ শিবায়ন 


এই দেখ পঞ্চানন রবি শশী হুতাশন 
তিন চক্ষু লৌকের রক্ষণে। 
তুমি বিষ্যাশক্তি মায় ধরহ অশেষ কায়। 


আপনা পাসর ক্ষণে ক্ষণে ॥ 

অরুদ্ধতী দিল! যুক্তি দেখিয়া! তোমার ভক্তি 
রহস্যে ছিলাঙ এক মুখে। 

ইবে দশ হম্তগাত্রে পঞ্চ বত, তিম নেজ্ে 
বিলানে বঞ্চিব দুহে সথখে ॥৩1 

পরিত্যাগ করি ক্রীড়া নিজ্জনে করিব ক্রীড়া 
চল যাই পর্বত কৈলাসে। 

শ্বশুর মন্দিরে বাস হৈল দুর্গা এক মাস 
কেবল তোমার অভিলাষে ॥ ৪ ॥ 


দ্ৈত্যবধ 
পয়ার ॥ 


নগনন্দিনী গ। 

স্থরবন্দনী গ॥ 
শহ্করের দ্রিগে উম! চাহেন আড়আখি। 
প্রকীশিল বচন বসনে মুখ ঢাকি | 
তোমার শরীরে দেখি সকল দেবতা! । 
অগ্রেতে অশ্থের সভা লও যথা তথা ॥ 
কেমনে বিরলে তৃমি করিবে বেহার। 
কোন কুলবতী বা করিব অঙ্গীকার ॥ 
রহস্যের কথা যে সাধন কর বৃথা। 
কহ শুনি সেই ছুই অস্থরের কথা ॥ 
প্রভূ বলিলেন শুন হেমস্তের স্থৃত1। 
তিলোত্বম| সম নাঞ্ রূপেতে অদ্ভুত | 
ব্রহ্মার আজ্ঞায় কন্যা! আসি গঙগাতটে । 
বপনে ভূষণ বাঁন্ধ রাখিলেন ঘাটে ॥ 
সুক্স্র বন পরিয়। নান্বিলা গঙ্গাজলে। 
দুই অস্থরেতে দেখে থাকিয়া বিরলে ॥ 


মোহিত হইল ছৃ'হে দেখিয়! রূপসী | 
সর্বাঙ্গে সুন্দরী পাইয়া মনে হৈল হাসি ॥ 
ছুই ভাইয়ে আসিয়৷ দাগ্ডালা সন্সিকটে । 
আস্তে বান্তে উঠি কন্যা বসন পালটে ॥ 
অস্থরে জিজ্ঞাসে কন্য1 তুমি অবস্থিতা। 
কোন্জাতি কি বানাম কে তোমার পিত1॥ 
আম! ছু'হ। হেন বর ভাগ্যবশে ঘটে। 
কাহারে বরিবে তুমি কহ নিফপটে ॥ 
কন্ত! বলে আমি তপ করি পতিকাম।। 
বিশ্বকশ্মী পিতা মোর নাম তিলোতম। ॥ 
শূর সুন্দর দেখি তোম। ছুই জনে । 
কেমনে জানিব ইথে মণি কে বা গুণে ॥ 
ছ'হার মধ্যেতে যেই বিচারে বলিষ্ঠ। 
সেই সে আমার স্বামী কহিল অভীষ্ট ॥ 
তরুণীর মুখে শুনি করুণ ভারতী । 
অরুণ নয়নে চাহে সহোদর প্রতি ॥ 

সেই ত কন্যার দৃষ্টি পড়ে যার চক্ষে। 
তাহারে ইঙ্গিত করে ঠারিয় কটাক্ষে ॥ 
এক মাংস হেতু ষেন বায়সে বায়সে। 
মহিষী লাগিয়! যেন মহিষে মহিষে ॥ 
শার্দ,লে শার্দিলে যেন লাগে জড়াজড়ি । 
ছুই জনে মেরুশুঙ্গে যায় গড়াগড়ি ॥ 

দুই ভাইয়ে যুদ্ধ কৰে জয় অভিলাঁষে। 
জ্যেষ্ঠ মারে মুঠি ঘাড়ে কনিষ্টের পাশে ॥ 
পাঁজর ভাঙ্গিল দৈত্য মারিবার বেল! । 
কামড় মারিয়া ছিণ্ডে অন্গজের গলা | 
ছুই জন এইরূপে পাইল বিনাশ । 
আনন্দে দেবতাগণ করে স্বর্গবাস ॥ 
তিলোত্তমা সমান স্থন্দরী নাঞ্ি দেখি। 
কহিল পূর্বের কথা শুন চন্দ্রমুখি ॥ 
তিলোত্তমার প্রশংস! শুনিঞা বার বার। 
আপন রূপেতে উমা কবিলা ধিক্কার ॥ 


শিবের বৃষবাহনের কারণ ১৫৭ 


কোন্‌ গুণে বশ আমি করিব মহেশ । 
শ্ুহ্ধ দাপী জানিঞা! করেন দয়ালেশ ॥ 
এতেক চিস্তিয়া চিত্তে দেবী হৈমবতী। 
পুটাগ্রলি করিয়া! কহেন পতি প্রতি ॥ 


স্ুরভির সৃষ্টি 


শুনিলায় গ্রতৃ পঞ্চ মুখের মহত্ব। 

বলদ বাহুন কেন কহ তারি তত্ব ॥ 

প্রভু বলে তৌমার কটাক্ষ তীক্ষ বাণ। 
কজঙ্জল তাহাতে যেন গরল সমান ॥ 
বিষাইয়া বাণ মারি হিংসা আপদে। 
অনুগত জনে পাইয়া কে বা কোথা বধে | 
কালকুট গরলঃকরিল আমি পান। 
যোগবলে তাহাতে ছিলাঁঙ সাবধান ॥ 
তোমার বিষের শরে হইলাঙ অবশ। 
স্থস্থ মহে অন্তর কথাএ কি বা রস ॥ 
এতেক বলিয়া প্রভূ মৌন অবলম্বে । 
ফিরিয়া চাহিল] উম! কথার বিলম্বে ॥ 
মন্দ মন্দ হাসিতে বিকশে দস্তচ্ছদ | 
প্রভূ বলে পাইল এই গঞলের গদ। 

শুন গ পার্বতি এককালে সত্যলোকে। 
হোমধেস্ু বরা স্থষ্টি করিল! কৌতুকে ॥ 
দেবত। তেত্রিশ কোটি আছে বিদ্যমান। 
সভাকাঁরে পিতামহ করিল আহ্বান ॥ 
এই ত গাভীর নাম রাখিল স্থুরভি। 
বত্বগর্তা। ধেছগ এই নিত্য দিব হবি ॥ 
ইহার শরীরে সভে করহ নিবাঁস। 
ভক্ষ্য দিল ইহারে বনের ষত ঘাস। 
্রিহার ক্ষীরেতে আমি ভরিব সমুদ্র । 
গ্রহ! হইতে জন্সিবেন একাদশ রুদ্র ॥ 
এই ধেনু-হৈতে যত জন্মিব বৃষত। 
তাহার চাষেতে হৈব শস্তের উদ্ভব ॥ 


শুন দুর্গা কথে৷ কালে 
ধাইল ধেনুর কাছে 


দেখি স্থরভির গোঠী 


এত ঘি প্রজাপতি করিল প্রশংসা । 
এক এক লোমে সভে করিলেন বাসা ॥ 
অচ্িলেন তাহারে ঘতেক দেব! দেবী । 
মনে সন্মানিত হুইল বিধাতার গাভী ॥ 
পশ্চাৎ আইল! লক্ষ্মী ব্রন্মার আদেশে । 
মধুর বচনে রমা গাভীরে সম্ভাষে ॥ 
লোযে লোমে আশ্রাইল দেবত। সকল। 
আমার বসতিযোগ্য দেহ তৃমি স্থল ॥ 
বাড়িল গাভীর গর্ধ ব্রন্ষার আদরে । 
কমলারে প্রত্যুত্তর দিল! অহঙ্কারে ॥ 
সকল শরীর মোর ব্যাপিল দেবতা । 
অপমর স্থল নাহি নিবসিবে কোথা ॥ 
সময় বহিয়া গেল আমিয়াছ শেষে। 
ভাল স্থান কোথা পাব থাক গুধদেশে ॥ 
লক্ষ্মী বলেন ন1 লঙ্ঘিব বিধাতার আজ্ঞা । 
আমারে দ্েখিয়] তুমি করিলে অবজ্ঞা ॥ 
সর্বথা থাকিব আমি তোমার গোময়ে | 
পুচ্ছেতে থাকিব এই কহিল নিশ্চয়ে ॥ 
এক বাক্য বলি ইথে না করিহ রোষ। 
মুখেরে আইল তোমার গুহের যে দোষ । 
গঙ্গার সমান তোমার গোময় পবিভ্র। 
রামকৃষ্ণ দাস গায় লক্ষ্মীর চরিত্র ॥১। 


শিবের বৃধবাহনের কারণ 
ধানসী রাগ ॥ 


সেই স্থবরভির পালে 
গোলোঁক বলিয়৷ হইল নাম। 
বৎসকুল উর্ধপুচ্ছে 
বুষে বুষে বিষম সংগ্রাম ॥ 

হৃষ্ট হৈল! পরমেচী 
হাস্বা হান্বা রব উতৎ্কটে। 


১৫৮ শিধায়ন 


সেই বিরিঞ্ির বাসে আমিহ ছিলাঙ গ্যাসে 

আল্যা গাভী আমার নিকটে ॥১॥ 
উম গ, সুরভি ভূলিল। অহঙ্কারে। 

পানাঁঞ পিয়ায় বাছ! বাছুবে উচ্ছিষ্ট গাজ। 
অঙ্গে আমি লাগে বারে বারে ॥ঞ্। 

পশুর মত্ত দেখি পাকল করিয়! আখি 
কোপদৃষ্টে কৈল নিরীক্ষণে। 

জন্মে অগ্নি মহাজাল পুডিল গোধন পাল 
নানা বণ হৈল তত ক্ষণে ॥ 

ধূসর ধূমল পীত রক্ত পা সিতাসিত 
ভন্ম বাশি রাশি স্থানে স্থানে । 

গোধন দেখিয়] দগ্ধ মোহে পিতামহ মুগ্ধ 
স্তুতি কৈল বেদেব বিধানে ॥ 

তুমি ত অমর গুরু মভাকান কল্পতরু 
কূপ] কর ক্ষমা দেও কোপে। 

সোমদৃষ্টি দিল গোঠে ছাই হৈতে গাই উঠে 
বাচ্ারে পিয়ায় সেইরূপে ॥ 

প্রজাপতি তৈল? তুষ্ট দেখি বৎস জষ্ট পুষ্ট 
আমারে কবিল সমর্পণ । 

এই বুষ বিষুণতেজ! হইব রথের ধ্বজা 
ষথাকালে করিবে বাহন ॥৩॥ 

বিৰিঞ্চির পরিতোষে সেই দিন হৈতে বৃষে 
আরোহণ করি হৈমবতি। 

ব্রহ্মা চট়ে হংসপক্ষে বৈকুণ্ চঢেন তাক্ষণো 
বুষভ সভারে শীদ্রগতি ॥ 

শুন গৌরি মহাদেই বাহন বৃস্তীস্ত এই 
বিদায় করহ পিতৃকুলে। 

রামকৃষ্ণ দাস কহে রহিতে উচিত নহে 
বিলম্বে কি ফল আর ফলে ॥8॥1| 


কত 


ষেনকার খে 
ঘোষা ॥ 
তোম] দেখিলে পরাণ যেন পাই। 
দেখা দিতে কত ধন চাই ॥ 


পয়ার ॥ 


হর গৌরী এইক্পে শয়নমন্দিরে | 

কৃত ক্ষণে পল্মাবতী আল্য ধীরে ধীরে ॥ 
পাগ্য আচমন দিল স্বাসিত বারি। 
কপুর তাখুল দিয়া রচে পাশাসারি ॥ 
হস্তীর দন্তের পাটি সকলাদি ছক। 

পক্ষ হৈল পার্বতীর উত্তরসাধক ॥ 
পাশার ক্রীডায় তথ। রহিল! দম্পতি । 
এথা গিরিরাজ গৃহে আইল। সংপ্রতি ॥ 
মেন। ধলে ভাল হৈল আইলে গিরিবর। 
তোমার চিস্তায় মোর বিদরে অন্তর ॥ 
ছিতীয় প্রহরে বড় দেখিল আশ্চধ্য। 
(সই হৈতে আমার চিত্তের নাঞ্চি ধৈধ্য। 
আচস্বষিতে অন্ধকার হইল দ্রিবসে। 
পর্বতে জন্মিল আগ্ন অন্বর পরশে ॥ 

কত ক্ষণে সেই অগ্নি হইল নির্বাণ। 
তোম! দরশনে ইবে স্থির হৈল প্রীণ ॥ 
শুনিঞা হাসিল! গিরি স্ত্রীর বচনে। 
গুপ্ত কথা কি প্রিয়ে শুন সাবধানে ॥ 
ধ্যানেতে বপিয়াছিল৷ দেব মহেশ্বর | 
দিব্য দৃষ্টি দেখি দুর্গা কৌতুক অন্তর | 
বালিকাপ্রকৃতি উম! মহিম। না জানে। 
হত্ত দিয় দুই চক্ষু কৈল আচ্ছাদনে ॥ 
হইল তৃতীয় চক্ষু জন্মিল দাহন। 

দাহন হইল বন রজত কাঞ্চন ॥ 

প্রাণ অবশেষ মাত্র আছিল আমার । 
ঘোগেতে ছাড়িল আমি পর্বত আকার ॥ 


গৌরীকে মেনকার ভৎ সন! ১৫৯ 


শরীর ধরি বদি নাঞ্ি তাহে স্থখী। 
সর্বাঙ্গে জন্মিল জালা অন্ধকার দেখি ॥ 
বামদৃষ্টে সোমবৃষ্টি করিল ঈশান । 
পূর্বসম হৈল গিরি জুড়াইল প্রাণ। 
শুনিঞা স্বামীর বাক্য বড় পাইল ভয়। 
আজি রক্ষ। পাইলে কোন্‌ দিনে কি বা হয় ॥ 
স্বামীর নাক্ষাতে কান্দে মেনকা যুবতি । 
কালসর্প সঙ্গে মোর হইল বসতি ॥ 
নিকট শিবেরে তুমি দিলে ঘর বাড়ি। 
বিয়ের গুণেতে আজি হইতাঙ রাঁড়ি ॥ 
সম্বদ্ধের কালে মোরে কছিলা নারদ । 
শিবের কোঁপেতে হৈল দক্ষের বিপদ ॥ 
গুরু গৌরবিত হর গৌরব না জানে । 
উলঙ্গ হইয়। নাঁচে শ্মশানে মশানে ॥ 
আপুনি ভিক্ষুক বেশ ভূত প্রেত সঙ্গী । 
অন্যের শশ্বধ্য মজে ইবে বড রঙ্গি | 
নারদ আমারে যত করিলেন গগ্য। 
এখনে জানিল নারদের কথ! সত্য ॥ 
উগ্র নাম উগ্র মতি উগ্র সাহস। 

উগ্র ঈশ্বর কে করিতে পারে বশ। 
তপস্যা! করিয়া! উম! হৈল! ইচ্ছাবরি। 
যে ছিল ঠ্াহার কর্মে কি করিতে পারি ॥ 
কন্তা। পুত্র কাবে কে বা লৈয়৷ যায় স্বর্গ । 
শরীর থাঞিলে লোক সাধে চতুর্ববর্গ ॥ 
সর্ব! ছাড়িল আমি উমার মমত]। 
বিদায় মাগিলে ঘরে ন! থুইয় জামাতা । 
ধন ধান্ত দাস দাঁপী যত পাঁর দিতে । 
ছুহিতা সাজাইয়। পাঠাবে ত্বরিতে | 
এতেক শুনিঞ] গিরি করিল] নিষেধ । 
হরিষ বাড়াও চিভে না করিহ খেদ | 
হরগৌরী নিরস্তর দেখিবে নিকটে । 
ত্রিভূবনে হেন পুণ্য কোন্‌ জনে ঘটে । 


পাইল অজ্ঞাত অপরাধে এই রেশ । 
বিনে দোষে প্রভূ কু নাহি করে দ্বেষ॥ 
স্ষ্টি নাশ হয় মেনা যার কোপদৃষ্টে। 
পুনর্বার সেই ক্ঠি সৃজে ুধাবৃষ্টে ॥ 
হেন প্রভু প্রতি মেনা না হইয় বিমন]। 
শিবে ভক্তি হয় এই করহ কামন। ॥ 
পত্বী প্রবোধিয়৷ গিরি বৈসে বরাসনে। 
গুহকন্মে আছে বাণী হরধিত মনে ॥ 
হেন কালে পার্বতী আইল অন্তঃপুরে । 
স্বামী সঙ্গে খেলি তার সাধ নাঞ্ঞি পুরে ॥ 
পাতিল আসিয়া! পাশ! মাএর সদনে। 
বলিল খেলিতে রস্ত। হান্যবগনে ॥ 

বিত্তি বিন্থ বলিয়া সঘনে ডাকে বুভ।। 
দশ পেলি দ্বিগুণ করিল! তাহে অন্বা ॥ 
খটখটি হাস্ত পাশার ঠকঠকি ॥ 

কঙ্কণের ঝনঝনি শুনি ডাকাডাকি ॥ 
রামরুষ দাস গায় শিবের মঙ্গল। 

এখনে গাইব মাএ ঝিয়ের কোন্দল ॥৬| 


গৌরীকে ঘযেনকার গপন। 


বিভা হেল এক মাস না জাণিলে গৃহবাস 
কোন্‌ গুণে হইবে গৃহিণী । 

স্বামীরে ন। কাঁড় বা নাহিক ননদ জা 
কেমতে বঞ্চিবে একাঁকিনী ॥ 

ন1] যাইতে নিজ দেশে হেথা তপস্বীর বেশে 
ধরিল তোমার প্রাণপতি। 

কিরূপে আনাবে যশ নাঞ্ি জান কোন রস 
না বুঝ স্বামীর মতিগতি ॥১॥ 
বি এল, তোমারে আমার পরিহার । 

হও ভিক্ষুকের রমা গরবে নাহিক সাঙা 
দিনে খেল] খেল কত বার ॥ঞ॥ 


১৬৩ 

কশ্ম কর নাহিজানি চম্ম চিরি তপস্থিনী 
গলায় রুত্রাক্ষমাল! কাঠি । 

ভর্তার বর্তন ভিক্ষা তুমি শিখ এই শিক্ষা 
কোন্‌ লাজে হাথে কর পাটি ॥ 

মন্দির মার্জন ঝঁটি রন্ধন বাঢ়ন পাটি 
কিছুই না জান এক আকে। 

গৃহস্থ চবিত্র নাঞ্িও পড়িলে এমত ঠাঞ্জি 


ভালই হইল এক পাকে |২। 

থাক তথা রাত্রি দিবা নাজান স্বামীর সেব৷ 
অরুন্ধতী শিখাল্য তোমারে । 

শয়নমন্দিরে গেলে দাগডাইবে পদতলে 
ন] যাইবে স্বামীর শিয়রে ॥ 

বনিতার এই ধর্ম ব্বামীর পরিচর্ধ্য1 কম্ম 
অঙ্গভা(র) চরণ মাজ্জন। 

আজ্ঞা যদি দেই নাথ তবে দিয়ে শিরে হাত 
পরাইতে ভঁষণ চন্দন ॥৩| 

অধরের মধুপানে অধীন করিয়া জানে 
আপন স্বামীবে কোন বমা। 

ভ্রমর মধুর গন্ধে করঞ্ কুহ্ছম বন্দে 
ক্ষণেক অন্তবে দেই ক্ষমা ॥ 

ভক্তিভাবে পতি বশ উপজে করুণা রস 
সকল রসের সেই সার। 

ছু'হে হও এক চিত্ত তাহার সেবনে গ্রীত 
নহে বুথা কর অহঙ্কার ॥৪| 

শফরী অলপ জলে তঃ্ফর করি বুলে 
তেন দেখি তোমার চরিত্র । 

যাইবে যক্ষের পাড়! বলদ বন্ধক ভাঁড। 
কুবের আছেন মাহ মিত্র ॥ 

পাশার কলহ লক্ষ্যে আপনার মশ্মদ্বঃথে 
কহে রাণী আন ছলে কথা। 

উগ্রমতি তবপতি তুমি সেবালিকামতি 
ন1 জানি কি ঘটাও বিতথা ॥৫| 


শিবায়ন 


পার্বতী ছাড়িল পাশা কহে গদগদ ভাষা 
ছঃখ হৈল মায়ের বচনে । 

করে আঁখি ছল ছল কমলপত্রের জল 
কাপে খিষ্ব অধর বদনে ॥ 

যদি এথা! থাকি কালি তুমি তবে দিহ গালি 
আর আমা না করিহ কোলে। 

রামকুঞ্চ দাস রচে নিশি অবশেষ আছে 
বিরক্ত না কর আর বোলে ॥৬৭॥ 


গৌরীর দুঃখ 
গীত॥ 


না বল না বল মা গ বচন পরুষ। 

পৌরুষ নাহিক ইথে উপজে কলুষ ॥ 

স্মরণ না হয় চিত্তে পরের বচন। 

গুরুর গরিহাঁবাক্য নহে পাসরণ ॥১॥ 

তুমি রাজার মহিষী তুমি রাজার মহিষী । 
দরিদ্র দেখিয়] তুমি বাস বিবি বিষি || 
পঞ্চামূত ভূপ্তি কি বা থাকি উপবাদে। 
দেখিতে না যাবে তৃমি তখন কৈলাপে ॥ 
ভিখারী ভিক্ষায় কৰে দারার ভরণ। 
মাগিতে তোঁমার মা গ না আমিব ধন ॥২| 
বাপার সাঁধনে প্রত ছিল! এক মাস। 
কুপোষ্ত পুষিয়া তোমার হৈল ধন নাশ। 
সঙ্গে মাত্র আছে তার জন। দশ লোক । 
এই ব্যয়ে তোমার হইল ধনশোক ॥৩॥ 
প্রভাবে সংহাররপ প্রভূ সর্বভোগী। 
সর্বকাল পবন আহারী সিদ্ধ যোগী ॥ 
ঞ্িহার চিস্তায় তুমি এতেক চিস্তিত। 
রামকৃষ্ণ দাস কছে না হয় উচিত |8॥৮| 


শয়নগৃহে পার্কাতী ১৬১ 


শয়মগৃধে পার্বতী 
ঘোষা॥ 


ভাই বল হরি হরি। 
অপার সংসার ভাই শিবনামে তরি ॥ঞ॥ 


পয়ার ॥ 


মায়ে ঝিয়ে এত যদি বাজিল কন্দল। 
নিরস্ত করিল আসি পুরস্ত্রী সকল ॥ 
আয়তি নিয়তি ধাতা৷ বিধাতার নারী । 
অনস্থয়৷ অরুত্ধতী কর্দমকুমারী ॥ 
কুবেরের ভাধ্যা খন্ধি বধূ রম্ভা মেধা। 
আইলা! মেনার মাতা নাম তার স্বধ] ॥ 
চন্দ্রের রোহিণী আইল! আদিত্যের ছায়া। 
ধর্মের রমণী আইলা ক্ষেম৷ আর দয়া ॥ 
রমণীর সভা হইল হেমস্তের বাসে । 
গৌরী অশ্রুমুখী দেখি মেনকারে দোষে ॥ 
হর গৌরী ঘরে পূর্ব তপস্যার ভাগ্য । 
কদাচিৎ মুখে না আনিহ হেন বাক্য ॥ 
যেন বর তেন কন্যা নাহি কোন দোষ । 
তোমার জামাতা দেখি পাই পরিতোষ ॥ 
সংসারে জন্মিলে কেহ নাহিক উদার । 
নিজ্জ কার্ষ্যে রত সভে যার ধেই ভার ॥ 
দয়িত সহিত দুর্গা করিবেন ঘর। 
লক্ষী নারায়ণ ষেন শচী পুরন্দর ॥ 
কালি করিবেন যাত্রা আজি এত দূর । 
পার্বতীর তরে কেন বলিলে নিষ্ঠুর | 
মেনার করুণ! হৈল আয়তির বোলে। 
ক্রন্দন ভুড়িল রাণী উমা করি কোলে ॥ 
ব্দন পুছিল তার নিচোল অঞ্চলে । 
লক্ষ লক্ষ চুন্ঘ দিল কপোলমণুলে ॥ 

২ 


বেশ বনাইতে আজ্ঞা দিল সবীগণে। 
গোরোচনা কুস্কুম কেশের উত্বর্তনে ॥ 
ন্নান করাইয়া পরাইল পাটশাড়ী। 
মণিময় অলঙ্কার সোনার পাউড়ি ॥ 
সিন্দুর চন্দন চুয়া শোভে বথাস্থান। 
চিত্রের পুতুলী যেন করিল নির্াণ ॥ 
দেখিয়া মায়ের হৈল অস্তরে সম্তোষ। 
হেনঞ্ সময়ে তথা হইল প্রদোষ ॥ 
শয্যাগুহে আছেন ঠাকুর পঞ্ানন। 
পুষ্পদন্ত তুম্বুরু নারদ তপোধন ॥ 
সেবন করেন যার যেই নিষোজিত। 
বীণাএ নারদ মুনি শুনাল সঙ্গীত ॥ 
তুমুরু পড়েন গদ্য পদ্য যত ছন্দ । 
পুষ্পদস্ত গন্ধব্ব যোগায় পুষ্প গন্ধ ॥ 
আনন্দে আছেন ভূঙ্গি পাদসন্বাহনে। 
দ্বারে কাল করাল আছেন ছুই জনে ॥ 
হেন কালে উর্ধশী আইলা বিদ্যমান। 
তাহারে দেখিয়া সভে করিল প্রয়াণ ॥ 
প্রণাম করিয়া হরে বলে বিদ্যাধরী। 
আজি হইয়াছে গৌরী পরম স্থন্দরী ॥ 
ভেটাইব আনিঞ। থাকহ দণ্ড আধ। 
আমারে ঈশ্বর তুমি কি দিবে প্রসাদ ॥ 
এতেক বলিল যদি স্বর্গের বেউশ্া। 
প্রভূ বলে নিত্য তুমি হইবে যোড়স্তা৷ ॥ 
এই বয় পাইয়া আইলা রাজপুরী | 
যথায় আছেন উম] নগেন্দ্রকুমারী ॥ 
কহিল আসিয়া তারে গ্রভৃর সন্বাদ। 
সত্বরে চলহ কেন কর রসবাদ ॥ 
আজি মহেশ্বর হইলা পঞ্চবদন । 
কোন্‌ কোন্‌ মুখে উম করিবে চুম্বন ॥ 
আমারে করহ গগ্য দেখিব কৌতুক । 
আজি রাত্রে পার্বতী ভেটিবে পঞ্চমুখ 


১৬২ 


উমা তোমার পূর্ব প্রতিজ্ঞ! হেল পাড। 
আজি কুচাঞঙ্কুয়েতে পড়িব দশ হাত ॥ 
বাহু বক্ষস্থল তাঁর দেখি চারি দিগে। 
আলিঙ্গন পাইবে যাইবে যেই ভাগে ॥ 
প্রকৃত কহিতে পাছে চিত্তে কর ছুঃখ । 
একজনে পাবে পঞ্চ পুরুষের সুখ ॥ 

এই ত সাকৃত বাক্য কহিল উর্ধবশী। 
উত্তর ন। দিল উমা রহিলেন হাসি ॥ 
শীলা স্থশীল1 জয়! বিজয়া যুবতি । 
আঙুল] বিমলা পদ্মাবতী ইন্দুম তী ॥ 
অষ্ট সহচরী সঙ্গে শিবার প্রয়াণ । 

বস্তা কুবেরের স্বসা গেলা নিজন্থান ॥ 
আয়তি নিয়তি গেল! আপন ভবন । 
শয্যাগৃহে গেল! উমা হৈয়। মুদমন ॥ 
লইয়া প্রভুর তা র] নানা উপায়ন। 
সঙ্গেতে চলিল! যত কিন্নরী গাঁয়ন ॥ 
উর্বশী মেনক। মদালস। শশিমুখী । 
্বতাচী প্রভৃতি বিছ্যাধরীগণ সথী ॥ 
চলিলা ছুর্গার সঙ্গে হরধিত মন । 
প্রভৃর সাক্ষাতে আসি দিল দরশন ॥ 
আইস আইন বলি হর করিল আদর । 
দেখিয়া! দুর্গার দপ মোহিত অন্তর ॥ 
বাম পাশে বসিল! বিমুখী চন্দ্রমুখী | 
বিদায় হইল বিদ্যাধরী যত সথী ॥ 
রামকৃষ্ণ দাঁল গায় গীত শিবায়ন। 

শুন হর গৌরীর সরস সম্ভাষণ ॥না 


শিবের গৌরী সম্ভাবণ 
গীত ॥ 


তুমি উম! পাষাণছুহিতা ) 
. পরছুঃখে ন। হও ছুঃখিতা ॥ 


শিবার়ন 


নিরিখসি নয়নের আধে। 

বধসি অরুত অপরাধে ॥১% 

আগে স্থধামুখি, সম্মুথে না কহু কেন কথা 
তোমার পুক্রষবধেরে নাহি বাথ ॥ঞ 
কুলিশকঠিন তব উর । 

তাহে প্রমাণ পাইল কুচাঙ্কুর ॥ 

তুমি রাম কুটিল প্ররকতি। 

আমি কেশেতে বুঝিল তব মতি ॥২। 
অন্তরে আছয়ে অন্থবাগ। 

ধনি, তেঞ্ি সে অধরে দেখি রাগ ॥ 
ব্দরীকোমল তব দেহ। 

হৃদয়ে নাহিক পতিলেহ ॥৩॥ 

সম্ভাষা না! কর যদি লাজে। 

তবে তপস্যা! ভাঙ্গিলে কি বা কাজে ॥ 
রামরু্ণ দাস রস গায়। 

তোমারে এমত না জুয়ায় ॥৪|১০| 


কৈলাস ঘাজ্জার অভিপ্রায় 


সহই রাগ ॥ 


পার্বতী বলেন প্র. হেন নাহি দেখি কু 
বনিতা৷ সম্ভাষ সভা মধ্যে । 

ইথে নাঞ্জি বাস লাজ উপরি ত সর্পরাজ 
জটায় জাহুবা দেখি আছে ॥ 


চন্দ্র স্থ্ধ্য হুতাশন তিন নেপ্রে তিন জন 
এই ত পাচের দিব লেখা!। 
পাচ মুখ দশ পাণি আমি তোমা! হেন জানি 


পঞ্চ পুরুষ তুমি এক ॥১। 

প্রভূ হে, সঙ্কোচে শয়নবাসে আসি । 
রমণীর যোগ্য নহি তোমারে নিশ্চয় কছি 

সেবন করিব হৈয়! দাসী ॥ঞ॥ 


হরগৌরীর কৈলাসবাত্র ১৬৩ 


বল্পতের অন্থন্ধপ হয় বল্পভার রূপ 
নায়ক নাফ্িক। তারে বলি। 

তোষা পঞ্চমুখ দেখি আরম তম্বী একমুখী 
তোমায় আমায় কি বা কেলি ॥ 

অস্বিক। শিবের সঙ্গে এই ত প্রসঙ্গে রঙ্গে 
বিভাবরী করিল প্রভাত । 

বিরল তারক লভে কলিগ ভূঙ্গের রবে 


বাহিরে আইলা বিশ্বনাথ ॥ ২॥ 
কহেন গৌরীর প্রতি শুন পরিয়ে হৈমবতি 
অস্বিকাঁর ক্রীড়া এত দূরে। 
হইল আর্ক্ত সন্ধ্যা রজনী করিলে বন্ধ্যা 
বিজয় করহ অন্তঃপুরে ॥ 

রজনীরে প্রণিপাত সত্বরে বন্দিয়া তাত 
যাত্রা কর কৈলাসশিখবে। 

চলহ আপন পুর সন্দেহ করিব দূর 
তত্বকথ! কহিব তোমারে ॥ ৩ ॥ 


পাইয়। বোলের সাৰ সত্য করি তিন বার 
গেলা গৌবী মাএর নিকটে । 

পুষ্পদস্ত আব ভূঙ্গি কাল করাল সঙ্গী 
প্রভু আইল৷ বিষু্পদীতটে 

হেন কালে দেবখষি প্রণাম করিল আসি 
আদেশ করিল! ভ্রিলোচন। 

গিরিবরে বিজ্ঞাপন কর গিয়। তপোধন 


রামকু্জ দাস সুরচন ॥8/১১॥ : 


মাভাপিভার বেদ্ন। 
পয়ার ॥ 


প্রভু বলে শীপ্রগতি চল দেবখধি। 
বিদায় করিয়! আন্ত গিরিয়ে সম্ভাষি॥ 
চলিল। নারদ মুনি আনন্দে মজিয়] | 
উমাধব মাধব কেশব শিব গাইয় | 


আমিন! কহেন খধি হালিয়। র্াসিয়া। 
কি বাকর গিরিরাজ দম্পত্যে বসিয়া ॥ 
প্রস্থান করিয়! হর গেল৷ গঙ্গাতীরে। 
সান সন্ধ্যা ক্রি] সাঙ্গ করিলেন নীবে | 
জানাইল তোমা ছু'হ। প্রতি পুটাগ্রুলি। 
কন্ত। সাজাইয়া দেহ কৈলাসেরে চলি ॥ 
শুনিএ] মুনির বাক্য কহে হ্যালয়। 
গোৌরীর রিচ্ছেদে মুনি বিদরে হৃদয় ॥ 
মেন! বলে নারদ কহিলে তুমি কি। 
কিন্ধপে বঞ্চিব আমি পাঠাইয়া ঝি ॥ 
গৌরী না দেখিলে মৌর ন। রহে জীবন। 
আর ন] শুনিব কাণে গৌরীর বচন ॥ 
শয়ন করিব আমি কারে করি কোলে । 
গরল ভঙক্ষিমু নহে প্রবেশিব জলে ॥ 
কান্দেন গৌরীর মাত। করিয়। বিলাপ। 
বিহ্বল হইয়া গিরি ডাকে বাপ বাপ॥ 
দেখিয়! নারদ ঝষি বুঝাইল হিত। 
মায়। ত্যাগ করি কর শঙ্করের গ্রীত ॥ 
উমার বিলম্বে প্রভূ রহিলেন পথে। 
ব্যাজ না করিহ কন্যা তুল লৈয়৷ রথে ॥ 


হুরগৌরীর কৈলাসধাত্রা 


তবে ত মেনক] রাণী খুনি উপদেশে। 
গৌরীর লাবণ্য বেশ রচিল বিশেষে ॥ 
সঙ্গতি চলিল। তার যত সহচরী। 
সমপিলা উমা সভাকার হাত ধরি ॥ 
মেনকা প্রণতি কবে নারদের আগে । 
পার্বতীর ভাল মন্দ তোমার সে লাগে ॥ 
এতেক বলিয়া রথে চড়াইল স্ৃতা। 
বয়সে বালিকারূপ লাবণ্য অদ্ভুতা৷ ॥ 
পার্বতী প্রণাম কৈল যত গুরুজনে। 
মায়েরে করিল শান্ত প্রবোধবচনে ॥ 


১৬৪ 


কন্যা! উপজিল ম! গ যায় পরঘরে। 
ছেন বুঝি তুমি আছ জমকমন্দিরে ॥ 
মেনকার আনন্দ উমার পরিহাসে । 
কুটুদ্ষিনীগণে অন্ব! সম্ভাষে হরিষে ॥ 
রাঁণীরে ধরিয়। রাখে যত নারীগণে। 
নিবপ্তিয়া গেল রাণী আপন ভবনে ॥ 
গঙ্গাতীর অবধি করিয়া অনুব্রজা। 
অমাত্য সহিত চলে পর্বতের রাজা ॥ 
বিবাহসময় যত করিছিলা দান। 
তাহ শতগুণ করি দিলা বিদ্যমান ॥ 
ব্রহ্মার সমান পূজা করিল নারদে। 
প্রদক্ষিণ প্রণাম করিল তার পদে ॥ 
ভূঙ্গি পুষ্পদস্ত আদি যত অনুচর । 
সভাকাঁরে সমভাব কৈল গিরিবর ॥ 
বস্ত্র অলঙ্কার মাল্য চন্দন বাহন। 
প্রত্যক্ষে সভারে দিল হৈয়া মুদমন। 
করপুটে দাগ্ডাইলা প্রভুর গোচরে। 
হরিষে গদ্গদ চিত্ত বাক্য নাহি ফুনে ॥ 
বিরহ ব্যাদে তার হয় অশ্রপাত। 
এককালে ছুই হৈল হবিষে বিষাদ | 
দেখিয়া বড়ই দয়া কৈল বিশ্বনাথ । 
বলিতে লাগিলা তাঁর ধরি দুই হাথ ॥ 
তুমি গুরুজন মান্য মোর প্রিয়তম। 
সংসারেতে দ্েহপাজ কেবাতব সম 
চিত্তে না করিহ গিরি বিচ্ছেদের ভয় । 
কল্পে কল্পে নিবসিব তোমার আশ্রয় ॥ 
পুটাগ্রলি করিয়া করিলা আলিঙ্গন। 
কৈলাসেরে সদাশিব করিল! গমন ॥ 
ইন্দ্র আদি দিকপাল নব গ্রহ সঙ্গে। 
আগু বাড়াইয়া আইল। হিমালয়শূঙ্গে ॥ 
ব্যালিশ বাদিত্র বাজে শঙ্খ ঘণ্টা ভেরী। 
গদ্র্ব সকল গাঁয় নাচে বিষ্াধরী ॥ 


মহামহোৎসব ছইল হবের বিজয়। 
কৈলাসে প্রবেশ হইল প্রভু মৃত্যুঞ্জয় ॥ 
দুরে হৈতে দেখি গৌরীশঙ্করের রথ। 
উর্ধমুখ করি ধায় ঘতেক প্রমথ ॥ 

নন্দি মহাকাল অসিতাঙ্গ পাওুনাঁথে। 
ভীষণ ভৈরব আঁইল ভৃতসংঘ সাথে ॥ 
আসে পাশে বেষ্টিত তেত্রিশ কোটি দেব! । 
সম্মুখে প্রমথগণ করে উগ্র সেবা ॥ 
চামর ঢুলায় কেশে পাকাইয়া। দৃষ্ট। 
পাছে হৈয়! যায় কেহ নাহি দেই পৃষ্ঠ ॥ 
প্রমথের সেবাএ কৌতৃকী কৃতিবাস। 
দেখিয়। বীভৎসগণ অস্বিকার হাস ॥ 
বাম পাশে প্রভৃর আছেন হৈমবতী। 
রামকৃষ্ণ দাদ ভণে ভাবি শিবশক্তি ॥ 


শিবদুর্গার অভ্যর্থনা 


শুনিঞা সন্কেত শি সপ্ত যৃত্তি ধরি গঙ্গ। 
আইল খফিপত্বীর মহিতে। 

আইলা অলকা ছাড়ি ঘতেক ষক্ষের নারী 
গৌরীরে বসত বসাইতে ॥ 

কুবেরের জায়। খদ্ধি করে দূর্ববাক্ষত দধি 
দাগডাইল বাহির ছুয়ারে। 

আরোপিল যুগে যুগ সফল কদলী পৃগ 
বনমালা তথি শোভা করে ॥১॥ 
হরধষিত যতেক অবলা । 

করিবারে নির্মগ্ছন আনিল অনেক ধন 
সাঁজাইল মঙ্গলের ডাল! ॥ 

ছুই পাশে হেমঘট অশ্বখ পক্ষটি বট 
আত্ম উড়ুম্বরের পল্পবে। 

পঞ্চ শন্তে রাখি তৃর্ণ  পঞ্চাম্ততে রাখি পুর্ণ 
চচিত করিল দধি ষবে ! 


দেবগণের আনন্দ ১৬৫ 


আলিপনা দিয়! রস্তা করিল মন্দির শোভা 
না্বে মণি মুক্তার ঝার!। 

উপরেতে চন্দ্রাতপ পর্যযন্কে রচিত তল্প 
ভদ্রাসনে সাজিল ছুয়ার। ॥২। 

মরীচির জায়! কলা জালিলেন দীপমালা 
দ্বারদেশ প্রাচীর প্রাঙ্গণে । 

সৌরভে গগন ব্যাপে অগোৌর গুগ গুল ধূপে 
পাজল! জালিল স্থানে স্থানে ॥ 

তাল উপমিত উভে কনক দণ্ডেতে শোঁভে 
বৈজয়স্তী কলস চামর। 

কৈলাস রঙ্গত গিরি কনক নিশ্মিত পুরী 
দ্বাদশ যোজন পরিসর ॥৩॥ 


দিয়! চন্দনের ছড পাতিল নেতের গেড় 
সিংহদ্বার হৈতে শ্রীঘবে। 

তুবনমোহম বেশে গোধূলি সময় দেশে 
প্রবেশ হইল] কন্তা বরে ॥ 

অন্বরে অমরকুল বরিষে মন্দার ফুল 
ভ্রিজগতে জয় জয়কার। 

নারীগণ কুতুহলী দেই ঘন হুলাহুলী 


রামকৃষ্ণ দাস কহে সার ॥৪॥ 


বধেবগণের আনন্দ 
পয়ার ॥ 


সপ্ত মৃত্তি হৈয়া গঙ্গী ধরিল দুয়ার । 
থদ্ধি রস্তা মেধ! হৈল সঙ্গতি তাহার ॥ 
'সিংহদ্বারে আসিয়া প্রভুর রথ লাগে। 
দ্বার ছাড়ি রামাগণ দাগ্ডাইল আগে ॥ 
দান মানে সভাকার করি পরিতোষ । 
তারাবতী বলে হৈল সময় প্রদোষ ॥ 
রথে হৈতে উঠিয়া পাদুকা দেও পায়ে। 
গৃহপ্রবেশের শুভ ক্ষণ বহিয়। ষায়ে ॥ 


গুরুপত্বী তারার বচন সভে রাখে। 
পূর্ণ কলস দিল! পার্বতীর কাখে॥ 
আগে আগে যান গঙ্গ। দিয়া জলধার]। 
পার্ধর্তীর করে ধরি লৈয়! যায় তারা ॥ 
কন্তা বর ভত্রামনে বসাইল একত্র । 
শিরেতে ফিরায় লৈয়। রত্ব মণি ছত্র ॥ 
মাছল্য প্রশস্তপাত্র সম্মুখে থুইয় | 
নির্শস্ছনা ছুহারে কিল অনয] ॥ 
রত্বমগ্পে বার দিলা হরগৌরী। 
ইন্দ্রেব আজ্ঞায় আইল পুলোমকুমারী ॥ 
সংপুটে প্রণাম করি দিলা পুষ্পাঞ্জলি। 
মধুপূর্ণ পাত্র দিল হৈয়! কুতৃহলী ॥ 
শিবের উৎসবে নাচে আনন্দে নারদ। 
হাহা হুহু পুষ্পদস্ত নাচে চিত্ররথ ॥ 
নাচেন শিবের সখ! হইয়া কৌতুকী । 
স্্রীগণ হাসেন কুবেরের নাট দেখি ॥ 
তুন্দিল যক্ষের রাঁজ। হুলস্থুল পেট । 
দুই হস্ত তুলি নাচে মাথা কৰি হেঠ ॥ 
আনন্দে নাচেন ইন্দ্র দিয়! ঘুরপাক । 
অবিলম্বে ফেরে যেন কুমারের চাঁক ॥ 
ঝলমল করে তার সহম্্ম লোচন। 
মেঘাগমে শিখী যেন ধরিল পেখম ॥ 
হবিষে নাচেন যম স্থূল একপাদ। 

দুরে হৈতে শুনি তার গোঁড়তালি শব ॥ 
অঙ্গতঙ্গ করি তথা নাচেন বরুণ। 
দেবতার নৃত্যে প্রত €হল। সকরুণ ॥ 
পূর্ণকাঁম হও সভে কৈল আশীর্ব্বাদ। 
প্রণাম করিল সভে পাইয়। প্রসাদ ॥ 
নিজ স্থানে গেলা যদ্দি দেবা! দেবীগণ। 
কৈলাসে রহিল হর গৌরী ছুই জন ॥ 
পাবিষদগণ গেল। নিজ নিজ স্থলে। 
পার্বতী শঙ্কর কথা কহেন বিরলে ॥ 


১৬৬ 


বিষ্ুনামমাহাত্ত্য 


পার্বতী বলেন প্রস্থ কহ মোরে জ্ঞান। 
পূর্ব্বে সত্য করিয়াছ দেহ এই দান ॥ 
দ্বেবের দেবতা তুমি ব্রিজ্বগতে রাজা । 
কহ তুষি কর কোন্‌ দেবতার পূজা ॥ 
আদি অন্ত নাঞ্জ তুমি পুরুষ স্বতস্ত্। 
পরতন্ত্র নু তুমি জপ কোন্‌ মন্ত্র ॥ 
ঈশ্বর কহেন শিবা কহি তত্বকথ!। 
আমার আরাধ্য নারায়ণ শুদ্ধদত্ ॥ 
আপনার মৃত্ত্যস্তর আপুনি যে পৃজি। 
পরস্পর একভাব নাহি সজি নিজি ॥ 
মৃত্যুগয়পদ্দ পাইল নারায়ণ ভজি। 
ংহার করিয়া পুনর্ববার হুট সবজি ॥ 
আমার শরীরে নারায়ণের নিবাস। 
আমা হৈতে নানা মৃত্তি পাইল প্রকাশ । 
বিষণ লীলাবিগ্রহ ধরে নান! তনু । 
আত্মীরপ আমি তার প্রলয়েতে স্থাণু ॥ 
ব্রহ্ম সনাতন তি'ছো স্পৃহা নাহি ভোগে। 
শরীর ধরেন বশ হৈয়। ভক্তিযোগে ॥ 
ভক্তি অহথরূপ তাঁর করি পূর্ণকাম। 
এই দেহে বিশ্রাম করেন পরিণাম | 
বনু কল্প তপস্যা করিল! পল্মালয়!। 
তবে সে লক্ষ্মীর প্রতি করিলেন দয়] ॥ 
লঙ্ীর বিলাস হেতু বৈকুণ্ধধাম। 
কলে কল্পে জপি তার গুণ কণ্খ নাঁম ॥ 
বিশ্বব্যাপক বিষণ নামের বুযতৎ্পতি। 
কর্ম হইতে হয় তার নামের উৎপত্তি ॥ 
আপে নার] ইতি প্রোক্তা। পুরাণবচন। 
যুগে যুগে তেঞ্ি তার নাম নারায়ণ ॥ 
যেই নাম হৈতে মুক্ত হৈল! অজামিল। 
বিষুনাম জপি দিদ্ধ হইল। কপিল ॥ 


জন নামে অস্থরের করিল! মদন । 
তেকারণে আর নাম হৈলা জনার্দিন ॥ 
প্রহলাদ যে নাম জপ করিয়া হরিষে। 
কত্যায় পাইল রক্ষা কালকৃট বিষে ॥ 
দেবের আবাস তেঞ্ি বাসুদেব নাম। 
সহমত নামের তুল্য এক রাঁমনাম ॥ 
বাস্থদেব জপি ঞ্রব পাইল দিব্য স্থান । 
রামনামে হৈল বান্নীকির পরিত্রাণ ॥ 
স্বরণে হরেন পাপ তেঞ্ডি নাম হরি। 
জপিলে পুণুবীকাঁক্ষ ভবভয় তরি ॥ 
গ্রহণে কাশীতে করে কোটি ধেনু ঘান। 
তথাপিও নহে এক নামের সমান ॥ 
গোবিন্দ গোবিন্দ শব্দ যেই জন বুটে। 
ন1 যায় যমের দূত তাহার নিকটে । 
মুকুন্দ স্মরণে পাঁপ নাহি রহে ঘটে। 
বামন ম্মরণে লোক নিস্তরে সন্কটে ॥ 
নরসিংহ স্মরণে না রহে কোন ভয়। 
মাধব নামেতে লোঁক করে সর্ধবজয় ॥ 
কায় মন বাক্যে কিবা ম্মরয়ে কপটে। 
কৃষ্ণনামে দৈত্য দানবের ব্ল টুটে ॥ 
প্রসঙ্গে কৃষ্ণের নাম যে করে ম্মরণ। 
সকল পাতকে মুক্ত হয় সেই জন ॥ 
এই নাম সত্য সত্য ইথে নাহি আন। 
নাম জপ কৈলে তুষ্ট প্রভূ ভগবান ॥ 
কহুন না হয় গৌরি নামের মহিম|। 
কোটি কল্পে দিতে নাঞ্চি পারি তার সীম ॥ 
মুকুন্দ মাধব মধুস্থদন মুরারি। 

চারি মুখে ব্রহ্মা জপ করে নাম চারি ॥ 
আমি পঞ্চ মুখে তার লই পঞ্চ নাম। 
দিবা রাত্রি মাঞ্ি উম! জিহবার বিরাম ॥ 
রাম দাস রচে শিব শব! সত্য । 
বিষুর মহুত্ব উম] কছিতে অকথ্য ॥ 


শিবের প্রেত-গাহচর্ষ্যের কারণ 


বিষুঃর বিভিন্ন নাম 


শ্ররাগ ॥ 


শুন দুর্গা কহি তত্ব সেই হরি শুদ্ধ সত্ব 
কি কহিব তাহার মহিম!। 

যদি কহি পঞ্চ মুখে প্রতি কল্পে যুগে যুগে 
তবে নাহি দিতে পাবি সীম। ॥ 

মহাপ্রলয়ের ফালে শয়ন করেন জলে 
মহানারায়ণ অভিধান। 

কেশবের নাভিপল্প বিধাতার জন্সসন্প 
কল্পে কল্পে এই অনুষ্ঠান ॥১। 

উমা গ, সংসারের সার বিষ্ুনামসেবা। 

আমি অবতরি শেষে ব্রহ্মার ললাটদেশে 
বিষণ অংশে উপজে ত্রিদেব। ॥ঞ। 

আমি আছি [কায়] কায় কল্প দেখি ক্ষণপ্রায় 
তি'হো। সে নিগুণ নিরাকাঁর। 

মৃত্তি নে চিরস্থাই কীন্তি তার আমি গাই 
যুগে যুগে নান। অবতার ॥ 

মৎস্য কৃর্ম নরসিংহ মহাক্রোড় এক শৃঙ্গ 
পৃথু ধন্স্তরি তিন রাম। 

বৌদ্ধ বামন কন্ধী ষত মৃত্ভি তার দেখি 
সর্বকাল সত্য তার নাম ।২॥ 

নরনারায়ণ যজ্ঞ মুনি দত্াত্রেয়সংজ 
নার্দ কপিল বেদব্যাস । 

মাক ণ্ড তাহার তু আর স্থায়নভুব মন্তু 
বনুরূপ প্রভু শ্রীনিবাস ॥ 

দেবতার পতি জিঞ্চু আদিত্যগণেতে বিষু: 
নাগমধ্যে তিহো৷ সে অনস্ত। 

সত্রীলিঙ্গে মোহিনী নাম বেদের মধ্যেতে সাম 
রূপের নাহিক তার অস্ত ॥৩ 

চিত্তে তাছে ধরি ধান গাই ত্বার গুণগান 
পাদোদক ধরিলাঙ কেশে। 


১৬৭ 


গন্ধ পুষ্প দিয় পুজি দেই তগনান্‌ ভি 
কালে কালে আছি এই বেশে ॥ 

নানা অবতার ধরি আমারে ভজেন হরি 
বিলাসে থাকেন সুখে ভোগে । 

রামকৃষ্ণ দাঁল গায় এই বিশ্ব নাশ যায় 
আমি যদি নাহি থাকি যোগে 1৪1 


শিবের প্রেত-সাহচর্যের কারণ 
পয়ার ॥ 


এই ত কথায় গৌরি ন! বুঝিহ ভ্রম। 
আমি তার পূজ্য তিহো আমার পরম ॥ 
এতেক শুনিঞা। চিতে হইল প্রত্যয় । 
হরি হর একতন্ ভিন্ন কু নয় ॥ 

তবে ত জিজ্ঞাসা তীরে কবিলা পার্বতী । 
স্বর্গ থাকিতে কেন শ্বশানেতে স্থিতি ॥ 
অস্থি চম্ম কেশ ভন্মে পরিপূর্ণ চিতা। 
আতায়ি বায়দ শিবা ডাকে চতুভিত] ॥ 
কেমনে নিবাস তাঁহে কর পৃতিগন্ধে। 
স্বমেরুশিখরে কেন না থাক আনন্দে ॥ 
প্রভু বলেন এই কথা তোমারে অবেদ্য। 
পৃথিবীর মধ্যেতে শ্বশান বড় মেধ্য ॥ 
পঞ্চ ভূত যেই স্থলে পায় ত পঞ্চত্ব। 
কি কহিব উমা সেই স্থানের মহত্ব | 
শ্ুশান বলিয়। না করিহ হতশ্রদ্ধা। 
শ্মশানে করেন জপ বড় বড় সিদ্ধ ॥ 
সাধক হইয়া ষেই শ্মশান জাগায়। 

অল্প পরিশ্রমে মনোভীষ্ট ফল পায় ॥ 
শ্বশানের জপে লোক সাধে চতুর্বর্গ। 
পিতৃবন তুল্য দুর্গ নহে কোন স্বর্গ ॥ 
অমেধ্য সকল ধর! চিত সর্ব ঠাঞ্রি। 
অদগ্ধ মবতিক! আমি কোথাহ না পাই ॥ 


১৬৮ 
১ 


পৃথিবীতে জন্মে যত স্থাবর জঙগম। 
সকল মৃত্তিকা হয় বিধির নিয়ম ॥ 

শবের শরীরে অগ্নি লাগে ঘেই কালে । 
তাহার যতেক পাপ প্রবেশে পাতালে ॥ 
শরীরের তিন গতি ভম্ম বিষ্ঠা কমি। 
তু ভন্ম হলে জীব হয় শ্বর্গগামী ॥ 
সিন্ধপীঠ পিতৃবন শুন হৈমবতি। 

এই হেতু শশানেতে আমার বসতি ॥ 
যুদ্ধের কৌতুক দেখি যুঝে ছুই বল। 
সাহসী জনের আমি হই অনবল ॥ 
ব্তোল ভৈরব ভূত ঘতেক প্রমথে । 
মুণ্ডে মুণ্ডে গেঁড়ু খেলে দেখি বমি রথে ॥ 
শ্মশানে মশানে উমা আমার নিবাস। 
প্রভুর বচনে হৈল পার্বতীর হাঁস ॥ 
শ্মশান মশান প্রভূ তোমার পবিত্র । 
ঘত কিছু শুনি সব অদ্ভুত চরিত্র ॥ 
দেবত] গন্ধরবর্ব আছে অপ্ধরী কিন্নর। 
তবে কেন সঙ্গে ভূত পিশাচ কিন্নুর ॥ 
শুনিঞা৷ গৌরীরে প্রত্যুত্তর দিল] হাঁসি। 
কথার ছলাদ্ তুমি পোহাইবে নিশি ॥ 
এককালে ত্রহ্ষা ব্রহ্মবালুকার তটে। 
আবির্ভাব পাইল তাহার ললাটে ॥ 
আমারে আদেশ বিধি কৈল পুত্রভাবে । 
স্থটি স্তজ মহাদেব শ্রুতি অস্থভাঁবে ॥ 
আম! না চিহ্ছিল ব্রহ্মা নিজ অহস্কারে। 
শুনিএলা জন্মিল ক্রোধ আমার অন্তরে ॥ 
আমার নিঃশ্বাসে জন্ম অন্থর ভৈরব। 
ভূত প্রেত বাক্ষদ অদ্ভুত অবয়ব ॥ 

এক এক কন্ধে কার দশ বিশ মুগ্ড। 
কারে। কারে! সিংহ ব্যাস্ত কপি সম তুণ্ড॥ 
লোলজিহবা বিরূপাক্ষ বিকটদশন । 

চর্দ চিরি দিগস্বর আকুতি ভীষণ ॥ 


ব্রন্মারে দেখিয়া চাহে করিবারে গ্রাস। 
নৌন্র গণ দেখিয়া ব্রন্জার হৈল আস ॥ 
বিরম বিরম কুদ্ত্ স্থষ্ট নাহি কাধ্য। 

এই গণ লইয় তুমি কর নিজ রাজ্য ॥ 
সেই দিন হৈতে ভূত প্রেত অন্ুচর । 
অশ্ব বাঁক্ষপ যত কেহ নহে পর।॥ 
সকল আমার সৃষ্ট উত্তম অধম। 
ভক্তিভাবে সব আমি দেখি এক সম ॥ 
দেবতা অসুর ষক্ষ রাক্ষস কিন্নর । 

সিদ্ধ সাধ্য পিশাচ গুহাক বিগ্ভাধর ॥ 
গন্ধর্বব থেচর ভূত দেবের গণন।। 

পশু পক্ষী মহুত্তের পুরুষ অঙ্গন] ॥ 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ শুত্র নান৷ জাঁতি। 
সপ্ত পাতাল নাগলোকের বসতি ॥ 
জলে যাদ্দোগণ ষে বা জ্ঞানবস্ত জীব। 
পূজা ভক্তি নাঞ্ জানে ডাকে শিব শিব 
তাহার নিকটে আমি যাই তিন ভাকে। 
আচশ্বিতে রক্ষা তার হয় ছুব্বিপাকে ॥ 
মহাদ্দেব মহাদেব যেই করে শ্তি। 
অস্তরীক্ষ ধাই আমি তাহার সংহতি ॥ 
সর্ধবকাল বিষণ দেবগণের সপক্ষ । 
অমরত্ব পাইল সভে সোমরস ভক্ষ ॥ 
তেকারণে দেবতার হয় অহঙ্কার । 
নিফণ্টক হৈলে সভে করে অবিচার ॥ 
এই হেতু স্থট্টি কৈল দেবের সপত্ব। 
ভক্ত জনে রক্ষা করি হইয়] সঘত্ব ॥ 
কহিল তোমারে আমি আপন বৃত্তান্ত । 
আম প্রতি আজি সাজিয়াছে বতিকাস্ত। 
অন্ত কথ! দূর কর শুন হৈমবতি । 
শত্রহন্তে রক্ষা! কর কহিল সংপ্রাত ॥ 
বাঁমরুষ্জ বিরচিত গীত শিবায়ন। 

ভক্ত জনে রক্ষা কর প্রভূ পঞ্চানন ॥ 


শিবের পিনাক € বর্গধারণের কারণ 


শীত ॥ 

শুন প্রতু প্রাণেশ্বর জিজ্ঞাসিতে করি ভর 
করে কেন সতত পিনাক। 

দৃঢ় শব্ধ রসে রগ সবেতে সংযুত সিঞ্া €?) 
বেঁঝ দাহিকারে কর তাক (?)॥ 

মুগয়া না যাও বনে শত্রু নাহি ব্রিভূবনে 
তিল এক নাহি কর ত্যাগ । 

বেহার বিলাস কালে রাখ টয়! বাছুমূলে 
কি লাগি এতেক অনুরাগ ॥১॥ 
অভয়ারে উত্তর করিল! এই ভব। 

করি আমি ধর্ম রক্ষা দুষ্টের দমন দীক্ষা 
তেকারণে ধরি অজগর ॥ প্র ॥ 

যুদ্ধ করি থা তথ! আমি বধ করি এথা 
মরে যত দৈত্য দানব । 

যাহা প্রতি শোষি বাণ ন] রহে তাহার প্রাণ 
এই ধন্নু কাল অবয়ব 

ৃত্যু মুত্তিমান্‌ শরে জীবের জীবন হরে 
আমুঃ শেষ কন্ম অনুসারে । 

উপলক্ষ্য ধন্মরাজ এই মাত্র তার কাজ 
স্থথ দুঃখ ভূ্ধায় প্রকারে ॥২॥ 

অন্তরীক্ষে দেখি উর্ধে জ্যোতিধচক্রের মধ্যে 
কৈল ব্রহ্মা ছুহিতাগমন । 


ধরি মুগব্যাধ তন্থু করেতে শর ধন্ধু 
আমি কপি ব্রহ্মার দমন ॥ 
এইরূপ মুগী মগে আছে দুর্গ! যুগে যুগে 


সহযোগ ন। হয় বিচ্ছেদ । 

নাহি পায় অবসর ব্রন্ধারে মারিতে শর 
নিধুবনে বধিতে নিষেধ ॥ 

না করি ব্রহ্মার ত্রোহ খণ্ডাই অজ্ঞান মোহ 
তেঞ্িঃ রক্ষা পায় ব্রহ্গচরয্য | 

চাহিয়! প্রভুর আস্ত  পার্বতীর হৈল হাস্তয 
কহ শুনি এ বড় আশ্চর্য্য ॥ 
১৬৭ 


নানা পুরাণের কথা 
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গৌরী শঙ্ষরের পায়ে যামকফ। ঘাস গায়ে 
পণ্ডিত ক্ষেমিবে কাব্যদোষ। 

প্রবন্ধে গিয়াছে গাথা 

শুনিঞা। পাইবে পরিতোষ ॥9॥ 


শিবের পিনাক ও জর্প ধারণের কারণ 
ঘোষা ॥ 


মোরে দয়! করহ দয়াল দিগন্বর । 
শরণ লইতে তারে নাহি কর পর ॥ 


পয়ার ॥ 


হাম্যমুখে পার্বতী করেন নিবেন । 
বিচলিত হৈল কেন বিধাতার মন ॥ 
বেদবক্ত। প্রজাপতি জগতের পিতা । 
গমন করিল কেন আপন ছুহিত। ॥ 
পূর্ববকথা প্রভৃতিরে করিল! প্রকাশ । 
ব্রন্মা এককালে আরক্তিল তবন্তান ॥ 
ধ্যান করি মনে এই করেন অভীষ্ট । 

চক্ষু মেলি চাহিতে দেখেন সেই স্থষ্ট ॥ 
জন্মাল্য মানসপুত্র নয় প্রজাপতি । 
অহঙ্কার চিত্তে হোল আমি বড় যতি ॥ 
ভগ লিঙ্গ সংযোগে যে জন্মে জরায়ুজে। 
তাহা ত্ষ্ট করি আমি আপনার তেজে ॥ 
অর্ধনারীশ্বর মৃত্তি দেখিলাঙ শিবে। 
শ্রীবংসলাঞ্থন দেখিলাঁও বাহ্থদেবে ॥ 

্রহ্ধা বিস্কু বাস্থদেব এই ত ত্রিদেবা। 
ইথি মধ্যে দু'হার আছেন আ্ত্রীসেবা ॥ 
সংসারবৃক্ষের বীজ আমার ত্রহ্মণ্য। 
জিতেন্দ্িম আমার সদৃশ নহে অন্ত ॥ 
দিগস্বর পীতাম্বরের অন্গসঙ্গী বাম।। 
কাহা হৈতে রক্ষা কেহ নাহি চিনে আমা ॥ 


১৭৪ 


এতেফ ভাবিতে চিত্তে হইল বালন।। 
জন্মাইব এক কন্যা! চাকুচন্দ্রানন! ॥ 
মনেতে ভাবিতে কন্য। জন্মিল মানসী । 
উপম!| দিবারে নাগ্ি পরম রূপসী ॥ 
ক্ষণেক বিলম্বে বালা হইল যুবতি । 
দেখিয়া চঞ্চল হৈল বিধাতার মতি ॥ 
সেই ত্রন্মলৌকে আমি যোৌগেতে নিবসি। 
উর্ধবাহু একপদে আছে সপ্ত খষি। 
ইঙ্গিতে বুঝিল কন্তা৷ জনক কামুক । 
সাধ্বসেতে চাহে আমা সভাকার মুখ ॥ 
পদ্মাসন ছাড়ি ব্রহ্ম! গ্রসারিল পাণি। 
না গণিল অপযশ না গণিল গ্লানি ॥ 
নির্লজ্জ দেখিয়। বাপে সেই ত তরুণী। 
ছাঁড়িয়। কামিনীব্প হইল হুরিণী | 
কাতরলোচনে চাছে ভয়ে লাজে দ্রুত। 
মুগরূপ ধরি ব্রহ্মা হেল উপনীত 
ক্রোধেতে আমার তথা হৈল মৃত্তস্তর | 
মৃগব্যাধরূপে আমি লৈল ধন শর | 
শৃঙ্গারের কালে জীবে না করি প্রহার । 
তেঞ্ড রক্ষা! পায় ব্রহ্ম! না কৈল সংহার ॥ 
দেখ বিগ্ভমানে এই আছয়ে আকাশে। 
মবগশিরা নাম নক্ষত্র শিরোদেশে ॥ 

ধর্ম রক্ষা হেতু এই ধরিল পিনাক। 
এথা হৈতে দেখি সপ্ত গর্ত সপ্ত নাক ॥ 
শুনিঞ। এ সব কথা গৌরী চন্দ্রমুখী। 
কছিতে লাগিলা কিছু হইয়া কৌতুকী ॥ 
যেহেতু তোমার পঞ্চ মুখ তিন অক্ষ। 
যে নিমিত্তে ভৃত্য হৈল ভূত প্রেত যক্ষ। 
শুনিলাও যে কারণে চড় তুমি উক্ষে। 
পিনাকের কথা এই দেখিল প্রত্যক্ষ ॥ 
তোমার দেহেতে দেখি ভূষণ তৃজন্ । 
ইচ্ছা! কর কেমতে কামিনীপরিহজ ॥ 


শিষায়ন 


হীনযোনি কি হেতু হইল এই অঙ্গ । 
শুনিব তোমার মুখে এই ত প্রসঙ্গ 
পীযূষের কণ! হেন ভবানীর বাণী। 
শুনিএ সম্তোষচিত্ত মুগ্ধ শূলপাণি ॥ 
কহিতে লাগিল! হর ভূষণ বৃত্তাত্ত। 
বাস্থকি আমার সঙ্গে থাকেন নিতান্ত ॥ 
অঙ্গদ বলয় আর কর্ণের কুগডল। 
হীনষোনি নহে সর্প ব্রহ্মার কুস্তল । 
এককালে কল্পমুখে হৃমেরুশিখরে। 
হৃষ্টের উতদ্তব হেতু ব্রহ্মা তপ করে ॥ 
স্থাবর জঙ্গম নাঞ্জি জলে একার্ণব। 
প্রথমে জন্মিল যক্ষ রাক্ষদ ভৈরব 
স্নান করি পরমেঠী বাদ্ধিলেন শিখা। 
হেন কালে ভয়ঙ্করগণ সঙ্গে দেখ। ॥ 
উপড়িল কেশ তার পেলিলেন জলে । 
জীবন্যাস পাইয়া তারা তরঙ্গেতে চলে ॥ 
অপসব্যে ঠাঞ্ডি ঠাঞ্চি হৈল সর্প নাম। 
নানাব্ণ হেল রক্ত পীত শ্বেত শ্যাম ॥ 
সেই কালে আমি আছিলাও ব্রন্মলোকে । 
আঁভরণ করি সর্পে পরিল কৌতুকে ॥ 
কর্ণেতে কুগ্ডল পরি জন্মিল আনন্দ। 
কেয়ুর বলয়! আর কৈল কটিবন্ধ ॥ 
হার! চুরি নাঞ্চি যাঁয় এই অলঙ্কার। 
পবন ভোজন করে না লাগে আহার ॥ 
পুরাতন নাঁঞ হয় কতু নাহি ভাঙ্গে। 
বন্ধক না রাখে কেহ যাচক নামাগে॥ 
অপূর্বব ভূষণ দুর্গা পরি আমি অঙ্গে। 
তোমারে আগমকথা কহিল প্রসঙ্গে ॥ 
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন। 
পুনর্বার ভবানী করেন নিবেদন | 


প্রলয়-বিবরণ ১৭১ 


প্রলয়ের কারণ 
গীত ॥ 


শুন কহি কান্ত সকল সিদ্ধাস্ত 
কথায়ে কল্লিলে তুমি। 

কহ মহাশয় কিরূপে প্রলয় 
হয় তাহা শুনি আমি ॥ 

কে এই সংসার হজে বারে বার 
সংহার করয়ে কে বা। 

যত চরাঁচর কে ইথে অমর 
থাকে কোন্‌ কোন্‌ দেবা ॥১॥ 
শঙ্কর শুনিঞা গৌরীর কথা। 


কহেন ঈশান জানিএণ না জান 
রজনী বহাঁও বৃথা ॥ঞ। 
যতেক সন্দেহ নাহি জানে কেহ 
এককালে কর পৃচ্ছা । 
কহি পঞ্চ মুখে তৃমি শুন হুখে 
যতেক তোমাব ইচ্ছা। 
বলেন ভবানী সুধা সম বাণী 
প্রভূ কর অবধান। 
বক্তা পঞ্চাননে এ ছুই শ্রবণে 


কেমতে করিব পান ॥ ২॥ 
নাথ, না জানি তোমার ভক্তি। 


কর কপালেশ ধরি তব বেশ 
দেহ মোরে হেন শক্তি ॥ ৬ ॥ 

ভি তব পদ ন৷ চাহি সম্পদ 
জ্ঞান দেহ অবিলম্বে। 

চন্দনের ভ্রম কবে আত্মলম 
দেখ অনুগত নিষ্বে ॥ 

শঙ্কর হাসিয়া সঙ্কোধিয়। প্রিয়। 
ব্সাইল উরুদেশে। 

কূরহ আগ্লেষ হর ম্মরকেশ 


জ্ঞান শিখাইব শেষে ॥ ৩। 


গৌরি, ইহাতে না করি দুন। 

যে লএ কাটিআ৷ মন্ত্র ভাগ্ডাইআ 
তাহাকে না করে গুণ ॥ ্॥ 

আর এক কালে সমুস্ত্রের জলে 
কহিল আগমবিষ্তা | 

নিত্রায় ভবানী হইলে খগজ্ঞানী 
মীননাথ হইল সিদ্ধা॥ 

চিত্তের চাঞ্চল্য করহু কৈবল্য 
তবে সে কহিব জান। 

প্রলয়ের কথ! হেমস্তহৃহিতা 
কহি শুন সাবধান ॥ ৪॥ 
গাএ রামকৃঞ্$ কবি। 

কহে সব বেদ নাহি করি ভেদ 
যেই দেব সেই দেবী ॥ প্র 


প্রলয়-বিবরণ 
পয়ার॥ 


প্রভু বলে তুমি আস্তাশক্কি কাত্যায়নী। 
ব্রহ্মার তপস্যা হৈতে হৈলে দাক্ষায়ণী ॥ 
ভদ্্রকালীরূপ তুমি হইলে এককাঁলে। 
দৈত্য দানব নাশ কৈলে বাহুবলে ॥ 
চামুণ্া প্রচণ্ডা তুমি হও বিশালাক্ষী। 
এককালে হৈল খ্যাতি তোমার ইন্দরাক্ষী ॥ 
এককালে তুমি তেজোরাশিসমুস্তবা । 
হইল সহত্র হস্ত বিছ্যুতের প্রভা ॥ 
এককালে তুমি হইয়াছিলে শাকস্তরী। 
পাপ বাক্ষসী রক্তদস্তিক! ভ্রামরী ॥ 
এককালে ফোগমায়! নন্দের নন্দিনী । 
বিশ্ধ্যাচলে অষ্টতূজ। পঞ্চান্তবাহিনী ॥ 
যুগে যুগে নান! ক্ধপ ধর হৈমবতি। 
আপন চরিজ যত হইলা বিশ্যৃতি॥ 


১৭২ 


প্রতি মন্বস্তরে তুমি ছিল! কল্পে কল্পে । 
শিশুনী হইল! ইবে শয়নের তল্লে | 
অমিতের তুল্য এই নিত্য সংসার । 
জন্ম মৃত্যু তুল্য সহি উৎপত্তি সংহার। 
চতুর্দিশ মনস্তরে ব্রশ্মার দিবসে । 

একো মন্ৃস্তরে একত্বরি যুগশেষে ॥ 
কোন মন্বস্তরে উমা উঠেন বাঁড়ব। 
দহন করিলে হ্যটি হয় একার্ণব ॥ 
কোন মন্বস্তরে নাম্বে পৃথিবী পাতাল। 
অষ্ট কুলাচল পড়ে করি দোলমাল। 
কোন মহ্বস্তরে বাযু উনপঞ্ধাশত। 

ঝড় বৃষ্টি করি ভাঙে নগর পর্বত ॥ 
সম্বর্ড মেঘের শুনি নির্ঘাত গঞ্জন। 
গর্তে নাগলোক মরে করি বিষোন্বন ॥ 
কোন মন্বস্তরে ছুর্গ| হয় যুগক্ষয়। 
শতেক বৎসর মর্তে অনাবু্টি হয় ॥ 
মরক ছুভিক্ষ হয় না উপজে শশ্য । 
পণ্ড পক্ষী নাঞ্জি রহে ন] জিয়ে মনুষ্য ॥ 
জিভূধন নাশ যায় কোন মনৃস্তরে | 

যে জন্মিঞ্ থাকএ মনুর অধিকারে ॥ 
সপ স্্ধ্য উদয় করেন এককালে । 
সাগর শুখায় জল না রহে পাতালে | 
উর্ধ অগ্নি আসিয়া দাহন করে হয । 
ব্যোমকেশ আমি মেঘে করি হুধাবৃত্ি | 
পুনর্বার হয় যত স্থাবর জঙ্গম। 
সংক্ষেপে কহিল মন্বত্তরের নিয়ম ॥ 
্রন্ম! বিষু থাকেন যতেক বৃদ্ধ খখি। 
জ্যোতিশ্চক্রে থাকে গ্রহগণ রবি শশী ॥ 
থাকেন উল্নুক পক্ষ বায়স ভূশ্তগু। 
বৃক্ষেতে অক্ষয় বট মুনিতে মার্কগু | 
এইবূপে চৌদ্দ মন্বস্তর অবশেষ । 
ব্রহ্মার দিবস যায় রজনী প্রবেশ ॥ 


শি্াক্সন 


নিদ্রায় কাতর ব্রহ্ম! হতেন গ্রদোষে। 
প্রলয় করিয়া তায়ে সর্বলোক ঘোষে ॥ 
তৃতীয় লোচনে আমার উপজে অনজ। 
চরাচর দগ্ধ হয় যত জল স্থল । 

সপ্ত স্বর্গ ভন্ম হয় সপ্ত পাতাল । 
প্রজাপতি নষ্ট হয় গ্রহ দিকৃপাঁল ॥ 
দিবাকর নিশাকর আর ধমঞ্জয়। 
আমার লোচনে আসি করেন আশ্রয় ॥ 
আমার জটার জলে উপজে প্রবাহ । 
জলেতে স্থমের ডুবে দুর হয় দাহ ॥ 
এই ত্রক্ষাগুডিম্ব পরিপূর্ণ অন্ত ) 

বিষ্ণুর আলশ্য হয় নাহি অবলম্ব 
যোগনিদ্রাবশ যদি হৈল ভগবান্‌। 
শেষ নাগ দিয়া আমি হই অন্তর্ধান 
নাগের শধ্যায় বিষু থাকেন শয়নে । 
নাভিতে পঙ্কজ হয় ব্রদ্মার কারণে ॥ 
অজ্ঞান হইয়া! ব্রহ্মা পড়ে পদ্মকোশে । 
মুক্ত হৈয়া চারি বেদ জলেতে প্রবেশে । 
আমি কালরূপ শিবা তুমি কাঁলরাত্রি। 
আপন! না জান তুমি সভাকার ধাত্রী ॥ 
নয় শয় চৌরানই যুগ ব্রহ্মা! জাগে। 
সহম্বেক যুগ সংখ্যা সন্ধ্যা ছয় যুগে ॥ 
সহম্স ুগেতে হয় বিধাতার নিশ1। 
ইহার ভিতরে ছয় যুগ হয় উবা॥ 
কালরাত্রি গ্রভাত গোবিন্দ পুনর্বার | 
মত্ত্যন্ধপ ধরি করেন বেদের উদ্ধার ॥ 
রঙ্গ! স্যরি হজেন পালক হৃধীকেশ। 
কথো। কাঁল থাকি আধি ধরি গুধ বেশ ॥ 
বশ হইয়! ত্রদ্মার দেখি ভক্কিভাব। 
নীললোহিতরূপে পাই আবির্ভাব ॥ 
শুন কহি ভবানি ব্রন্ষীর আযুদ্দীয়। 
ছুই সহমত যুগে তার দিব রাত্রি হয় ॥ 


লিঙ্গগৃজার কারণ 


তিন শয় ধাটি দিনে হয় সম্বৎসর | 
জীয়েন ইহার এক শত আষ্টোততর ॥ 
তবে এক ব্রহ্মার শরীর হয় পাত। 
সকল সংসার আমি করি ভস্মসাৎ ॥ 
সেই ভস্ম অঙ্গে এই মাধি সর্বকাল। 
সঞ্ণ ত্বর্গ চুণণ করি সঞ্চ পাতাল । 
আমার শরীরে হরি করেন নিবাস। 
জলে জল মিশে যেন হুতাশে হুতাশ ॥ 
ক্রকুটি করিয়া! আমি নাচি চিরকাল। 
গগনমগ্ডলে বিস্তারিয়। জটাজাল॥ 
সঙ্কোচ পাইয়! ধরা! হয় যেন দণ্ড । 
শূন্যেতে ভাঙ্গিয়া আমি করি থণ্ড খণ্ড। 
খণ্ড প্রলয়ে গৌরি থাকে ভূতগ্রাম। 
মহাপ্রলয়েতে করে আমাঁতে বিশ্রাম ॥ 
রামকুষ্ণ দাস কবি গাইল পয়ার। 

ছয় কথা '[জজ্ঞান! করেন পুনর্বার ॥ 


শিবের জটাধারণের কথ! 
পানিড়া রাগ ॥ 


শুন শুন প্রাণনাথ বামন হইয়া হাথ 
বাড়াএ ধরিতে যেন শশী। 

তেমন তোমার ঠাঞ্জি আমি ত্রহ্ষজ্ঞান চাই 
আজ্ঞ! কর যদি হই দাসী। 

উর্ধধমুখে যার জটা যেন অনলের ছটা! 
কখনো না দেখি অধোমুখে। 

কহ প্রভু নহি পর নাম কেন গঙ্গীধর 
শিরে জল বহ কোন্‌ সুখে 1১ 

ভাই বে, শুন হর গৌবীর রহস্য । 

হাসিয়া কহেন নিত্যা সত্য ন। করিহ মিথ্য। 

আজি তত্ব কহিবে অবশ্য ॥ঞা 


১৩৩ 


হইয়া পরযেশ্বর ভিক্ষা কর ঘরে ঘর 
তোমারে এমত নাহি সাঁজে। 

লোকেরে দেখাও লিঙ্গ যেন পর্ধবতের শৃজ 
দিগম্বর হও কোন্‌ লাজে 1 

সকল শরীর শুর গলা ষেন শুত্র অত্র 
উজ্জ্বল করিল তিন বর্ণে 

আমারে সদয় হও ইহা কারণ কহ 
শুনি আমি আপনার কর্ণে ॥২1 

আছে মণি মুক্তা পল! নানা রত্ব হীরা নীল! 
অস্থিমালা! কেন ধর গলে। 

কহ এই ছয় কথা ঘুচাও চিত্তের ছিধ। 
ক্রীড়া তবে করি কুতৃহলে ॥ 

আমি যদি অর্দতঙ্ন তবে কেন হখু জম্ু 
নান! তন্চ ধরি কল্পে কলে । 

কিছুই নাহিক স্বৃতি শরীরে বহেন গতি 
তুমি নিত্য আছ মেইরূপে 1৩ 

স্বতন্তরা না হই আমি সর্বকাঁল তুমি ম্বামী 
চিত্ত থাকে তোমার চরণে। 

যদি কর অবধান হয় মোর পূর্ণ জ্ঞান 
তবে সে সকল বহে মনে | 

গৌরীর মুখাঁরবিন্দে বিকশে বন্ধুক কুন্দে 
মন্দ হাস্তে মকরুন' ভাঁষা। 

শুনিএগ সম্তোষ হর রামকৃষ্ণ মাগে বর 
পূর্ণ কর অধমের আশা |8॥ 


লিঙ্গপুজার কারণ 
ঘোষ ॥ বারাড়ি ॥ 


আমি অনুরূপ কি তোমার । 
তুমি দয়! করি কহ আপনার । 


১৭৪ 


পয়ার ॥ 


জিজ্ঞাসা করিলে তুমি ছয় বিবরণ। 
একে একে শুন ছূর্গা করি বিজ্ঞাপন ॥ 
লোকমুখে শুন ভ্রমি আমি ভিক্ষাটনে। 
' অনশনে থাকি ভিক্ষা করি কি কারণে ॥ 
ভিক্কুকরূপেতে লই ধর্মের পরীক্ষা । 
যুগে যুগে মাধব করেন ধর্মমরক্ষা | 
দেবতা মনুষ্য নাগলোক ত্রিতৃবনে। 
বিটগ্কবেশেতে ভ্রযি কেহ নাঞ্জি জানে ॥ 
চারি বর্ণ থাকে যদি বেদের নিয়ষে। 
ত্বধন্ম পালন করে নিজ নিজাশ্রমে | 
তবে জানি আছে হুদর্শনের প্রতাপ । 
ধর্্মবিপর্ধ্যয়ে দুর্গা পাই মনন্তাপ ॥ 

ধর্ম হিংসা করে ষেই জন্মে ছুরাচাঁর । 
প্রকার বিশেষে তার করি প্রতিকার ॥ 
আনন্দে কখন দেবি হই দিগন্বর। 
চিত্তে জানি আম! বিনে না অন্য পর ॥ 
যেই লিঙ্গ পৃজিয়া বিধাতা! স্যরি হজে । 
ইন্দ্র আদি সথরগণ যেই লিঙ্গ পৃজে॥ 
সেই লিঙ্গ গুধ আর করিব কাহারে । 
দিগম্বর হই দোষ নাহিক বিচারে ॥ 
গৌরী কহেন প্রভু নাঞ্চি বাস লজ্জা । 
দেবতার মধ্যে ভোমার লিজে কেন পৃজা ॥ 
পার্বতীর কথ। গুনি কহিল! মহেশ । 
গুনহ পুরাণকথা কহিতে অশেষ ॥ 
আর এককালে ব্রহ্মা কহিল! আমারে । 
সুষ্টি স্জ মহাদেব বেদ অনুসারে ॥ 
তপন্যা করহ ব্রহ্মবালুকার তটে। 
তপশ্যার অস্তে আইস আমার নিকটে ॥ 
এতেক বলিয়া! বিধি বমিল। ধেয়ানে। 
বালুক। আইলাঙ আমি পবন গমনে ॥ 


যোগেতে সমাধি ছেল আছি চিরকাল। 
্রম্ব। স্থজিলেন হ্টি যত লোকপাল ॥ 
দেবতা মচুত্ নাগ লোক ত্রিজগতে । 
বৃত্তি বসতি সভে করে ব্দেষতে ॥ 

পশ্ড পক্ষ স্থাবর জম পূর্ব্বরূপে । 

হইল সকল বিশ্ব কহিল সংক্ষেপে ॥ 
কত কাল গেলে ভাঙ্গে আমার সমাধি। 
সত্যলোকে গেলাঙ যথায় ছিল৷ বিধি । 
্রন্ষারে জিজ্ঞাসা আমি করিল তখন । 
স্যরি হজ আমারে করিয়া নিমন্ত্রণ | 
তোমারে উচিত নহে কহিতে গ্রলাপ। 
তুমি চিত্তে জান আমি শঙ্করের বাপ॥ 
ব্রহ্মা বলে কাল তুমি গোঙাইলে তপে। 
নিশ্চিন্তে বসিয়। আমি গ্রাকিব কিরূপে ॥ 
বিধাতা বলিল এই বচন প্রবোধ। 
ছিগ্ডিল পুং্ব আমি উপজিল ক্রোধ ॥ 
সেই লিঙ্গ অগ্নির সমান জ্যোতির্শয়। 
ব্যাপিল ব্রহ্মাণ্ড সব ব্রহ্মা পাঁইল ভয় ॥ 
চন্দ্র সুধ্য বায়ু বরুণ কম্পমান। 
হেনগ্রি সমএ আমি কৈল অন্তর্ধান ॥ 
একত্র হইল তথা যত স্থরগণ। 

দশ দিকৃপাল সঙ্গে দেব নারায়ণ ॥ 
কালিকারে স্ততি সভে করিল সত্তর । 
সাক্ষাৎ হইয়া কালী দিল৷ এই বর ॥ 
আম] হৈতে হুরগণ হয় যেই কার্ধ্য। 
প্রকাশ করহ আমি করিব সাহায্য ॥ 
সেই কালে গৌরি তোমার নাম ভত্তরকালী। 
দেখিয়। দেবতাগণ হৈল কুতুহলী ॥ 
শঙ্করের কোপে মাতা নাহি অধ্যাহতি। 
এই নে কারণে করি তোমারে গ্রণতি ॥ 
এতেক শুনিঞা। কালী গেল! অস্তরীক্ষে। 
ঘ্িতীয় প্রহরে চতুর্দশী কুষপক্ষে | 





পদ্মহদে শিষ ১4৫ 
সেই দিনে ছৈল পিবশক্তি লহযোগ । আব তত্ব গুন হরিতক্তির বিশেষ । 
করিল! দেবত। খবি পুজার উদ্চোগ ! ব্যোম হইল বিষুঃপদ আমি ব্যোমকেশ ॥ 
পঞ্চাম্বত পঞ্চ গব্য কৈল অভিষেক । এই ত প্রসঙ্গে নিশি হইল অবশেষ 
দিলা ধৃপ দীপ গন্ধ মাল্য অতিরেক। চলিল ভ্রমর উড়ি পক্সিনী উদ্দেশ ॥ 
সেই দিন হৈতে পৃজ1 করিলেন বিখি। কুমুদ মুক্বিত হৈল বিকশে কমল । 
ত্রিভূবনে লিঙ্গপূজ! হয় অদ্যাবধি | মলিন হইল শশী নক্ষত্র বিরল ॥ 
উর্ধজটা দেখিয়া বিন্ময় ভাব তুমি। প্রভাতে চলিল! প্রতু পুষ্প আহরণে। 
এই সংসারেতে উমা বিশ্বূপ আমি ॥ করেতে পুষ্পের সাজি চাপিয়া বিমানে ॥ 
পদেতে পৃথিবী গে! অন্বর এই জটে। রামকৃষ্ণ দাস গায় লিঙ্গ উপাখ্যান । 
জট! উলটিলে এই ব্রহ্মাণ্ড উলটে ॥ ইহার প্রমাণ ভাই কালিকাপুবাণ ॥ 

পাল সাঙ্গ ॥ 

মনসার উপাখ্যান কলিক! কুচের প্রায় হর হত্ত দিল তায় 
হৃদয়ে জাগিল পাঁচবাণ ॥ 
পল্পবনে শিব মহোৎপল কুশেশয় রক্তপত্ম কুবলয় 
যথি লাগে যাহার উপমা । 
০৪৪৪ বুঝি বিচক্ষণ সভা পার্বতীর যত শোভা 
পদ্পুরাঁণের কথ। মনসা শিবের স্থৃতা পাইল! পন্মিনী মনোরমা 1২। 
যেরূপে পাইল! আবির্ভাব। চৌদিগে অনঙ্গর্ বিহঙ্গম যায় সঙ্গ 
গাই আমি সেই গীত ইথে সভে দেহ চিত রাজহংস রথাঙ্গ সারসে। 
শ্রবণে হইব ধর্মলাভ ॥ উড়ে পড়ে ঝাণকে ঝণাকে ডাকে মনোহর ডাকে 
নিশি উজাগরে হর স্মরশরে জর জর দেখি হর হাসেন হরিষে ॥ 
প্রভাতে আইল! পদ্মাকরে । সহিয়া মদনবাণ স্মরণ করিল জ্ঞান 
বিকমিত মরসিজে ধূসর কুহম রাজে যোগে মন করিল যোজনা । 
ভজে মধুকরী মধুকরে ॥১1 পুলক হইল গাত্রে ওরস কমলপাত্রে 
মহাদেব মোহিত হইলা পদ্মবনে। নিপাত হইল এক কণা ॥৩। 
দেখেন কমল ফুল প্রিয়ামুখ সমতুল যেন কাঞ্চনের ভ্রব বি্যুৎ সমান জব 
পার্বতী স্মরণ হল মনে ॥$॥ প্রবেশিল কমলের নালে। 
কোন কোন পুষ্প দেখি যেন পার্ধতীর আখি ক্রমে ক্রমে গেল তল তলাতল রসাতল 
কেহ কর চরণ অমান। মহাতল সম পাতালে। 


৪৬ 


কৌমোদিক1 সেই হদ 


খতুনান করে যেই জলে। 
কবিচন্দ্র রচে পদ 
পড়ে বিন্দু কমলের দলে ॥9)১| 


মনসার জন্ম 
পয়ার॥ 


ঢল ঢল করে বিন্দু ষেন ইন্দুকলা । 
করে করি গণ্য করিল দক্ষবাল। ॥ 
পরশে পরম স্থথ পাইল শরীরে। 
স্থধা বুদ্ধি করিয়] রাখিল অভ্যন্তরে ॥ 
মুহূর্তেক বিলম্বে নিতম্ব হৈল গুরু। 
ন] চলে চরণ যেন বারুণের তরু ॥ 
পরিপূর্ণ জঠর কঠোর ঘন শ্বাস। 
আপন লক্ষণ দেখি অবলার ত্রাস ॥ 
কৌমোদিকা হ্রদে আমি পাইল পীষৃষ। 
এই অনুভবে তাহা করিল গণ্য ॥ 
নাগলোক মুখে বিষ নিবসে সতত । 
জল স্থল পোড়ে যাহে কানন পর্বত ॥ 
হেন ব্ষধী আমি বিষের আকর। 
ংসারে আমার বংশ যত বিষধর ॥ 
বিষের শক্ত্যেতে মোর নাহিক বিরল। 
উদরে প্রবেশ যেন হেল কালানল ॥ 
কৌমোদিকাতটে কন্যা ধূলায় ধৃূমরী । 
দেখিয়] ব্যাকুল যত সথী লহুচবী | 
নশ্বদা বলেন শুন কন্ত নাগমাতা। 
উদগার করহ তুমি কেন পাও ব্যথা ॥ 
নশ্মদার বোলে কন্যা করিল উদগার। 
নির্গত হইল যেন তূজঙ্গ আকার । 
হেন কালে ব্যোমযানে তুস্কুরু নারদ । 
কৌতুকে ভ্রমিতে গেলা! কৌমোদিকা হুদ ॥ 


শিবারন 
তথায়ে দক্ষেয ভু! ক্ষক্ক নামে নাগমাতা 


নাগকন্তাগণ কহে আত গা করখা!। 
কৌতুক দেখিতে মুনি উত্তরিল তথ! ॥ 
কত্রর মুখেতে শুনি দুংখের কাহিনী । 
মুনি বলে শুন কহি কন্তপের রাণি॥ 
শিবের ওরস কন্ত। মুণালবিবরে । 
উপস্থিত হুইল সপ্ত পাতাল ভিতরে ॥ 
মুহূর্তেক তাহ! তুমি ধরিলে উদরে। 
তোমার সমান শক্তি কোন্‌ দেবী ধরে ॥ 
অন্ত জন হইলে হইত ভকম্মসাৎ। 

জঠর ফাটিয়া তন্গ হইত নিপাত ॥ 
ভুজঙগমরূপ এই তেজ যায় দেখা । 
অবয়ব নাহি যেন কাঞ্চনের রেখা ॥ 
তুমি সবে নিশ্মাণ করহ অবয়ব। 
সাঁচেতে বসাই যেন কাঞ্চনের দ্রব ॥ 
নাগকন্যাগণ নারদের উপদেশে। 
নিশ্মাণ করিল তন্গ মনের হরিষে ॥ 
স্্ীব্ূপে আবিত্াব পাইল মনস|। 
পরম সুন্দরী কন্ত। বাস্থকির ত্বস ॥ 
মহোৎসব কলরব হৈল নাগলোকে। 
বাঙ্থকি নিকটে মুনি আইল। কৌতুকে ॥ 
রাজসভ। আসিয়। করিল। আশীর্বাদ । 
বিরলে বসিবে রাজ। আছে যুক্তিবাদ ॥ 
অষ্ট মহাপাত্র মাত্র আর তুমি আমি । 
অন্ত ব্যক্তি ষেন নাহি থাকে যুক্তিভূমি ॥ 
কুমুদ কুলীর আর কক্কেটক নামে। 
উত্তরসাধক মন্ত্রী বসিলেন বামে ॥ 

শঙ্খ মহাশঙ্খ পদ্ম মহাপদ্ম নাগ । 
দক্ষিণে তক্ষক সভাপতি মহাভাগ ॥ 
ধৃতরাষ্ট ধনঞয় ছুই ছ্বারপাল। 
শিরেতে বিচিত্র ফণ। গলে মণিমাল ॥ 
কেবল কাঁঞ্নময় সপ্তম পাতাল। 
কাঞ্চনের ঘর দ্বার কাঞ্চনের চাল ॥ 


যান্থুকির মনসাপৃজ। 


মণির গ্রভায় তথা সর্বত্র আলোক। 
সঘন আনন্দময় নাহি রোগ শোক ॥ 
কহিতে লাগিল। মুনি ভবিস্তত, কথা । 
কলির প্রথমে বড় হইব বিতথা ॥ 
ব্রন্মশাপে পাওঁবংশে পড়িব প্রমাদ। 
পরীক্ষিত মরণে তক্ষকের অপবাদ ॥ 
নাগস্থয় যজ্জ করিবেক জন্মেজয়। 
তাহাতে হইব পাতালের নাগক্ষয় ॥ 
এই কাঁলে চিস্তিল তাহার প্রতিকার। 
অন্য জাত হৈল এক ভগিনী তোমার ॥ 
শিবের ওঁরসে জন্ম নাম ভূজঙ্গম] | 
কমলসম্ভব] কন্যা রূপে অনুপমা ॥ 
বিধির নির্বন্ধ ইথে না ভাবিহ লাজ। 
ভগিনী আনিঞ। ভূষ। কর নাগরাজ ॥ 
ইহার উদরে যেই জন্মিবে বালক । 
সেই সে হইবে নাগবংশের পালক ॥ 
ইন্দ্রের সহিতে ঘবে পড়িব তক্ষক! 
তখন হইব সেই কুমার রক্ষক | 
মহাতপোধন হইব বিরিঞ্চির অংশ। 
তাহাতেই নিস্তার পাইব নাগবংশ ॥ 
আমার বচনে কন্তা আন নাগরাজা । 
নাগের ঈশ্বরী করি কর তীর পূজা ॥ 
নারদের বচনে হরিষ নাগরাজ। 
আনাইল সেই কন্া1 না করিল ব্যাজ । 
বাহন করিয়া তাঁরে দিল অজগর । 
সর্পের ভূষণে সাঁজাইল কলেবর ॥ 
শিবায়ন গীত রচে দাস কবিচন্দ্র। 
বিমানে চলিল। মুনি বাজাইয়া যন্ত্র ॥২। 


১৭৭ 
বাস্থকির মনসাপুজ। 
মঙ্গল গুজ্জরী ॥ 

বেস্্িত অই নাগে নাগরাজা আগে 
অচ্চিল আনন্দিত মনে। 

ক্ষীর বস্তা ফলে কমল উৎপলে 
পৃঁজিল পঞ্চমী দিনে ॥ 

পছুম! কুমারী জরতী বিষহরী 
মনস! জাঁগুলী নাষে। 

হইল] পৃজমাঁনি ছুই করে ফণী 
ধরিল! দাহিন বামে ॥১। 
জয় জয় হুলাহুলী। 

বাজাএ মর্দল রাগ মঙ্গল 
নাগগণ কুতৃহলী ॥ঞ| 

পৃজিয়া৷ ভগিনী বাস্থকি মনে গুঁণি 
জানিঞা শিবের স্থতা। 

সঙ্গে চর দিয়] দিলেন পাঠাইয়। 
বস্থ আভরণযুতা ॥ 

মেই ত পদ্মবনে কন্। পল্মাসনে 
ধ্যানে আছয়ে বসি। 

নাগ উপদেশে জনক উদ্দেশে 
জাগিয়! পোহায় নিশি ॥২| 

হইল প্রভাত উদয় দিননাথ 
বিকশে কমলের বন। 

আইল! শঙ্কর ত্রিদশ ঈশ্বর 
করিয়া রখ আরোহণ ॥ 

পুষ্প তুলি হ্র চলিল! নিজ ঘর 
পশ্চাৎ হইল বাধা । 

তাত তাঁত ঘন করয়ে সম্বোধন 
বচন শুনি যেন সুধা ॥৩| 

ফিরিল। মহেশ্বর কমলে কবি ভর 


কুমারী ভাকে কর তুলি। 


১৩৯ 


রামকুষণ গায় 


দেখিয়া অস্ভুত নিফটে আসি দ্রুত 
জিজ্ঞাসিল! কুতুহলী ॥ 

কন্তা কে তুমি কিরূপে বাপ আমি 
কহিবে জন্মের কথা। 

আছিলে! কোথায় 
কে আনি রাখিল এথা ॥৪॥৩| 


মনসা সহ শিব 
পয়ার ॥ 


প্রভূ চিত্তে কৈল এই পার্বতীর মাঁয়!। 
আমা ছলিবারে গৌরী ধরে নান! কায়! ॥ 
দেবতা গন্ধবব কিবা অস্থর রাক্ষল। 
মোরে ঢৌল করে হেন কাহার সাহস ॥ 
পার্বতীর হেন রূপ বিপরীত ভাষা। 
পিতা সম্বোধনে কেন করিব সম্ভাষা ॥ 
এতেক ভাবিতে চিত্তে প্রভু মহেশ্বর । 
সম্মুথেতে দেখিল ডুওুঁভ অজগর ॥ 

প্রণাম কাঁরয়। হরে কহেন ডুতুঁভ। 
তোমা দরশনে প্রভু খগ্ডিল অশুভ ॥ 
চাকয়ার ক্রীড়ায় হইয়। কামবশ। 
পূর্ব্বেতে কমলপত্রে রাখিল ওরস ॥ 
তোমার তেজের কণ। না পায় বিনাশ । 
সপ্তম পাতালে গিয়া পাইল প্রকাশ ॥ . 
ঢল ঢল করে যেন দ্বিতীয়ার ইন্দু। 
নাগমাতা কদ্র পান কল সেই বিন্দু ॥ 
মুহূর্তেক ধরি গর্ত হইল! ফাফর। 
উগরিয়া পেলে কন্যা হইল কাতর ॥ 
উপদেশকথা তথা কহিল নারদ । 
নির্মাণ করিল তন্থু হৈল হস্ত পদ ॥ 
ভগিনী দেখিয়] তুষ্ট হইল! বাস্থকি | 
নাগহার দিল আর রত্বের কণ্চুকী ॥ 


॥ 


শিষায়ম 


তব স্থতা সম্বন্ধে আদর অতিরেক। 
নাগের ঈশ্বরী করি কৈল অভিষেক ॥ 
পাঠাইয়া দিল! প্রভু তোমার গোচর। 
রথ অজগর সঙ্গে আমি অনুচর ॥ 
পদ্মমুখী মনসা পদ্মের চিহ্ন করে। 
পদ্মচিহ্ চরণে আছেন পন্মভরে ॥ 
ডুগুভের বচনে প্রতুর হেল স্থতি। 
কহিতে লাগিল] নিজ দুহিতার প্রতি ॥ 
তোমার জননী কদ্র বিমাঁত। পার্বতী । 
গ্রগল্ভা গিরির কন্তা মুখর! প্রকৃতি ॥ 
তোমারে লইয়। আমি ধাই নিজালয় । 
কন্যাবুদ্ধি না হইব ছুর্গার প্রত্যয় ॥ 
কলঙ্ক গাইতে পার্বতীর নাহি ব্যাজ। 
আমি মনস্তাপ পাব তুমি পাবে লাজ ॥ 
হেন জন নাহি তারে করি সমর্পণ। 
কেমতে হইব মাতা তোমার পালন ॥ 
জনকের ব্চনে কহেন জরৎকারু। 
আমি ত হইব বাঁপ। স্থত৷ হৈতে সরু ॥ 
পাঁনেরে পাতল আমি হইবারে পাপি । 
ভক্ষ্যের নাহিক চিন্ত! পবন আহারি ॥ 
গুবাকের গ্রান্ম আমি হইৰ বর্তল। 
সাজিতে করিয়া লহ এই পদ্মফুল ॥ 
মনসার বাক্য শুনি প্রভূ মহেশ্বর। 
তুলিয়া রাখিল! পল্ম সাজির ভিতর ॥ 
বিমানে গমন টৈল পর্বত কৈলাস। 
ডমরু বাজাইয়া গীত গান কতিবাস ॥ 
আনন্দে মন্দিরে গিয়া! করিল! প্রবেশ । 
পার্বতী আসিয়া ভক্তি করিল। বিশেষ ॥ 
দিলেন আসন পাছ্য চামরের বাত। 
অবশেষে নিবেদন জুড়ি ছুই হাত ॥ 
হইল মধ্যাহৃকাল প্রচণ্ড ভান্কর। 
স্েদবিন্দু ভন্মেতে কর্দিম কলেবর ॥ 


চণ্তীর ক্রোধ 


স্থবাদিত জলেতে করিয়া অভিষেক । 
পরিশ্রম হরে সখ পাইবে অনেক ॥ 
সথগ্পদ্ধি শীতল শুভ্র চন্দন কপূর । 

আজ্ঞা পাই অে লেপি করিয়া! প্রচুর ॥ 
সহজে গৌরীর বাক্য পীযূষ মাধবীক। 
শুনিতে প্রভুর আন্তি বাঢএ অধিক ॥ 
হাসিয়। শঙ্কর তারে দিলা প্রত্যুত্তর । 
চন্দনের গুণ নহে ভন্মের সোসর ॥ 
তিম্বিত চন্দনে গৌরি পরিশ্রম হরে। 
গুখাইলে চন্দন অঙ্গে রক্ত পান করে ॥ 
কপ্ূুরের উপকার তান্থলের সঙ্গে । 

রক্ত জল কবে যদি মাথি তাহ। অঙ্গে ॥ 
ভন্মের সমান গুণ ধরে কোন্‌ ভ্রব্য। 
শরীরের ব্যাধি হরে ভস্ম বড় ভব্য ॥ 
শীতের সময় ভন্ম উষ্ণ পৌষ মাঘে। 
শীতল হ্বভাব জ্যেষ্ঠ আঁষাঁঢ নিদাঘে ॥ 
ভন্মের সমান নহে চন্দনের গন্ধ । 
রামকৃষ্ণ দাপ গায় পুরাণ প্রবন্ধ ॥ ৪ ॥ 


চণ্ডী ও মনসা 


মহারাটি রাঁগ ॥ 


হর গৌরী এই বেশে আছেন কৈলাস দেশে 
কথাক্রমে যায় দিবানিশি । 

পার্বতী মাগেন জ্ঞান শঙ্কর ধরিলা ধ্যান 
কৌতুক বঞ্চেন দেবখাবি ॥ 

নারদ বলেন মাত! সঙ্গোপনে কহি কথ 
হর হতা'দর তোঁম। প্রতি ॥ 

তোমা না সংভাষা করি বসিলেন ধ্যান ধরি 
টবে অন্কমন পশুপতি ॥১। 


১৭৯ 


মামী গ, লোকমুখে হেন যায় শুন।। 
পদ্মিনী পাইলা হর  তেঞ্ যান পল্মাকর 
ইবে এই শুনি ঘানাঘুন। ॥ 
আপুনি দেবের রাজা না জানি কাহার পূজ। 
করিয়া! জপেন কোন্‌ মন্ত্র । 


নাঞ্ডি মৃত্যু জরা জু অক্ষয় অব্যয় তন 
হর বিনে সভে পরতন্ত্র ॥ 
তুমি কুলবতী জায়া নাজান স্বামীর মায়! 


জ্ঞান কেন দিবেন তোমারে। 

পাইবে ইহার সাক্ষী সাজি তুমি খোঁজ দেখি 
আছে কন্য। পল্মের ভিতরে ॥২॥ 

তোমাগত নহে চিত্ত তোমারে ভুলাইয়। নিত্য 
পদ্মবনে থাকেন কৌতুকে 

কহিবার নহে কথা মনে ঝড় পাই ব্যথা 
সতা হেলে শেল যেন বুকে ॥ 

কিবা আর চাপ চুপ যেশুনি কন্তার রূপ 
উপম। নাহিক দেবগণে। 

তেঞ্ হর হৈল1 বশ সভে গাই অপধশ 
ধেয়ানে দেখেন কন্তা মনে ॥৩| 

শুনি নারদের বাণী ক্রোধমতি কাত্যায়নী 
বিচারেন কুক্থমের সাজি । 

রক্তোৎ্পল কুবলয় মহোৎ্পল কুশেশয় 
নিরীক্ষণ কৈল পুষ্পরাজি ॥ 

কমল সহত্বদলে কন্যা মণি হেন জলে 
কিপুহ্ধের উপরে রূপসী । 

রূচে রামকৃষ্ণ কবি প্রত্যয় পাইয়! দেবী 
সত্যবাদী হৈল। দেবখষি 181৫8 


চস্তীর তজ্যাধ 
ঘোষা ॥ 


রাম ওহে স্ন্দর পদ্মনাভ। 
শঙ্কর স্মরণে হয় স্বখ মোক্ষ লাভ ॥ 


৯৮৭ 


পয়ার ॥ 


টি 


পন্মিনী দেখিয়। দুর্গ কমলের কোশে। 
আরক্ত লোচনে চাহে গাত্র কাপে রোষে ॥ 
ধরিবারে যায় ছুর্গ। কন্যার কবরী । 

অষ্ট নাগ তখন উঠিল ফণ। ধরি | 
মুণালের সুত্র হেন সুস্ম ছিল৷ তন্থু। 
কুল] হেন ফণ! ধরি উঠে এক ধনু ॥ 
পার্বতী পাইল! করে হরের ব্রিশূল। 
ত্রিশূলের শিখায় বিদ্ধিল সেই ফুল ॥ 
বাজিল পদ্মার চক্ষে পাইল কদন। 
বাপ বাপ বলি পদ্মা করিল! রোদন ॥ 
হর চক্ষু মেলিলেন হৈল ধ্যান ভঙ্গ । 
নাটকী ভেজাইয়। দেবধধি দেখে রঙ | 
শহর কহেন বাক্য শুন হে নারদ । 
পার্বতীর সহিত কাহার বদাবদ ॥ 
নারদ বলেন কন্যা নাজির ভিতরে । 
দেখিয়। জন্মিল তাপ দুর্গার অন্তরে ॥ 
এই সে কারণ বড় বাজিল কন্দল। 
পার্বতীরে আপুনি শাস্তহ মহেশ্বর ॥ 
শুনিঞা] খষির বাক্য হাসিল! শঙ্কর । 
স্ীজাতি প্রতি প্রভূ দিলা এই বর ॥ 
মানসী ওরসী কন্যা জন্মে দেবপুরে। 
হইব যৌবনচিহ্ন দ্বাদশ বৎসরে ॥ 

জন্ম মাত্র কেহ যেন ন! হয় যুবতি । 
তরুণী দেখিয়। ছুর্গ সবিস্ময় মতি ॥ 
প্রত বলে শুন ছুর্গা গিরিরাজন্থতা । 
পল্মের ভিতরে কন্যা আমার ছুহিতা ॥ 
ঘরে আনিবারে ভয় করিল তোমারে । 
গুপ্তরূপে আছে কন্তা সাঁজির ভিতরে ॥ 
অকারণে ক্রোধ কেন কর হৈমবতি। 
কন্তার পালন কর হৈয়া হইমতি ॥ 


শিবায়ন 


পার্বতী কহেন প্রভূ না কহ প্রলাপ । 
কন্যা তোমার ধন্তা। তুমি ধন্য বাপ ॥& 
পদ্মিনী পাইয়। তুমি পড়িয়াছ ভোলে । 
প্রত্যয় না৷ ছিল পাট পড়সীর বোলে 
এখনে দেখিল চক্ষে তেঞ্রি পাতিআই | 
বিড়ম্বনা কেন মোরে করহু গোসাঞ্ডে ॥ 
শুনিল তোমার মুখে ব্রদ্মার চরিত্র । 
অন্যের কলঙ্ক কহ আপুনি পবিত্র | 
এত দিনে ব্যক্ত হৈল তোমার তপস্থ্যা | 
সাজির ভিতরে কেন সুন্দরী যোড়শ্যা ॥ 
দেবপুরে বিধাতার ঘোষে পরিবাদ। 
দেখিয়া! শুনিঞা হৈল শঙ্করের সাধ ॥ 
ছুহিতা লইয়া ঘর কর শূলপাণি। 
হাততালি দিয়া হরে হাসেন ভবানী ॥ 
শুনিঞ1 মনসা তবে করিল। উত্তর । 
সতাই আমার তুমি বাপ মহেশ্বর ॥ 
মায়েরে অধিক ন্নেহ করহ বিমাতা। 
সতীনঝিয়েরে নাঞ্রি তোমার মমতা! ॥ 
অকারণে সতাই আমারে দেহ ছুঃখ। 
উদরে ধরিয়া ন1 দেখিবে পুত্রমুখ ॥ 
পরের বালকে ষে বা করে ছিন্ন ভিন্ন। 
সেই রমণীর নাঞ্চি অপতোর চিহ্ন ॥ 
মিথ্যা পরিবাদ দেহ গিরির ঝিয়ারি। 
বাপার সাক্ষাতে আমি কি বলিতে পারি ॥ 
আগ্ঠোপাস্ত জানেন নারদ মহামুনি। 
তোমার বচনে আমি না হই দৃষণী ॥ 
শঙ্কর বলেন হুর্গা তুমি ব্বতত্তরা। 
শাশুড়ী ননদ নাঞ্িও প্রক্ক তিমুখরা ॥ 
দিন কত ব্যাজ কর করি দেবসভা। 
ব্ন্ষণ্য জানিএ দিব ব্রাহ্মণীর বিভা ॥ 
দেবতার ঘরে কন্ত। উপজে মানুষী। 
আমার ছুহিতা৷ এই জন্মিল উরসী ॥ 


বিবাছে সম্মতিদান 


বাহুকির ভগিনী জননী নাগমাত!। 
নাগের ভূষণ গায়ে নাগে ধরে ছাতা ॥ 
ন| কহ কলঙ্ককথা ন|! কর কন্দল। 
আচমন করি দুর! আন গঙ্গাজল॥ 
হেনঞ্ি সময়ে তথা দেবী অরুত্ধতী। 
কলাবতী অননুয়া তাহার সংহতি ॥ 
খদ্ধি রস্তা! মেধা আইলা শুনি কলয় || 
খষিপত্বীগণে হুর্গা করিলা গৌরব ॥ 
খাষিপত্বী সকল করিল সমঞ্জস। 

মাএ বিএ ঘর দুর্গ। কর দিন দশ ॥ 
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবের মঙ্গল । 

ভক্ত মেবকে প্রভু করিবে কুশল ॥ ৬ ॥ 


জরগুকারুর বিবাহের প্রস্তাব 
পঠমপ্জরী ॥ 


আদেশ করিল। হুর আনিতে কন্তার বর 
নারদ ভ্রমেন নানা দেশে । 

জরৎকারু সঙ্গে দেখা কোলাকুলি ছুই সখা 
প্রেমবশে হইল1 আবেশে ॥ 

লোমাঞ্চিত কলেবর নয়নে নিবমে জল 

ূ স্মরণ করেন নারায়ণ। 

গোবিন্দ গরুড়ধ্বজ চন্দ্রচুড়ামণি অজ 
পরম পুরুষ পঞ্চানন ॥১। 
সখ| হে, তপস্যায় গোঙাইল কাল। 

যদি হয় বংশনাশ পুন্নাম নরকে বাস 
পরকালে বড়ই জঞ্জাল ॥ফ্র। 

গেলাঙ দক্ষিণ দেশে সংযমনী পরবেশে 
দেখিলাম নরকের কৃপে। 

কছিতে আশ্য্য কথা তব পিতামহ পিতা 
নরকে পড়েন যেইরূপে ॥ 


১৮১ 


তুমি যেন হৈল! কুশা কাল হৈয়৷ আছে মৃযা 
কাটিয়াছে মূলের ত্রিভাগ। 

পুম্াম কুণ্ডের কূলে পুরুষ সকল ঝুলে 
ধরি সেই কুশপত্রআগ ॥২। 

অন্ধকার নিরাশ্রয় দরশনে পায় ভয় 
কলরবে সভে কম্পমান। 

যম সম্ভাষণ থাকু শুনিতো৷ সভার কাকু 
আইলাঙ তোম। বিদ্যমান ॥ 

দেহ তুমি এই ভিক্ষা ধরহ আমার শিক্ষা 
কর দারপারগ্রহ ক্ম। 

যদি আছে ধর্্দভয় যাবত সম্ভতি হয় 
দম্পত্যে আচর গ্রাম্য ধশ্ম ॥৩| 

নারদের বাক্য শুনি হাসে জরৎকাকু মুনি 
ঢটৌল কেন কর দেবখাষি। 

জন্মাবধি ব্রহ্মচারী স্বপ্রেহ না ভজি নারী 
প্রাণায়াম সাঁধি দিবানিশি ॥ 

ভ্রমিল সকল তীর্থ সর্বকাল নিষাবুত 
সত্যবাদী বলি লোক ঘোষে। 

কবিচন্দ্র রচে পদ ন৷জানি প্রাণীর ব্ধ 
পিতৃগণ মজে কোন্‌ দোষে 198৭ 


বিবাহে সন্মতিদান 
ঘোষা ॥ 


ভাই বল হরি হরি। 
ভাই বল হরি হরি ॥ 


পয়ার ॥ 
জরৎকারু বলে শুন সখা দেবখি। 
পরদ্রোহী নাহি করি জীব নাহি হিংসি ॥ 
পৰিহাঁসে হেন বাক্য না আনিহ তৃণ্ডে। 
মোর পিতৃলোক কেন নরকের কুখে 


১৮ 


পুনর্বার নাবছ্ধ বলেন হাসি হাসি। 
সংযমনী দেশে হৈতে আমি এই আসি ॥ 
প্রত্যয় ন। কর যদ্দি দেখাই প্রত্যক্ষ । 
ঢৌল কেন করিব তোমার সনে সখ্য ॥ 
নারদের বাক্যে ছলছল করে জাখি। 
জরৎকারু বলে চল কুণ্ড কোথা! দেখি ॥ 
দুহেতে আইল! যথ। পুন্নাম নরক। 

উষ্ণ বায়ু অন্ধকার মহাভয়ানক ॥ 

কূপের নিকটে মুনি দেখিলেন কুশ। 
কুশের আগেতে ঝুলে সত্তরি পুরুষ ॥ 
জিজ্ঞাসা করিল জরৎকারু পিতৃগণে। 
কুশপত্রে তৃমি সব ঝুল কি কারণে। 
পিতৃগণ তাহারে কহিল এই ভাষা। 
বংশেতে নাহিক পিগু তর্পণের আশা ॥ 
আমার গো্গীতে এক আছে কুলাঙ্গার । 
জরাতুর £হল তার নাহি পুত্র দার ॥ 
ব্রিভাগ বয়স গেল আছে এক ভাগ। 
কথে কলে তাহার হইব তন্ুত্যাগ ॥ 
এই ত কুশের মূল কাটিব মৃষকে । 

সেই দ্িন আমি সব পড়িব নরকে ॥ 
কালরূপ মৃষ! এই কুশব্ধপে বংশ। 
কাটিয়াছে তিন ভাগ আছে এক অংশ ॥ 
এখন পামর যদি জন্মায় সম্ভতি । 
বংশরক্ষা হয় খণ্ডে এ সব দুর্গতি ॥ 
জরতকারু বলে আমি সেই ত পাপিষ্ঠ। 
আজ্ঞ। কর তপোবলে পুত্র করি স্ষ্ট ॥ 
পিতৃগণ বলে তুমি হও কতদার। 

পুত্র জন্মাইয়! কর পিতৃর উদ্ধার ॥ 
জরু্কারু বলে গোসাঞ্চি এ ঝড় বিপাঁক। 
বনের মধ্যেতে আমি দিব তিন ডাক ॥ 
ইহাতে ঘন্তপি কেহ করে অন্ুগ্রহ। 

এক নামে কন্তা পাইলে কবি পরিগ্রহ ॥ 


শিষাকন 


বৃদ্ধ বমে মোর নাহিক বূপ গুণ। 
ফোনিমার্গ নাঞ্ চিনি না জানি মিথুন ॥ 
বিবাহ করিব তোঁমা সভার আজ্ঞায় | 
পুত্র জম্মাইব নাঁঞি করিব ব্যবায় ॥ 
মোর অনাজ্ঞায় জায় যদি কর্্দ কয়ে। 
সেই ক্ষণে আর আমি না রহিব খরে ॥ 
এই তিন সত্য কৈল সভা বিচ্যমানে। 
আজ্ঞা! দেহ ধাই আমি আপনার স্থানে ॥ 
পিতৃগণ বলে পূর্বে সাধিল নারদে। 
প্রতায় না ষাঁও তুমি তপত্ঠার মদে ॥ 
বিবাহ করিবে যদি কৈলে অঙ্গীকার । 
নারদের সহায় হইব পুত্র দার ॥ 
পিতৃলোঁক সঙ্গে এই করিয়! সম্ভাধ]। 
দুঁহেতে চলিল! তবে যার থেই বাসা ॥ 
আইলা নারদ মুনি পর্বত কৈলাসে। 
কহিল সকল কথা প্রভু কৃন্তিবাদে ॥ 
শুনিঞা নারদমুখে বরের প্রাতিজ্ঞা। 
জরৎকারু বলি থুইল মনসার সংজ্ঞা ॥ 
নন্দি মহাঁকালেরে কহিয়। বিবরণ। 
পাঠাইয়] দিল শীঘ্র সেই তপোবন ॥ 
দু'হেতে রছিল1 বনে হইয়া নিস্তব্ধ । 
হেন কালে জরৎকারু কৈল তিন শব্দ ॥ 
এক নামে কন্তা যি আছে কারো ঘরে । 
খামারে বিবাহ দেহ কছি বারে বারে॥ 
এই বাক্য শুনি দেখা দিল মহাকাল। 
নন্দি বলে তপোবনে চলহ তৎকাল ॥ 
ষত দেবতার মধ্যে হর কল্পতরু । 
শঙ্করের কন্যা! আছে নাম জরৎকারু ॥ 
মহাকাল পাএ ধবে নন্দি ধরে হাতে । 
অস্তরীক্ষে তপোবনে তুলিলেক রথে ॥ 


: উচ্চন্ববে ডাকে মুনি গোবিন্দ গোগাল। 
. নিশ্চিন্তে আছিলু মুঞ্িঃ কি হুইল জঞ্জাল ॥ 


মঙপায় বিবাহ ১৮৩ 


যর আনি রাঁখিল প্রভুর বিগ্ঠমান | 

বর দেখিবারে ছুর্গা করিল প্রয়াণ ॥ 
পাট শোণ হেন পাকিয়াছে গৌপ দাড়ি। 
বাতাসে দশন নড়ে চক্ষু পোড়া কড়ি ॥ 
নখে পাক পড়িয়াছে অস্থি চণ্ম মাত্র। 
নারদ বলেন মামি দেখ এই পাত্র ॥ 
তোমার দঙেতে পন্মা করেন কন্দল। 
বিধাতা দিলেন এই তার প্রতিফল ॥ 
ব্রহ্মার সমান তেজ ধরে এই বুড়া। 
তোমার বাপের মিত্র সম্বন্ধেতে খুড়া ॥ 
মানিহ আমার গুণ গিরির বিয়়ারি। 
নাচেন নারদ খষি আঁখি ঠাঁরাঠারি ॥ 
শুভ ক্ষণে বরের করিল অধিবান। 
বাকল না ছাড়ে বুড়া নাহি পরে বাস ॥ 
তৈল কুড় নাহি মাথে না করে বপন। 
এই বেশে কর মোরে কন্যা সমর্পণ ॥ 
মনত্তাপে আমি যদি ছাড়িব নিঃশ্বাস। 
নিমেষে করিব ভত্ম পর্বত কৈলাস ॥ 
বুড়ার বিক্রম শুনি সভাকার ত্রান । 
শিবের মঙ্গল গায় বামকৃষ দাস ॥৮| 


মনসার বিবাহ 
পাহিড়া রাগ ॥ 


যতেক নারীগণ উল্লসিত মন 
আইল! কৈলাস পুরী। 

গায়ন কিন্নরী নগ্তকী বিদ্যাধরী 
বাস্ঠ মুরজ মাধুরী ৪ 

হরিষে ভ্রিলোচন বসিয়া তপোধন 
করিল কন্ত। সমর্পণে। 

হইল কুশগ্ডিক। হরিষে চণ্ডিকা 
ভুগ্ধাইল। স্থরগণে ॥১। 


মনেতে জরৎকারু জপে। 
ন। কইলে ফুলশয্যা হরের হয় লজ্জা 
কি করে শঙ্কর কোপে ॥ঞ। 
বেষ্টিত অষ্ট নাগে সশঙ্কে মুনি জাগে 
শয়নমন্দিরে বসি। 

জাগএ ককবাকু কলিঙ্গ ভূঙ্গ পিকু 
জানিল অবশেষ নিশি ॥ 

প্রভাতে স্নান করি সঙ্গেতে ব্িহরী 
চাপিলা আসি বৃষযান। 

হরিষে ত্রিপুরারি পিঝুয়। নামে গিরি 
দিলেন বসতি স্থান ॥২। 
প্রণতি করে তপোধন। 

কহেন পশুপতি স্থজিয়। সম্ততি 
উদ্ধার করহ পিতৃগণ ॥ঞ৷ 

শুনিঞা বলে বৃদ্ধ যদি না হও কুদ্ধ 
তবে সে কহিবারে পারি। 

বয়সে অতি জীর্ণ তপেতে তন্থ শীর্ণ 
ভঙ্জিব কোন্‌ স্থখে নারী ॥ 

মনস। যেই দিনে আমার আজ্ঞ। বিনে 
করিব শুভাশ্তভ কর্মম। 

সেই ক্ষণে আমি ইহার নহি স্বামী 
করিল গোচর ধর্ম ৩। 

বিদায় হইয়া হবে আপিয়! নিজ ঘরে 
বঞ্চিলা তথা নিশীথিনী। 

নাগগণ ভরে রজনী উজাগরে 
দিবসে নিন্দাইল মুনি ॥ 
মনস! মনের ভ্রমে । 

সুর্য গেল অস্ত চরণে দিয়া হস্ত 
জাগাইল প্রিয়তমে ॥ঞ। 

সন্ধ্যা হয় লোপ করিব মুনি কোঁপ 
মনস। চঞ্চল মতি। 


১৮৪ 


ভাবিল! মনে হিত হইল বিপরীত 
কোপেতে কম্পিত পতি ॥ 

নিষেধ কৈল পূর্বে মজিলে মদগর্কে 
স্মরণ না৷ করিলে কথা। 

প্রতিজ। হৈল ভঙ্গ ছুঞ্চিলে মোর অঙ্গ 
আম না রহিব এথা ॥৪। 

গীত গায় কবিচন্ত্র। 

বেড়িল নাগগণ পলায় তপোধন 
পড়িয়৷ জানুলী মন্ত্র ॥ঞ॥১। 


আস্তিকের জন্স 
ঘোষা ॥ 
ভাই বল হরি হবি। 
পয়ার ॥ 
পলায় জরৎকারু মুনি দিআ৷ উভরড়। 
নাগের মুখেতে বহে বিষ শ্বাস ঝড় ॥ 
বন শৈল পোড়া যায় ছাই হইয়া উড়ে। 
বিষের অগ্রিতে জরৎকারু নাহি পোড়ে ॥ 
হাঁথে পায় জড়াইল বড় বড় নাগ। 
মুনি বলে কন্তা আমি করিলাঙ ত্যাগ ॥ 
হেন কালে নারদ আইলা আচন্ঘিত। 
বীণ। বাজাইয়৷ গায় কৃষ্ণগুণগীত । 
নারদ বলেন পূর্বে করিয়াছ সত্য । 
জন্মাইয়৷ যাঁও মুনি এক পুমপত্য । 
নারদের বাক্যেতে আইল! নিজালয়। 
রোদন করেন পদ্মা কম্পমান ভয় ॥ 
যমনসার নাতিপন্মে বুলাইয়া কর । 
অন্তি অস্তি বলিয়া দিলেন এই বর ॥ 
তোমার উদবে এই জন্মিব কুমার । 
তপস্তায় তুল্যর্ষপ হইব ব্রহ্মার ॥ 


পাল! সাজ ॥ 





শিবায়ন 


নাগস্থয় হজ্জে তিহে৷ করিবেন ভিক্ষা। 
তক্ষক সহিত ইন্দ্র পাইবেন রক্ষা! ॥ 
এই কথা কহিয়া পালায় তপোধন। 
নারদ বলেন শুন আমার বচন ॥ 

যাবত প্রসব নাহি হয় বিষহরী। 
তাবত রহিবে এই থাকিয়া চাতুরী ॥ 
জরৎকারু বলে দুঃখ না দেহ অধিক । 
তিন রাত্রি গেলে পুত্র জন্সিব আন্তিক॥ 
অব্যর্থ মুনির বাক্য বিধাতার স্থষ্। 
তিন রাত্রি গেলে পুত্র হইল ভূমিষ্ঠ। 
থুইল আস্তিক নাম করি সমস্কার। 
পুন্মাম নরকে হইল পিতৃর উদ্ধার ॥ 
যেই ক্ষণে পুত্রমুখ দেখিলেন খবি। 
সেই ক্ষণে পিতৃগণ হৈল স্ব্গবাসী ॥ 
নারদের সঙ্গে চলে জরৎকারু মুনি। 
দেখিতে পুন্নাম কুণ্ড পুরী সংযমনী ॥ 

ন1 দেখিল পিতৃগণ নরকের কৃপে। 
সন্তোষ হইয়। চিত্তে রামনাম জপে ॥ 
তপোবনে গেলা সেই জরৎকারু মুনি । 
পর্বতে রহিল] পদ্মা হরের নন্দিনী ॥ 
যেই জন শুনে ভণে মনসার কথ|। 
বিলেশয় হতে তার না হয় বিতথ। ॥ 
বিষহরী প্রসন্ন তাহারে অহনিশ । 
জলে স্থলে তারে বল নাহি করে ব্ষি॥ 
আস্তিকের জন্ম যেই ভক্তিভাবে শুনে । 
অপুত্রের পুত্র হয় পুরাণের গুণে ॥ 

পুত্র কাম্যে যেই ভক্ত গায় এই পালা। 
পুত্র কন্তা দেন তারে মেবকবৎদল। ॥ 
হর গৌরী কৈলাসেতে সরস সম্ভাষ। 
শিবায়ন গীত রচে রামকৃষ্ণ দাস |7| 


শিবের নীলকণ্ হইবার বিবরণ 


সমুদ্রমন্থন উপাখ্যান 


চণ্তীর জিজ্ঞাস! 


তোমার গলায় মণি মাণিক শোভক। 
আমার গলায় গৌরি এই গ্রৈবেয়ক ॥ 

নান! বশে সাজে যেন মযুরচন্দ্রক | 

নীল শ্যাম আর নিবিড় মেচক ॥১॥ 

তুমি জিজ্ঞাসিলে ভাল তৃষি জিজ্ঞাসিলে ভাল । 
তিন কালে হৈল গলা তিন বর্ণে কাল ॥ঞ 
মধ্যে ইন্দ্রনীলমণি সমান নিরব | 

ইন্দ্রের বজ্রের চিহ্ন পরম উজ্জ্বল ॥ 

তাহাতে বেঠিত যেন দলিত কজ্জল। 

দিঠি না সঞ্চরে তাছে করে ঢলঢল ॥১| 
সমুদ্রমথনে আমি পিলাঙ গরল। 

বিষুক্ে করিল কাল সেই হলাহল। 

তার চারি পাশে যেন কুবলয়দল। 

বিষুর হস্তে ছিন্ছ অন্গুলী সকল | 

তার মাঝে মাঝে এই দেখ তিন বেখা। 
হুত্রেতে গাখিল রত যেন যায় দেখ] ॥ 
বামকৃষ্ণ দান কহে শুন ল পতিত্রত।। 

একে একে রুছি আমি এই তিন কথা ॥9॥১॥ 


শিবের নীল কণ্ হইবার বিবরণ 


পয়ার ॥ 


এককালে আমি বসিম়াছি ব্রন্ধলোকে । 
পদ্মামনে ধ্যান ধৰি ব্রহ্মার সম্মুখে ॥ 
মুণ্ডিমান্‌ চারি বেদ প্রণব সহিতে। 
্রন্ষলোকে বাঁ সব মাছে চতুত্তিতে ॥ 
অপিমাদি অষ্ট সিদ্ধি আর সপ্ত খষি। 
গ্রন্থগগ সন্ধে স্বতি রূবে ববি শমী ॥ 

৪ 


১ 


দিকপাল সর আছে ভুড়ি ছুই কর। 
হেন কালে তথাতে আইল পুরন্দর ॥ 
আমার ঠবভর দেখি ইন্দ্র পাইল লা । 
শিবের সাক্ষাতে আমি রি বা দেবরাজ ॥ 
্রন্অস্্র তপোবলে পাইল পুঙ্লরে | 
পরীক্ষা করিব আঙ্ি ভোল! মহেশ্বরে ॥ 
মহেশ থাকিতে মোর নাঞ্ি ঠাকুরালী । 
কোন্‌ জন মোরে সম্ভাষিব রাজা বলি ॥ 
জ্ঞানভ্রষ্ট হৈল ইন্দ্র কৈল ছুঃসাহস। 
এশ্বধ্য আশায়ে কে বা আগলে অপযশ ॥ 
তিলোত্তমা মেনক। উর্বশী তথ। লাচে। 
লুকাইয় ছিল ইন্ত্র গন্ধর্ধের কাছে ॥ 
মারিলেক বজ্র ইন্জ্র ছিল যত শক্তি । 
আমার কণ্ঠেতে না ভেদিল এক রতি ॥ 
উড়িয়া! পড়ে গৌরি শক্রের কুলিশ। 
দেখিয়] সঙ্কোচ ইন্দ্র চিতে বিমরিষ ॥ 
মহাশব হৈল তথ জন্সিল অনল। 
তালভঙ্গ হল পালাইল আখগুল ॥ 

হেন কালে ব্রহ্মা আমি করিল স্ভবন। 
ক্ষম অপরাধ রক্ষা কর ভ্রিলোচন ॥ 
ত্রন্মার বচনে মোর হৈল ক্রোধশ্রাস্তি। 
কঞ্েতে রছিল চিহ্ন ইন্দ্রনীলকাস্তি ॥ 
শ্রীক্ঠ বলিয়া! নাম থুইল প্রজাপতি । 
সেই হৈতে কে হইল লক্ষ্মীর বসতি ॥ 
ব্রহ্ম! বলেন ইন্দ্র কৰিলে মহাপাপ। 

তিন রাত্রি মধ্যে তোরে হেব ত্রহ্মশাপ ॥ 
হরের বিভূতি দেখি ইন্দ্র কৈলি হিংসা । 
কাঞ্চনের কান্তি দেখি কান্দে যেন সীসা॥ 
এতেক বলিয়া! ত্রন্মা! বসিলা ধেয়ানে। 
সেই ব্রহ্মলৌকে আমি আছি পল্মাসনে॥ 
দুর্বাসা নাষেতে মুনি শি্তগণ সঙ্গে । 
পথেতে দেখিল ইন্দ্র আইসে মাতে ॥ 


১৮৬ 


মুনি দেখি সহন্রাক্ষ কৈল নমস্কার । 
মুনির হন্তেতে ছিল মন্দায়ের হার ॥ 
আনীর্ব্বাদ কৈল মুনি হও পূর্ণকাম। 
এতেক বলিয়া গলে দিল পুষ্পদাম 
মুনি হ্বর্গগঞঙ্গ! গেলা ইন্দ্র আইসে ঘরে। 
ঘুচাল্য গলার মাল আপনার করে ॥ 
সেই মাল! ইন্দ্র রাজ! দিল এরাবতে। 
এবাবত শুণ্ডে লৈয়৷ পেলিলেক পথে ॥ 
পুনর্বার সেই পথে মুনির প্রয়াণ । 
মাল দেখি মুনি ক্রোধে টহল] কম্পমান ॥ 
অবজ্ঞা করিল ইন্দ্র মোর আশীর্ববাদে । 
প্ীত্র্ই হইব ইন্দ্র এই অপরাধে ॥ 
দুর্ববাসার শাপ ছুর্গা না যায় খণ্ডন । 
অভ্রির কুমার সেই মহাতপোধন ॥ 
ছুর্বাস আমার অংশ জানে সর্বজন । 
আঁচম্বিতে হৈল ম্বর্গে দেবাস্থুররণ ॥ 
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু আদি দৈত্য । 
ংখ্য জন্মিল তাহানভার অপত্য ॥ 
তপশ্যার বলে তারা বড় বলবস্ত। 
লইল ইন্দের এরাবত চতু্দস্ত | 
যুদ্ধেতে হারিয়! পালাইল শচীপতি । 
অস্থরে লইল তার সকল বিভূতি ॥ 
দেবপুষ্প লুকাইল নন্দনকাননে । 
বৃহস্পতি পালাইয়া৷ গেল! ষথাস্থানে ॥ 
অমরাবতীর ভোগ তৃঙে দৈত্যগণ। 
ইন্জ্র গিয়। ব্রক্মলোকে কৈল নিবেদন ॥ 
অকস্মাৎ দৈম্ত মোর হৈল কি কারণে। 
যুদ্ধে বল মাত্র নাঞ্জ পায় দেবগণে ॥ 
শুনিঞ। ইন্জ্ের বাক্য হাসে চতুন্মুথ। 
ঈশ্বর হেলনে তুমি পাও এত দুঃখ ॥ 


ভিটে 


সমুদ্রমন্থমের উদ্ভোগ 


এতেক শুনিঞ ইন্দ্র পৃজিল কুমারে। 
শতরুত্্রী পাঠ স্ততি নানা পরকারে ॥ 
ব্রহ্মা বলেন শুন দেব পঞ্চানন । 

তুমি তুষ্ট হইলে জয়ী হম দেবগণ। 
তুমি আমি নারায়ণ এই তিন জনে। 
গ্রহ দিকপাল বস্থগণ রুত্দরগণে ॥ 

একত্র হইয়। চল ক্ষীরোদের কূলে । 
মহৌষধি আঁনিঞ পেলাও সেই জলে ॥ 
সমুদ্র মথন কর আনিঞা মন্দর | 
মন্দর ধরিব কৃশ্মরূপে চক্রধর | 

বাস্কি হইব দড়া শুন পশুপতি। 

এক দিকে দেবগণ তোমার সংহতি ॥ 
আর দিকে টানিবেক যত দৈত্যগণ । 
সমুদ্রমথনে পাব অনেক রতন ॥ 

অমৃত উঠাব তাহে দেবতার ভক্ষ্য। 
সেই বলে ইন্দ্র তৃমি জিনিবে বিপক্ষ ॥ 
হইব লক্ষ্মীর জন্ম ক্ষীরোদসাগরে । 
পুনর্ববার বিভূতি হুইব দেবপুরে ॥ 
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা লৈয়! দেবগণে। 
আইলা বৈকুঞ্পুরী নারায়ণ স্থানে ॥ 
দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া সথরগণ। 

করিল প্রতুব স্থানে ছুঃখ নিবেদন ॥ 
সমুদ্রমথনে হল মভার যতন । 
দিকপাল ক্ষেত্রপাঁল সবলবাহুন ॥ 
ত্রিদেবার সঙ্গে চলে ঘত গ্রহগণ। 
ব্রহ্মার আজ্ায় আইল যত দৈত্যগণ ॥ 
দেবাস্থুরে চলিল মন্দর আনিবারে। 
মন্দর পর্বত কেহ চালিবারে নারে ॥ 
দেবত1 তেত্রিশ কোটি অসংখ্য অস্থর | 
চালিতে না পারে গিরি দর্প হেল চুর ॥. 


লক্ষ্মীর উত্তব 


হাসিয়া ত চক্রপাণি চড়িয়! গকুড়ে। 
পর্বত আনিএ। দিল সমুদ্রের কূলে । 
রাঁমকষণ দাস রচে গীত শিবায়ন। 
ভক্ত সেবকে দয়! কর পঞ্চানন ॥২॥ 


অমুদ্রমন্থন 


্রন্ধা বুঝাইল নীত দেবাস্থরে হৈল প্রীত 
রত্বের হইল বড় লোভ। 

সম্বোধিয়। ভাই ভাই সতে করে ধাওয়াধাই 
পরিশ্রমে নাহি জানে ক্ষোভ ॥ 

পেলাইল মহোষধি ক্ষীরোদ হুইল দি 
ব্রহ্মা ইথে বড়ই কৌতুকী । 

মেদিনী হইল হাড়া মন্দর মন্থনদড়া 
দড়া তাহে হুইল বাস্থকি 1১৪ 

গৌরি গ, দেবাস্থরে মথে রত্বাকর। 


মন্দর পেলিল জলে সমুদ্র উথলে কুলে 
পড়ে আনি হাঙ্গর মকর ॥ঞ 

মন্দর পাতাল ঘায় উপায় না দেখি তায় 
দেবতা বিষ্ণুর কৈল স্তুতি । 

ভক্তজনবশ হরি পৃষ্টেতে বহিল! গিরি 
হইল! তথা কচ্ছপমূরতি ॥ 

এথা চতুতৃর্জ রূপে ধরিতে চলিল! সর্পে 
ডাকিয়৷ বলেন সর্ববজনে । 

দেবগণ ধর আগে নাগের মুখের দিগে 


লেঞ্ে যেন ধরে দৈত্যগণে 1২। 

বিষু। বলেন বক্র উক্তি কে বুঝে তাহার যুক্তি 
শুনি ক্রোধ জন্মিল অস্থরে। 

শরীরের মধ্যে তুচ্ছ আমরা না ধরি পুচ্ছ 
কলি বাড়ে উত্তরে উত্তরে ॥ 

্রক্মা বলে কেন ছন্দ বিষ্ণু তুমি ধর কন্ধ 
অন্ধ্র সম্মুখ যদি ইচ্ছে। 


১৯৮৭ 


দেবগণ শুন বাণী ইথে নাহি হারি জিনি 
পুরন্দর ধর গিয়] পুচ্ছে 1৩ 

তূলিল অন্ুরসেন। যে দিগে নাগের ফণা 
ধরে সভে বীরপরাক্রমে। 

বাস্ৃকির বিষশ্বাস দৈতাগণ যায় নাশ 
হীনবল হৈল পরিশ্রমে ॥ 

আমি সতযবতী সঙ্গে বিমানে থাকিয় রঙ্গে 
দেখি গৌরি না নড়ে মন্দর। 

শ্রাস্ত দেখি যেই দল তার হই অহ্ছবল 
রামকুষ রচিল মঙ্গল ॥91৩1 


লক্ষ্মীর উদ্ভব 
ঘোষ ॥ 


ভাই রে, মথনে রতন দিল দেখা। 
দেবতা অস্থরে করে লেখ! ॥ 


পয়ার ॥ 


প্রথমে উঠিল গাভী নাষেতে সুরভি । 
কোন বাটে ক্ষীর তার কোন বাটে হবি ॥ 
মনোরথ বাছ। তার ভাকে হান্বা হান্বা। 
যজ্ঞের কারণে ধেহছ লইলেন ব্রহ্মা! 
তবে ত উঠিল চক্র নিল চক্রপাণি। 
শঙ্খ শারঙ্গ আর কৌন্তভ মণি ॥ 
কৌস্তভের সঙ্গে উঠে অষ্ট মহানিধি। 
কুবেরের ঠাঞ্চি তাহা সমপিল বিধি | 
উঠিল আমার ভাগে চান্দের মণ্ডল । 
অষ্টমী তিথির সোম অর্ধেক উজ্জল ॥ 
্রন্া। আনি দিল ভাহ1 আমার মুকুটে। 
ইন্দ্রের মনে গৌরি অশ্ব গজ উঠে ॥ 
এরাব্ত অষ্ট গঞ্জ সঙ্গেতে করিণী। 
উচগৈঃশ্রব। ঘোড়া ধন ইন্দুকুন্দ জিনি॥ 


১৮৮ 


। অনুর রশ্ষিপ ধক্ষ করে কাণাকাণি। 
হেন কালে ভাতার উঠিল বারুণী ॥ 

' পঞ্চ বৃক্ষ মথনে উঠিল একবার। 
কল্পবৃক্ষ পারির্খাত সম্ভান মন্দার ॥ 
হরিচন্দনের নামে মরতে তুললী। 
দেবপুষ্প' দেখিয়! বিধির হৈল হাসি ॥ 
কল্পবৃক্ষ রাবি ব্রন্গা আপনার স্থানে। 
হরিরে দিলেন হরিচন্দন সম্ভাঁনে ॥ 
মন্দার মহেশে দিল ইন্দ্রে পারিজাঁত। 
ইহ] দেখি দৈত্যগণ হইল বিষাদ ॥ 
পুষ্পের সৌরভে নাহি রহে জরা মৃত্যু 
নিত্য নবন্বয় শচী শক্র সেই হেতু ॥ 
পুনর্ববার মথেন সিন্ধু পীযূষ উদ্দেশে । 
উঠিলেন মহালক্্মী কমলের কোশে ॥ 
করেতে কমল তাঁর জাতি কমলিনী। 
সমুদ্রের মাঝে যেন দেখি সৌদামিনী ॥ 
লক্ষ্মীর সঙ্গেতে উঠে অনেক অপ্ারা । 
পূর্ণচন্দ্র বেটিয়া শোভিছে যেন তার] ॥ 
দেখিয়। লক্ষ্মীর দূপ গেত্য দানব। 
ধাইল রাক্ষম যক্ষ পিশাচ ভৈরব ॥ 
মথন ছাড়িয়া সভে আইল! দেখিবারে । 
উর্ধহন্তে ডাকি ব্রহ্মা বলে সভাকারে ॥ 
এই দেবী পদ্মালয়] সর্বলোকমাতা।। 
তাহারে বরিবে যেই সভাকাঁর পিতা ॥ 
আপন ইচ্ছায় দেবী হেব স্বয়স্বর]। 
একত্র হইল তথ! যথা দেবদারা ॥ 
্রহ্মীর বচন সতে শুনি সারোদ্ধার। 
দেবগণ গেলা সভে সমুদ্রের পার ॥ 
যার যেই সিয়ৌজিত ধরে সেই স্থানে। 
বিধি বিষণ আমি তিনে আছি ত বিমানে ॥ 
দিগ গঞ্জে করিল কমলার অভিষেক । 
সকল তীর্থের জল ওষধি অনেক ॥ 


পিক 


কলসে করিয়া ঢালে বীর মন্যকে। 
দেবীগণ হ্লাসলি দিলেন কৌতুকে ॥ 
জয় জয় শব হৈল এ তিন তৃবনে। 
সাঞজিল পিঁস্কুর তটি পুষ্পবরিষণে ॥ 
সরত্বতী আনি তারে দিল! দিব্য হার। 
বরুণ বলন বিশ্বকর্মা অলঙ্কার ॥ 

ক্ষীরো? আইলা তথা হৈয় মৃণ্তিমান্‌। 
অল্নানি পঙ্নজমাল] দিল! বিদ্যমান ॥ 
সম্ত্রীক দেবতা সব হৈয়। পুটাগুলি। 
স্তুতি করে দেবরাজ দৈত্যরাজ বলি॥ 
দেবতার অধিকার লইল বিপক্ষে । 
ইন্দ্রের দৈন্তত1 দেখি চাহিল। কটাঁক্ষে ॥ 
দৃষ্টিপাঁতে কৃতার্থ করিব! পভাকারে। 
সম্পত্যক্ধপেতে গেলা দেবতার ঘরে ॥ 
শিবের কঠেতে লম্ত্মী কাস্তিরূপে বৈসে। 
নারীরূপে ভজিলেন পরম পুরুষে ॥ 

শুন শুন পার্বতি লক্ষ্মীর স্বয়স্বর । 

শড়ু ব্বযস্ূর মধ্যে দেব গদাধর ॥ 
ক্ষীরোদ দিলেন গীত বসব অলঙ্কার। 
রামকৃষ্ণ রচে লক্ষ্মী কৈল| অভিসার 1৩। 


দ্েবগণের আনন্দ 
কামোদ রাগ॥ 


চলুনি কমল রূপে চন্দ্রকলা 
চরণে মন্ত্রীর বাজে। 

চারু নিতদ্বিনী চঞ্চল কি্গিণী 
চিত্রিত চির বিরাজে॥ 

যেনক ডশরু আগে পাছে শুরু 
খেখলা বন্ধন মাঝে । 

পীন ঘন উচ্চ মমোহর কুচ 
কাঞ্চন কঞ্চুকী সাজে 1১। 


অত উৎপত্তি $৮৯ 


হাঁসি সথধাধুর্ধী বালা। 

প্রদক্ষিণে ফিরি পুটাঁ্লি করি 
মাধবে দিলেন মালা 4 

বলয় কস্কণ শঙ্খ হুশোভন 
অঙ্গদ বাহুমুণালে। 

কণ্ঠে আর উয়ে শোঁতে থরে থরে 
মণি মুক্তার মালে । 

শ্রীমুখ মণ্ডল বেশখরে উজ্জল 
কঙজ্জল লোচনশোভা। 

শ্রবণে কুণ্ডল করে ঢল ঢল 
উদ্দিত অরুণ আভ। ॥২॥ 

চুড়ামণি জলে পঙ্জাবলী ভালে 
সুন্দর সিন্দুর ছবি। 

হরিপ্রিয়। রম! দৃষ্টে দিল ক্ষমা! 
উপমিতে নাঞ্ি ভূবি ॥ 

খোঁপা বাপ্ধি কেশে আচ্ছাদন বেশে 
দিলেন চিত্র উত্তরী। 

বিষণ ধরি করে দিল! স্থল তারে 
উরে প্রবেশিল। শ্রী ॥৩| 

লক্ষ্মীনাথ নাম পাইল! গুণধাম 
হর্ষ দেবাদেবীগণে। 

করতাঁল কাি বীণ। বেণু বাঁশি 
দুন্ধুভি বাজে সঘনে ॥ 

মৃদঙ্গ পড়াশানি শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি 
সেই মহামহোঁৎ্সবে। 

রামকষ গায় দৈত্যগণ চায় 
অস্তরে বিষাদ ভাবে 1819॥ 
অন্তত উৎপত্তি 

ঘোঁষা ॥ 


ভাই, কি ভাঁব ভাঁবক। 
অস্তরে বুধিয়! ভাব হরি হরাত্মক। 


পয়ার ॥ 


ক্ষীরোদমথন কথা শুনহ পার্বতি । 
সতীরূপে ছিলে তুমি আমার সংহতি | 
পুনর্ববার টানাটানি করে দেবান্থরে। 
মন্দর পর্বত কমঠের পিঠে ঘুরে ॥ 

লক্ষ যোৌজন গিরি পুরাঁণ প্রমাণ । 
কচ্ছপের পিঠে যেন ঝাঙার সমান ॥ 
সমুদ্রের কল্লোলে কাণে লাগে তালা । 
বাস্থকির শরীরে জন্মিল বড় জালা ॥ 
উঠিলেন ধন্বস্তরি শরীর প্রকাণ্ড । 
চতুতূজরূপে হস্তে অমৃতের ভাগ ॥ 
হাম কলেবর পীত বস্ত্র পরিধান। 

বিষুণ অংশে দেখি তাঁরে বিষ্ণুর সমান । 
যত দৈত্যগণ আইল] মথন ছাড়িয়!। 
অমৃতের পাত্র আজি লইমু কাড়িয় ॥ 
হলাদ অনুহলাদ বিরোচন বলি বা্ণ। 
বাহু সম্বর ময় দানব প্রধান ॥ 
কালনেমি নমুচি কুজস্ত আর জন্তে। 
রুক্তবীজ মহিষ নিকুস্ত আর কুস্তে ॥ 
একত্র হইয়া সভে কদ্ধিণ যুগতি । 
অমৃতের সঙ্গে এই বিষ্ণুর মূরতি ॥ 
আমা সভ! বঞ্চিতে বিধাতা মহে বক্র । 
যত সব দেখি এই বিফুর কুচক্র ॥ 

বীর হিরণ্যাক্ষ আর হিরণ্যকশিপু। 
সিংহ শৃকররূপে বিষ তার রিপু॥ 
হেন বিষু সঙ্গে আজি হৈল দয়খন। 
পিতৃবৈরি সাধি ধদি সভে কর মন। 
অস্ত্র শসা লইয়া মভে ধাইল সত্বরে। 
হংসেতে চড়িয়া ব্রদ্ধ] নিষেধে অস্থরে ॥ 
অকারণে কেম যুদ্ধ কিতা ছড়াছুড়ি। 
এক রত্ব পাইলে বাটিতে ছয় দেরি ॥ 


৪৬ 


পুনর্ববার মথ রত্ব হউক একজে । 
আমি ভাগ করিব বুঝিয়া দিব পাত্রে ॥ 
দ্ধ বচনে হয় অরে প্রতায়। 
সমুদ্র মধিতে চলে সানন্মহদয় ॥ 
অত্যন্ত মথনে ছুর্গা উপজিল বিষ। 
গ্রলয়ের কালে ঘেন অগ্নির সদৃশ ॥ 
মেঘের বর্ণেতে বিষ হুইল উদয়। 
দেবত। অন্থরে বড় হইল বিম্ময় | 
যত জলজস্ত সব হইল ছারথার। 
সমুদ্রের মাঝে হল ঘোর অন্ধকার । 
নিকটে আছিল বিষুণ কমললোচন। 
আছিল বিষ্ণুর বর্ণ সমান কাঞ্চন ॥ 
বিষের তেজেতে তাঁর হৈল কৃষ্ণবর্ণ। 
দেখিয়] চিন্তিত বড় হইল স্কপর্ণ ॥ 


শিবের বিষপান 


বিষ্ণুর বৈবর্য দেখি দেবতা চিন্তিত। 
গেলেন ব্রন্ধার ঠাঞ্চি মনে পাইয়। ভীত ॥ 
ব্রহ্মা বলে ন! দেখি বিষের প্রতিকার । 
এই বিষে করিবেক টির সংহার ॥ 
বৃহম্পতি বলে আমি জানি সেই কালে। 
অত্যন্ত লোভেতে কাল না ষায় কুশলে ॥ 
ব্রহ্মা বিষণ ইন্দ্র চন্ত্র গ্রহ দিক্পাল। 
যতেক অনুর ষক্ষ রাক্ষস ব্তোল ॥ 
উর্ধধবাহু করি ডাকে ত্রাহি মৃত্যুপ্ীয়। 
রক্ষা! কর অকালেতে হইল প্রলয় ॥ 
করিল বিস্তর স্ভৃতি বিধি বেদমতে | 
দেবত তেত্রিশ কোটি আছে প্রণিপাতে ॥ 
এতেক দেখিয়া! দেবাহুরের ছুর্গতি। 
সত্যবতী স্থানে আমি লৈয়না! অনুমতি ॥ 
সেই কালকুট বিষ পর্বত আকার। 
পিলাও সংহারমুখে দিয়া হহঙ্কার ॥ 


শিবায়ন 


এই সে কারণে এক মুখ মেঘনীল। 

ক নীলবর্ণ হেল গরলের শীল ॥ 

দেবতা অস্থর সভে করি সমবায় । 
্থরভির ছুগ্ধে সান করাইল আমায় ॥ 
পা অর্ঘ্য আচমনী গন্ধ পুষ্প ধৃপ। 

দীপ দিয় মধুপর্ক পূজা নানাকপ ॥ 

বিষ পান করি আমি কৈল আচমন। 
সেই জল পান কৈল ঘত নাগগণ ॥ 
তুজন্গ বৃশ্চিক ভূঙ্গ কীট পিপীলিক]। 
সেই জল পিল আপি মুষক গোঁধিক|॥ 
যেই যেই বৃক্ষে তার লাগিয়াছে ছিট।। 
সেই সেই বৃক্ষের বিশাল হৈল কাঁটা ॥ 
যেই যেই বৃক্ষের মূলেতে পাইল জল। 
বিষবৃক্ষ হৈল সেই কেহ বিষফল ॥ 
কারে! ক্ষীরে বিষ হইল কারো! হইল ছালে। 
আলকুশি বিছাটি জন্সিল সেই কালে॥ 
রাখিল গলায় বিষ না কৈল সংহার। 
কল্লাস্তে করিব কালকুটের উদগার ॥ 
শোভাব্ূপে আছে বিষ নাহি হাস বৃদ্ধি। 
সেই হইতে নীলক নামের প্রপিদ্ধি ॥ 
জলদগ্নি হেন বিষ হইল নির্বাণ । 

দেবত। অস্থর সভে পাইল পরিত্রাণ ॥ 
ইন্দ্রের নটিনী হৈল যত অগ্গর] । 

নিত্য নবন্বয় তার! নাহি হয় জর] ॥ 
ব্রহ্ম! সন্ধ্যা করিবারে গেলা ব্রদ্মলোকে । 
অন্তর্ধান হল বিষুঃ কেহ নাহি দেখে । 
নিজগণ সঙ্গে আমি আইলাঙ কৈলাসে। 
দেবতা অস্থরে যুদ্ধ পৃথিবী আকাশে ॥ 
ইন্দ্র দিতে নাছি চাছে অমুতের ভাগ । 
দৈতা দানব তাব! নাহি ছাড়ে রাগ ॥ 
যত জাতি আছে তার! কশ্ঠপের বংশ । 
মথনের ধনে আছে সভাকার অংশ। 


সুধা বিতরণ 


বাক্য প্রতিবাক্যে হেল বড় কলরব। 
মোহিনীরপেতে তথ! আইলা মাধব ॥ 
হৈল! বরবর্ণনী রূপের নাহি সীমা । 
হাম্ত কটাক্ষ কিবা লাবণ্য ভঙ্গিম৷ ॥ 
অমর অস্থর সভে হইল মোহিত । 

মদনে পীড়িত হল সভাঁকার চিত্ত ॥ 
রামকৃষ্ণ রচে হরগৌরীর সম্বাদ | 
পার্বতী কহেন কহ কি হইল পশ্চাৎ ॥৫। 


মোকিনীর রূপ 

শুন ল মনোরম রূপেতে অন্পমা 
কে তুমি কাহার নারী । 

আমরা মানি তোমা কন্দলে দেহ সীমা 
অমৃত ভাগ কর সারি ॥ 

যতেক দিবিষদ দন্ুজ দিতিস্ত 
যক্ষ বিগ্ভাধর নাগ। 

স্পর্ণ তৃজজম করিল পরিশ্রম 
রাক্ষস চাহে ইথি ভাগ ॥১। 
মোহিনী করে লয় হুধা। 

বলেন হাপি হাসি তোমরা তৃপ্ত বসি 
যাহার যত আছে ক্ষুধা ॥ঞ॥ 

শুনিঞ। দিল সায় করিয়া সমবায় 
বসিল৷ দেবাস্থরপাতি। 

কলসী করি কক্ষে চাহনি কটাক্ষে 
চলনি তাহে নান! ভাতি ॥ 

চরণ অববিন্দে নখেতে মণি নিন্দে 
দেখিতে জুড়ায় আখি। 

এ রামরস্। উরু নিতম্ব বিশ্ব গুরু 
পেখন ধরে যেন শিখী ॥২। 

দুর্বল কটিতট তাহাতে স্ধাঁঘট 
করেতে কাধনথাল] । 


১৯১ 


পীবর কুচযুগ 
তরল মুকুতার মালা ॥ 

করেতে কবিদস্ত পছছি বাজুবন্দ 
অঙ্গদ অন্ুলি শোভে। 

ব্রণ চামীকর বদন হিমকর 
চকোর উড়ে তি লোভে ॥৩| 

তাড়স্ক শ্রুতিমূলে রতন নাকছুলে 
সচল অপাঙ্গরেখা। 

সীমস্তমপিটাকা কুষ্কুম কম্ত.রিকা 
অলক তিলক রেখা ॥ 

কুটিল স্থকুস্তলে লোটন পিঠে দোলে 
বসন রক্তবর্ণ গায়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ কহে হরিষে পরিষয়ে 
বাহুমূল দরশায় ॥81৬1 


করয়ে ডগমগ 


লুধ1 বিস্তরণ 
ঘোষ! ॥ 


ভাই, হেন রূপ কতু নাহি দেখি। 
চাহিতে পিছলে দুই আখি ॥ 


পয়ার ॥ 


রুণুকুন্ধ রশন নৃপুর ঝনঝনি। 

কষ্কণ বঙ্কার কত উড়িছে ওড়নি ॥ 
ঈষৎ হাসিয়া] চাছে নয়নের কোণে। 
ভোজনিএন সকল কাতর কামবাণে ॥ 
প্রথমে দেবত৷ সব করিল গণ্ডষ। 
পরধিল! তাঁসভারে সকল পীযুষ ॥ 
দেখিয়। কার্য্েত্র গতি রাহ ছুষ্টমাতি। 
দেবতার পক্তে আসি বৈসে শীদ্রগতি ॥ 
করিল অমৃত পান অমরের সঙ্গে । 

ন্্র হুধ্য মোহিনীরে কহিল জতঙজে ॥ 


১৯২ 


সেই কাঞ্চনের থালা! ফিরাইয়! করে। 
কাটল তাহার মুণ্ড তবু নাহি মরে ॥ 
পিংহিকাঁতনয় দেই পিতা বিপ্রচিতি। 
কাতর হুইয়! ম়োহিনীবে কৈল স্ততি ॥ 
প্রনন্ন হইয়] প্রভু দিল! তারে বর। 
ছুই গ্রহ হইল নব গ্রহের ভিতর ॥ 
রাহু কেতু হইয়া দুহে রহিল আকাশে । 
কুহু পূণিমায় রবি শশীরে গরাসে ॥ 
বঞ্চিত হইল তথা অস্থুর রাক্ষস। 
অমর অমৃত পানে হইল ত্রিদশ ॥ 
মোহিনীব্পেতে হরি হৈলা অন্তর্ধানি। 
গরুড়ে চড়িয়া চতুতূজ বিদ্যমান । 
ডাকিয়া! কহিল প্রত যত দেবাহথরে। 
সমুদ্র মথন সাঙ্গ হৈল এত দুরে ॥ 
সমুদ্রের জলে দেখ আছেন বাঁড়ব। 
কর্ণে হস্ত দিলে শুনি যার কলবব ॥ 
অধিক মথনে অগ্রি পুড়িবেক দেশ । 
সমুদ্রে নাহিক রত্ব হইল নিঃশেষ ॥ 
এতেক বলিয়া প্রস্থ চঠিলা গরুড়ে। 
মন্দর পর্ব্বতে লৈয়া পক্ষিরাজ উড়ে ॥ 
আপনার স্থানেতে রহিল গিরিবর | 
বাস্থৃকি পাতাল গেল! ব্বর্গে পুরন্দর | 


শিবের মোস 


এই মব কথা আমি শুনি দূতমুখে | 

বিষ্ণু সম্তাধিতে আমি গেলাঁঙ কৌতুকে । 
দাক্ষায়ণী বলেন বড শ্তন্ল অদ্ভূত 

শ্রীকূপ ধবিল] হরি দেখির প্রন্তত | 

কহিল দতীর কথা দেব নারায়ণে। 
হাসিয়। কহেন বিষ ক্ষমা দেহ মনে ॥ 
মোহিনী দেখিলে হর হারাইবে জ্ঞান । 
কাযে বশ হইব চার্জিব যোগ ধ্যান ॥ 


শিরাযপন 


সতীর সম্মুখে তুষি প্রারে বড় লাজ। 
দম্পত্যে কৈলাম যাহ ন্‌] করিহ ব্যাজ ॥ 
পুনর্বার যত্র আমি ঠকল নানামতে। 
হইল! মোহিনীরূপ আমার সাক্ষাতে ॥ 
দেখিল মোহিনীন্ধপ বড়ই আশ্র্ধ্য। 
চঞ্চল হৈল চিত্ত ন! রহিল ধৈর্য্য ॥ 
সত্যবতী মুগ্ধ হৈল। দেখিয়] নিকটে । 
চিত্রের পুতলী যেন লিখিয়াছে পটে ॥ 
ধাইয়! ধরিতে যাই দেখিয়! কামিনী । 
পলাইয়া বুলে কন্যা মরালগাঁমিনী ॥ 

বদন উডিল বায় আলুয়াইল কেশ। 
উপবনে মোহিনী করিল পরবেশ ॥ 
পবনের বেগে আমি ধরিল আচলে। 
পিঠা পিঠা ধাইতে আমার চন্দ্র টলে ॥ 
যেই যেই স্কলে পড়ে আমার ওরস। 
মৃত্িক1 কাঞ্চন হৈল পাথর পরশ ॥ 
শর্করা আছিল যত আর কুচা শিল।। 
চাবি জাতি হীর1 হৈল পঞ্চজাতি নীল! ॥ 
জলেতে পড়িয়। বত্ব হল নানারূপ। 
স্থানে স্থানে রহিল হৈয়৷ সব কৃপ॥ 
হাপিয়! ফিরিল বিষণ দেখি মোর আত্তি। 
পুরুষণরীর হৈল] চতুতুপ্জ মৃত্তি॥ 

মুখ পানে চাহিতে আমার হৈল লাজ। 
মনে মনে ভাবি আমি করিল কি কাজ ॥ 
দাক্ষায়ণীর হিত আমি আঁইলাড ঘরে। 
মথনের কথ! সাঙ্গ হৈল এত দুরে ॥ 
কমলার জন্মকথ। যেই শুনে ভণে। 

জন্মে জন্মে লক্ষ্মী তার থাকেন ভবনে ॥ 
বিষের সংহারকথা! ষে শুনে হরিষে। 
কোন কালে গরল তাহারে নাহি হিংসে ॥ 
অমুতের জন্ম যেই শুনে ভক্তিভাবে। 
আযুবৃদ্ধি হয় তার ধর্ম তারে লতে ॥ 


গাভী অশ্ব গজ পুষ্প চন্দ্র শঙ্খ মণি। 
ধনুক অমৃতকন্তা ভিষজ বারুণী ॥ 
বিষের সহিত রত্ব হুইল ত্রয়োদশ । 
অন্ুরে ঘটিল এক দ্বাদশ ত্রিদশ ॥ 
চতুতূ'জরূপে কৃষ্ণ দেবতার সঙ্গে । 
কচ্ছপরূপেতে আছে সিন্ধুর তরজে ॥ 
বাস্থকিরূপেতে আছে এথা ধন্বস্তবি 
পঞ্চমে মোহিনীর্বপ হুইল শ্রীহরি ॥ 
শুনিঞা শভর কথ হাসেন ভবানী । 
ভূলিল অস্থ্র যেন তত্ব নাহি জানি ॥ 
সাক্ষাতে দেখিয়! তুমি ভুলিলে কিমতে। 
পুরুষ হইয়] যাহ পুরুষ ধরিতে । 
বিষু ক্ষমা করিল তোমার অপরাধ । 
তুমি হৈলে অন্টে বড় করিতে প্রমাদ ॥ 
প্রভূ বলে শুন গৌরি দেখিলাঙ রমা। 
 দেখিলাড উর্বশী মেনক| তিলোত্তমা ॥ 
নানারূপ কল্পে কল্পে দেখিলাঙ তোমা । 
কোন নারী নহে সেই মোহছিনীর সম | 
কে জানে বিষুর মায় শুন গ পার্বতি। 
আমি ভুলিলাঙ অন্য কি কহিব ইতি । 
এইরূপে হর গৌরা হাস পরিহাসে। 
কহেন রহস্য কথা বসিয়া কৈলাসে ॥ 
পার্বতী বলেন শুন প্রভু ধিগন্বর 
সভে বলে একই শরীর হরি হর ॥ 
বিষুঃ তোমা পুজিয়! পাইল সুদর্শন । 
বিষুুভজনায় তুমি থাক অনুক্ষণ ॥ 
যোগেশ্বর হৈলে তুমি বিষু্নাম জপি। 
বিষুট কেন আমারে দিলেন গলাচিপি ॥ 
শুনিতে এ সব কথা বড় অভিলাষ । 
দয়া ঘি থাকে মোরে করিবে প্রকাশ ॥ 
রামকষ্চ দাস গায় গীত শিবায়ন। 
ভক্ত দেবকে দয় কর পঞ্চানন 1৭ 

৫ 


, হজভঙ 

শুন গৌরি এক কালে পুষ্কর তীর্থের কূলে 
তপস্যা করিল স্থরগণ। 

সেই ব্রহ্মনরোবরে অগ্নি উদ্ধারিয়া৷ জলে 
করিল যজ্ঞের আয়োজন ॥ 

মুগ্তিমান্‌ যজ্ঞশ্বর শঙ্খ চক্র গদাধর 
আচাধ্য হইলা বৃহস্পতি । 

আপনি পঙ্কজজন্না সদস্য হইল ক্রন্ষা। 
হোতা হইল! দক্ষ প্রজীপতি ॥১॥ 

গৌরি গ, বিষু মোরে নাহি দিল অংশ। 

ন! পাইয়া যজ্ঞভাগ সেই ক্ষণে মহাধাগ 
ক্রোধ করি কৈল আমি ধ্বংস | 

দেবের মঙ্গল কাজে কেবল আপন তেজে 
জন্মাইল নন্দি মহাবীর । 

জ্যোতিশ্ময় মহাকাঁয় আরক্ত লোচনে চায় 
নন্দি আমি অভেদ শরীর ॥ 

নিঃশ্বাসে জন্মিল সেনা অস্ত্র শস্্র নানা বাণ! 
দেখিতে বড়ই ভয়ঙ্কর । 

সিংহমুখ ব্যাত্রমুখ বিকট দশন নখ 
কপিমুখ জন্মিল বিস্তর ॥২॥ 

গক্ষমুখ লক্ষ লক্ষ কারে' কারো এক চক্ষু 
বিডালাক্ষ বায়সবদন। 

জম্ুক উন্ধুকমূখ পাঁটা হেন কারো বুঝ 
নাটাচক্ষা হিরণ্যলোচন ॥ 

কারে। মুখে অন্নি জলে কেহ লাফে লাফে চলে 
বজ্রপাত সমান গর্জন । 

কেহ মুণ্ডী কেহ জটা কেহ পরে চর্্মধটি 
কটিহ্থত্র কারে। ছিবলন ॥”॥ 

কেহ পরে মুগ্তমালা উটের সমান গল! 
ভম্মেতে পাুর কলেবর। 

তালগাছ হেনজাজ্ম করেতে লোহার ডাজ 
কেহ ধরে মুষল মুদগর ॥ 


১১৪ শিবায়ন 


কারে! কারে দীর্ঘ নাক চক্ষু কুমারের চাক 
ডাঁক ছাড়ে ঢাকে যেন বাডি। 

কেহ কেহ ভ্রিলোচন দিগম্বর কোন জন 
তাবে গোঁফ আর দাড়ি 18॥ 

কেহ খাট কেহুঢাঙ্গা কেহ কাল কেহ বাগ 
ধৃত্রবণ কেহ বা পিজল। 

কেহ ষেন হাতি কড়া কেহবা শুথায় মড়া 
অদ্ভুত বীভৎস যত দল। 

মহী করে তোলপাড় বরিষে অঙ্গার হাড় 
মায়ামেঘে হইল তথা ঝড। 

অগ্নি দেবতার তুগ্ড নির্বাণ হইল কুণ্ড 
স্বরগণ উঠি দিল রড় ॥৫॥ 

কেহ ম্বত মধু পিয়ে কেহ বা দীগল জিহে 
লিহে ক্ষীর শর্করা পায়স। 

যজ্জপশ্ড কেহ হানে মহামত্ত রক্তপানে 
রুদ্রসেনা অসমসাহন ॥ 

যজ্ঞ মাধবের অঙ্গ বিছ্যমানে যজ ভঙ্গ 
দেখি ক্রোধ বাঁড়িল তাহার । 

ভণে রামকঞ্ণ দাস পঞ্চজন্যে পুরি শ্বাস 
সারঙ্গেতে দিলেন টহ্কার ৬৮] 


শিব ও বিষুঃর যুদ্ধ 
ঘোষা ॥ 
রাম বল রে ভাই শিব বল। 
অকারণে কেন ভাই মিছা যায় কাল। 
পয়ার ॥ 


আকর্ণ পুরিয়া শর শারঙ্গ ধুকে । 

ক্রোধ করি আইলা বিষুণ আমার সমুখে ॥ 
আমা মারিবারে বিষ করিল সাহস । 
সবন্মিল আমার ক্রোধ হুইলাঙ অবশ 


আকর্ণ পুরিল আঙি অজগব ধন্ঠু। 
লঘুহত্তে বিদ্ধিলাউ মাধবের তন্ধ ॥ 

বিষণ মহাযোগী শরে না পাইল পীড়া। 
আমারে মারিল বাণ রণে পাইয়া ক্রীড়া ॥ 
বজ্জেতে ন৷ ভেদে ষেন মন্দরশিখর | 

তেন আমি না জানিল অচ্যুতের শর ॥ 
কোপে দুই করে হরি গল! চাপি ধরে । 
পিনাক রাখিয়া! আমি ধবিল তাহারে ॥ 
হেন কালে নন্দি আসি কৈল ছাড়াছাডি। 
বিষুর মস্তকে পাইল পিনাকের বাড়ি ॥ 


'প্রলয়কালের যেন নির্ধাত গঞঙ্জন । 


হেন শব্ধ কৈল হা হ। করে সর্বজন ॥ 
অচ্যুত অনস্ত অজ অব্যয় শরীর । 
তেঞ্চ সেই প্রহারেতে আছিল স্থুস্থির ॥ 
ছাঁড়িল আমার গ্রীব চিত্তে হইল ক্ষমা। 
দেবগণ স্ভতি কৈল বুঝাইল রম ॥ 
যজ্জভাগ দিল মোরে করি কোলাকুলি । 
স্বর্গে পুষ্পবুট্টি হইল জয় হুলাহুলি ॥ 
স্তাতি কৈল আমারে সকল দেবগণ। 
নীলকণ্ঠ বলি নাম খুইল তখন ॥ 

বিষ্ণুর প্রহার গৌরি মোরে হৈল শোভ!1। 
চারি পাশ দেখি যেন কুবলয় আভা ॥ 
নীলক্ নাম গৌরি হৈল ছুই বার। 
শ্রীক? নাম হইল ইন্দ্রের প্রহার ॥ 
অন্ুক্ষণ আমার কগেতে হরিনাম । 

এই মে কারণে শ্রী করিল বিশ্রাম ॥ 
ইন্দ্রনীল মেঘনীল আর ইন্দীবর | 
বঙ্জচিহ্ন বিষচিহ্ন কেশবের কর ॥ 

কহিল তোমারে তিন বর্ণের কারণ । 
মথনে হইল অর্্চন্দ্র বিভূষণ ॥ 

চন্রশেখর নাম হল সেই কালে। 
তেঞি। সে উদয় করে উষা মোক ভালে ॥ 


পঞ্চভৃতাত্মক শিব ১৯৫ 


কছেন পূর্ষের কথ প্রভূ বিশ্বনাথ । 
জিজ্ঞাসেন পার্বতী জুড়িয়। ছুই হাত ॥ 


অস্থিম।ল। ধারণের কারণ 
গলায় তোমার কেন দেখি অস্থিমাল।। 


তোমারে না বাসে কেন মণি মুক্ত1 পল! । 


প্রড়ু বলে তোমারে কহিল আমি মন্ন। 
বসন আমার সিংহ শার্দ,লের চন্ম ॥ 
যেন বস্ত্র পরিচ্ছদ তেন অলঙ্কার । 
গলায় পৰিল তেঞ্ণ অস্থিময় হার ॥ 
অস্থিক1 বলেন প্রভু না৷ কর কপট। 
কহ গুপ্তকথা মোরে করি অকপট ॥ 
এড়াইতে ন। পারিল উমার আখুটি। 
কহেন আগমকথা ঠাকুর ধৃর্জটি ॥ 

কল্পে কল্পে ছুর্গ৷ তুমি হও দাক্ষায়ণী। 
করহ শরীর ত্যাগ হুইয়া অভিমানী ॥ 


তোমার বিচ্ছেদ আমি সহিতে না পারি। 


জন্মে জন্মে তোমার একেক অস্থি ধরি ॥ 
আর দেখ গলে লাম্বে কপালের মাল।। 
ব্দ্ষাণ্ড সংহারি মহাপ্রলয়ের বেল! ॥ 
বর্ষার কপাল গাথি পরি কল্লে কল্পে। 


পাল সাজ ॥ 





হলি রাজার উপাখ্যান 


পঞ্চভূতাত্মক শিব 
গীত | 


গিরিরাজকন্তারে কছেন কত্তিবাস। 
ভূতের ঈশ্বর আমি ভূতের আবাস 
কল্পমূলে আম! হতে সভার প্রকাশ | 
জ্যোতি জল সমীরণ পৃথিবী আকাশ ॥১। 


এক ছুই করিতে বাটিল অল্নে অল্পে ॥ 
তোমার অস্থির মালা যেন মৃক্তাঁহার। 
ব্দ্জার কপালষালা৷ যেন ক$মাল। 
কহিল তোমারে আমি অতি গ্ুপ্তকথ।। 
সত্য পালিবে না কহিবে যথ। তথা ॥ 
গৌযী শঙ্করের কথ! কৈলামের শৃঙ্ষে। 
মন্দ সমীরণ বহে গঙ্গার তরঙ্গে ॥ 
ইন্দ্রের বরের কথ! আছয়ে ভারতে । 
সমুদ্রমথন সর্ব পুরাণ সম্মতে ॥ 
মোছিনীর উপাখ্যান আছে ভাগবতে। 
পুক্ধরের যুদ্ধকথ] হরিবংশমতে ॥ 
ভক্কিভাবে যেই জন এই পালা শুনে। 
পুফর প্রসঙ্গে পাপ হয় বিমোচনে ॥ 
পুফর পুফর স্বতি করে তিন বার। 


সেই ফল পায় সর্বতীর্থ ভ্রমিবার ॥ 


পুফরে ছুফর তপ তুফর তপণ । 
জ্ঞানবস্ত জনে করে পুর স্মরণ ॥ 
এই গীতে না কর পণ্ডিত পূর্ববপক্ষ । 
শুনহ পুবাণকথা গীত উপলক্ষ] ॥ 
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবের মঙ্গল। 
সভাসদ্গণে প্রভূ করিবে কুশল ॥৪। 


যেন মালতীর মাল যেন মালতীর মাল। 
আমার জটাঁয় জল আছে সর্বকাল ॥ঞ॥ 
পঞ্চ মহাভৃতের মৃত্তিকা এক ভূত । 

ভন্মরূপে মোর দেহে দেখহ প্রস্তুত ॥ 

ললাটে গরল আছে নিঃশ্বাসে পবন। 
জ্যোতিরূপ দেখ গোঁরি এ তিন লোচন ।২। 
চণ্ডাংগু হিমাংশু আর তৃতীয় কৃশান্ছ।, 
প্রলয়েতে থাকি আমি তেঞ্ না স্থাণু ॥ 


০৬ 


এই বিশ্ব ব্যাপিল আমার অষ্ট তচ্ছ। 
বিশ্বরক্ষা হেতু ধরি অজগব ধন ॥৩ 

এই বিশ্ব আছে ছূর্গা আমার শরীরে । 
বীজরূপে আছি আমি বিশ্বের ভিতরে ॥ 
বীজ হইতে ওষধি যতেক আর শাখী। 
সভাব ফলের মধ্যে সেই বীজ দেখি ॥৪॥ 
বীজেতে বৃক্ষের সাঁচ থাকে হক্মরূপে । 
অঙ্কুর হইলে ডাল পল্লব বেয়াপে ॥ 
এইরূপে পঞ্চ ভূত আমার শরীরে । 
ব্রক্ষাগুনিবাসী আমি ভিতরে বাহিরে ॥৫॥ 
ব্রহ্মাও বাহিরে জল আছে দশগুণে। 
অনল অনিল আছে সেই ত প্রমাণে ॥ 
ভন্মরূপে ধরিয়াছি সকল ব্রহ্ধাও। 
রামকষ্ দাস গায় জলে ভাসে ভাত ॥৬1১। 


হতিকথন 
পয়ার ॥ 


ভবরূপে জল আমি সভার আধার । 
তাহাতে আধারশক্তি নামত তোমার ॥ 
হর গৌরী বিচ্ছেদ নাহি কোন কা'ল। 
কল্পান্তে ভাসেন নারায়ণ সেই জলে ॥ 
তার নাভিপস্পেতে জন্মেন পরমেচী । 
রজোগুণে পুনর্ববার ব্রহ্মা স্থজে স্হি ॥ 
হেন নারায়ণ যদি থাকিলা শয়নে। 

বুঝ দেখি তারে জল ধরে কার গুণে ॥ 
ভবরূপ ধরি আমি হইয়। সলিল। 

রুদ্র অনল উগ্ররূপেতে অনিল ॥ 
সর্ধবূপ ক্ষিতি আমি ভীমরূপে শুস্থয। 
সর্বস্থানে আমি আম বিনে নহে অন্ত ॥ 
মহাদেবমুণ্িতে আমি স্থধাকর। 
ঈশানমৃত্তিতি আমি আপুনি ভান্কর ॥ 


শিবায়ন 


পণুপতিমৃত্তি এই লোকে যাহা জে । 
এই অষ্ট মৃত্তি আমার আমাতেই সাজে ॥ 
কহিল তোমারে এই কথার প্রসঙ্গে ৷ 
পর নাহি ধরি গৌরি আপনার অঙে ॥ 
সর্বকাল সেই জল আমার জটায়। 
গঙ্গ! নাম হৈল তার ত্রহ্মাগুকটায় ॥ 
এককালে বিষুণপদে ব্যাপিল অস্বর | 
ভেদিল ব্রহ্মাণ্কটা হরির নখর ॥ 
মৃহাশব্দ করি জল ত্রন্ধাণ্ড প্রবেশে । 
সেই জল গঙ্গ৷ আমি ধরিলাঙ কেশে ॥ 
পার্বতী কহেন প্রত কহ বিবরণ। 
বিষুপদে ব্যাপ্ত কেন হইল গগন । 


বিধুতর বরদান 


প্রত বলে কশ্তপের রমণী অদ্দিতি। 
তাহার জঠরে যত দেবের উত্পত্তি ॥ 
আর ভাধ্য। দিতি নামে দৈত্যের জননী । 
তার পুত্রসকলে বধিলা চক্রপাণি ॥ 
হিরণ্যকশিপুপুত্র প্রধান গ্রহলাদ। 

হলাদ অনুহলাদ আর চতুর্থ সংহলাদ ॥ 
প্রহলাদের প্রধান পুত্র নাম বিরোচন। 
বলি নামে হৈল বিরোচনের নন্দন ॥ 
ভৃগু মুনি জ্ঞান দিল! বলি মহাশয়ে 
তপদ্থ। করিল বলি ভূগুর আশ্রয়ে ॥ 
সাক্ষাতে পাইয়। ব্রহ্ষ। দিল! তারে বর। 
দিব্য রথ পাইল আর হুইল অমর ॥ 
এই বলদর্পে বলি জিনে ত্রিতৃবন। 
লইতে অমরাবতী হছৈল তার মন ॥ 
ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্ধ্য তার পুরোহিত। 
এই যুক্তি দিল তারে বেদের বিহিত ॥ 
শত অশ্বমেধ যদি কর দৈত্যবর | 

এই শরীরে তুমি হবে পুরন্দূর ॥ 


বামনরূপী বিষুঃ 


রাজ] বলে যুদ্ধেতে জিনিএগ লই স্বর্গ । 
পশ্চাৎ সাধিব আমি পুণ্য চতুরধ্গ ॥ 

যেই হৈতে না দিল ইন্দ্র অমৃতের ভাগ। 
সেই হইতে তাহার অন্তরে আছে বাগ ॥ 
যত দৈত্যগণ লৈয়। চতুরজ দলে । 

সেই দিবা রথে চড়ি ন্বর্গপথে চলে । 
বেট়িল অমরাবতী শুনে স্থরপতি | 
যুঝিতে নিষেধ তারে কৈণ বৃহস্পতি ॥ 
ব্রহ্মতেজ পাইল বলি তপশ্ঠার ফলে । 
পুনর্বার দৈত্য মাথা! তোলে এত কালে ॥ 
ছাঁড়হ অমরাবতী শুন এচীকাস্ত। 

বনে গিয়া ভগবানে ভজহ একাস্ত ॥ 
জননী জনক তোমার অদিতি কশ্যপ। 
ছুই জনে কতো! দিন করিবেন তপ ॥ 
তবে বিষ হইবেন আপুনি বামন। 

তবে সে হইব এই বলির দমন ॥ 

এতেক শুনিঞা স্বর্গে যত দেবগণ। 
দৈত্যগণে রাজ্য দিয়া প্রবেশিল বন ॥ 
কশ্টপ অদিতি ছুই জনে নিরাহাবে । 
ভজিল অনেক কাল প্রত চক্রধরে ॥ 
প্রসন্ন হইল প্রভূ তপশ্যার বশে। 
সাক্ষাৎ হইলা শ্যাম চতুতূ্জ বেশে ॥ 
পুত্রদুঃখে ছুই জন হইল কাতর । 

তুমি পুত্র হইবে এই মাগিলেন বর ॥ 
এবমস্ত বলি বিষণ হৈল। অস্তর্ধান। 

এথা ম্বর্গে রাজা হইল! বলি পুণ্যবান্‌। 
শত অশ্বমেধ রাজা করিল আরম । 

অশ্ব রক্ষা করে বাণ জন্ত কুজভ ॥ 

রাহু সম্বর মন» দানব প্রধান। 

কালনেমি প্রভৃতি যতেক বলবান্‌ ॥ 
ভ্রমিঞ্ঞ। আইসে অশ্ব কেহ নাহি রাখে। 
হাথি ঘোড়া রথ সেন সঙ্গে লাখে লাখে ॥ 


১৯৭ 


ষজ্ঞে পূর্ণ দিল! রাজ! নম্দণার কূলে । 
উনশত অশ্বমেধ করিল! কুশলে ॥ 
বলিসম দাতা! গৌরি নাহি দৈত্যবংশে | 
দানের প্রসঙ্গে লোক বলিরে প্রশংসে ॥ 
অনেক দক্ষিণ! দিল নাহি পরিমাণ। 
যেই যাহ মাগে তাহ। দেই সেই দান ॥ 
বিংশতি সহ মুনি সেই যজ্ঞ বৃত। 
বরণসামগ্রী শুন পুরাণলন্মত ॥ 

বন্্ অলঙ্কারে রথ কাঞ্চনের ধ্বজ। 
সহম্মেক ধেহু এক এক অশ্ব গজ ॥ 

রত্ব কাঞ্চন স্বর্ণ শতেক শকট। 

কাঞ্চনের থাল। কাস! কাঞ্চনের ঘট ॥ 
দাসী দাস শত শত ভূষিয়। ভূষণে । 
দিলেন প্রথম দিনে একেক ব্রাহ্মণে ॥ 
যজ্ঞ পূর্ণ দিনে দান দিল বিধিমতে । 
গ্রস্থগোৌরব্ভয়ে না পারি লিখিতে ॥ 
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন। 

ভক্ত জনে কপা তুমি কর পঞ্চানন ॥১। 


বামনরূপী বিধুঃ 
পঠমঞ্জরি রাগ ॥ 

কশ্টপ অদিতি বনে গর্ত হৈল হেন জানে 
যথাকালে হইল প্রসব। 

চতুতু জরূপে হরি হৈলা তথা অবতবি 
কশ্বাপে করিল। বনু শ্তব ॥ 

শ্যামল দেহের কাস্তি দরশনে নাহি শাস্কি 
ইন্দ্রনীল সমান নিশ্মল। 

পরিধান গীত বাস সৌদামিনী পরকাশ 
জলধর সমান শীতল ॥১॥ 

হরি হরি, জয় জয় ধ্বনি ত্বিজগতে। 

আনন্দিত স্থুরগণ কুস্থম বরিষে ঘন 

হুলাহুলি শুনি আচদ্িতে ॥প্র॥ 


১৯৮ শিবায়ন 


অঙ্গে মাল। অলঙ্কার মুকুট কুগুল হার 
রত্বের অজদ বানুমূলে। 
শঙ্খ চন্ধ গদ] পঞ্ল শ্রীবংৎস লক্্মীর সন্প 


কৌস্তভ উজ্জ্বল বক্ষস্থলে ॥ 

বয় অঙ্তুত্ী করে বৈজয়ন্তী মাল। গলে 
কটিতে কিস্কিণী ভাল সাজে। 

মঞ্লীর কটক বন্ধ ধ্বজ ব্জ্ান্কুশ অন্ক 
শোভা কবে হার সরসিজে 1২॥ 

আছে প্রস্থ সিংহাসনে আইল ব্রহ্মা সেইখানে 
সর্গে তার যত ব্রন্ষখফি। 

আল্যা তথ। পুবন্ধণ বিদ্ভাধরী বিচ্যাধর 
ষত দিকৃপাল রবি শশী ॥ 

চতুন্মুথ করে স্ততি তোম] বিনে নাহি গতি 
শুন প্রভু দেব নারায়ণ । 

ন] জানিঞা দিল বর বাঁটিল দৈতোর বল 
তুমি তার করিবে দন ॥৩৫ 

যতেক দেবতাকুল তুমি যে সভার মূল 
আমি সব যেন পত্র শাখা । 

তুমি ত পরম বর্গ নাহি মৃত্যু জর! জগ্ম 
কর্মের করিব কে বা লেখা ॥ 

শুনিএণ ব্রহ্মার কথ হাসিতে হাসিতে তথা 
হৈল! হরি বামন আরুতি। 

বামকষ দাস রচে উদ্ধবাহু করি »াচে 
অল্গজ উত্সবে শচীপতি ॥8॥৩। 


বজির ঘজ্জে বামনের আগমন 
পয়ার ॥ 


বৃহস্পতি করিল তাহার জাতকম্ম। 
বেদের বিধান যেন ত্রাহ্ধণের ধন্ম ॥ 
উপেন্দ্র করিয়া কৈল নামকরণ । 
বামন আকার দেখি উপাধি বামন ॥ 


দেখিতে দোখতে শিশু ছৈল পৌগণ্ড। 
জীব ব্রন্মহ্ু্ দিল] চন্দ্র দিল! দণ্ড ॥ 
কশ্টুপ মেখলা দিল] পৃথিবী অজিন। 
্রক্ম। কমণ্ডলু দিল! অদিতি কৌপীন ॥ 
আকাশরূপেতে আমি ছত্র দিলু তারে। 
সরম্বতী অক্ষমালা দিল] তার করে ॥ 
সপ্ত থষি কুশমু্টি দিল! কুশাঙ্গুরী । 
পাত্রিক। দিলেন তারে ধনের অধিকারী ॥ 
অস্থিকাপেতে গৌরি ভিক্ষা দিলে তৃমি। 
দাক্ষায়ণী সহিত তথায় আছিলাঙও আমি ॥ 
দেখিল বিষ্ণুর মূন্ মায়ামাণবক | 
নিজগুণ দিয়। কৈপ ত্রিগুণ আত্মক॥ 
ব্রহ্মা নিজ তেজ গিল কছিল তোমারে । 
পূর্ণ ব্রন্মময় বিষুত সেই ত শরীরে ॥ 

ইন্দ্র আদি দিকপাল নবগ্রহগণ। 
জোড়হ1থে বাঁমনে করেন স্তবন ॥ 
হ1পিয়। বলিলা প্রভু না করিহ ভ্রাস। 
অচিরাৎ তোমর। পাইবে স্বর্গবাস ॥ 
পূর্বের প্রহলাদ সঙ্গে আমি ঠকল সত্য। 
ব্ধ না করিব আমি তোমার অপত্য ॥ 
প্রহলাদের পুত্র বলি বড় পুণ্যবান্‌। 

তার ঠাঞ্জি ভিক্ষা কৈলে পাব এই দান ॥ 
এতেক বলিয়। প্রভূ চলিল। সত্বরে । 
নশ্মদার কূলে বলি যথা যজ্ঞ কবে। 
পথেতে দেখিল ঘত ভিক্ষুক ত্রান্ধণ। 
একটে ভরিয়। সবে লৈয়া যায় ধন ॥ 
পালে পালে ধেস্ছ সব হাস্বা রব কৰে। 
হস্তী অশ্ব উট কেহ চিনিতে ন! পাবে ॥ 
ত্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে পথে বড়ই কুন্দল। 
বাপিল স্রাঙ্গণ সব পৃথিবীমণ্ডল ॥ 

যার ভাগ্যে ধার ঘরে যায় যত পশু। 
চালাইয়। লইতে পারে সেই তার পু ॥ 


ভূমিদানের ফল ১৯৯ 


ভিক্ষুক ব্রাহ্মণে এই দেখেন কৌতুক । 
বলির দানেতে খণ্ডে দরিদ্রের দুঃখ ॥ 
দক্ষিণ পাইল] যত মহাখধিগণ। 
ঘরেরে বহিয়! দিল তাসভার ধন ॥ 

অশ্ব গজ গোধন শকট আর রথ । 
চলিয়া ধাইতে কেহ নাহি পায় পথ ॥ 
সৈগ্ত রক্ষক দিয়া ব্রাঙ্মণের সঙ্গে । 
বাডীতে রাখিয়া আইসে সেন চতুরঙ্গে 
উপেন্দ্র আইলা গৌরি নর্মদার তীরে 
হইল সভার দৃষ্ট বামন শরীরে | 

কি বা ছোট কি বা বড পুরুষ যোষধিত। 
যে দেখে বামনরূপ সে হয় মোহিত ॥ 
হেনঞ্ি সময়ে শুক্র রাজ বিদ্যমানে | 
কছিল দেবের যুক্তি বলি সঙ্গোপনে ॥ 
ছলিব তোমাবে বিষুর জিষণুুর অনুজ । 
সাবধান হও সভে দৈতা দচজ ॥ 

এই কথা কহিতে বামন আইলা সভা । 
কোটি চাঁদ জিনি তীর শরীরের শোভা! ॥ 
বামন দেখিয়! রাজা কৈল অভাখান । 
পাগ্য অর্থ্য আমন দিলেন বি্যমান ॥ 
প্রণতি করিয়া! বসাইল সম্গিকটে। 
বামন কেমন কথা কহেন কপটে ॥ 
পৃথিবীতে যতেক ব্রাহ্মণ পাইল ভিক্ষা । 
যত দ্রব্য লৈয়। যায় নাহি তার সংখা! ॥ 
পিতামহ তোমার হরির পারিষদ। 
সনক সনন্দ যেন তুম্বুরু নারদ ॥ 

ধব বিশ্বকসেন ভূগু বৈষ্ণব গণন! 
ততোধিক প্রহলাদের করেন মাননা ॥ 
নরসিংহরূপে বিষু দৈত্যরাজ বধে। 
নিমিত্ক বৈষ্ণব হিংসার অপরাধে ॥ 
দেখিয়। অদ্ভুত মৃত্তি ভে পাইল ভয়ে। 
্রষ্ারে তৃষিলেন তোমার পিতাময়ে ॥ 


তবে নরসিংহ যদি দেখিল প্রহ্লাদ। 
অস্তধণন হৈল! তবে করিয়া প্রসাদ | 
এ সকল কথা গুনি বুদ্ধলোকমুখে । 
তোমার প্রতিষ্ঠাশক্তি দেখিলাঁউ চক্ষে ॥ 
রামরুষ দাস গায় গীত শিবায়ন। 

বটু বলে শুন রাজা মোর নিবেদন ॥ ৪ ॥ 


ভূমিদানের ফল 


শুন বলি মহাশয় তব পিতৃ পিতাময়্ 
মাধিতে নারিল যেই ধর্ম । 

তুমি তপন্তাঁর তেজে রাজা হৈলা দেবরাজ্যে 
বংশের অসাধ্য এই কর্ম ॥ 

অমরাবতীর হেতু আরম্তিলে শত ত্রতু 
দানে শুন্য করিলে ভাণ্ডার । 

রাখিলে বডই যশ বিরিঞ্চি করিয়! বশ 
পাইলে ইন্দ্রের অধিকার 1১1 

বাজ] হে, তপস্যা করিতে দেহ স্থান । 

সার্বভৌম রাজা তুমি সকল তোমার ভূমি 
ত্রিপাদ পৃথিবী দেহ দাঁন ॥ ধ্র॥ 

করে লোক নানারূপে দীঘী সরোবর কৃপে 
দেউল জাঙ্গাল প্রপা দান। 

আমন বসন তত্ব স্বর্ণ রজত রত্ব 
নহে ভূমিদানের সমান ॥ 

মহাধজঞ অশ্বমেধ পূর্ণার পশ্তর ছেদ 
যুদ্ধে কত জীব হয় বধ। 

তোমারে কহিল মন্ম অহিংস পরম ধর 
ভূমিদান হয় মুক্তিপদ ॥২। 

রাঁজ।, যেই ধর্মে হয় মুক্তি সেই কম্মে দেহ মতি 
অকারণে বিষয় প্রয়াপ। 

ব্রহ্ম ইন্জ দিকৃপাল সময়ে সংহাবে কাল 
যথাকালে সভার বিনাঁশ ॥ 


২৬০ শিবায়ন 


মন্গম্মের সম্বৎসরে দিবারাজি দেবপুরে 
'খ্যা কর পুরাণ প্রমাণে । 

মচ্গম্তের তিন শয় ঘাটি সম্বৎসরে হয় 
একই বৎসর দেবমানে 1৩| 

ঘাদশ সহ অবে দেবতার যুগ শব্ষে 
চারি যুগ যায় মর্ত্যলোকে । 

মন্গয্ের তেতাল্লিশ লক্ষেতে সহন্ম বিশ 
বৎসর প্রমাণ হয় আকে ॥ 

দেবের পহম্্ যুগে ব্রহ্মার দিবস একে 
মর্ত্যে চৌদ্দ মন্বস্তর হয় । 

ব্রক্ষরাত্রি তত কাঁল যুগ সহশ্সেক আর 


ত্রিজগতে হয় ত প্রলয় ॥8। 

পিনে হষ্টি পরকাশে রাত্রি হলে কালে নাঁশে 
রক্ষা প্রজা স্জেন সতত । 

এই রীতে দিবারাত্বি চিস্তাকুল প্রজাপতি 
পরমায়ু আষ্টোত্তর, শত ॥ 

এক ত্রন্মা বদি দেখে সহম্ত্রাক্ষ লাখে লাখে 
জম্মে যরে নাহি পরিমাঁণ। 

হেন ত্রঙ্গা পায় নাশ কালব্যালে করে গ্রাস 
কালরূপী সেই ভগবান্‌ ॥৫। 

ধন্ধের চরণ হরে তরি চাবি বণ ধরে 
মকলি কালের প্রাদুর্ভাব । 

বিষ্ণুর ধতেক মৃদ্ি কালবশে অবস্থিতি 
কালে প্রাছুর্ভাব তিরোভাব ॥ 

যুবা জবা করে কালে কালে বুক্ষ ফুলে ফলে 
কালক্রমে পুরে অভিলাঁষ। 

বামনবদনে বাণী শুনি মুগ্ধ দৈত্যপতি 
রচে গীত রামকৃষ দাস ॥৬| 


বামনের প্রার্থন। 
ঘোষা ॥ 


ফাম বল রে ভাই কুষ্ণ বল মুখে। 
অবশ্থ যাইব কাঁল স্থখে আর দুঃখে | 


পয়ার ॥ 


বামন বলেন শুন দৈত্যচূড়াম়ণি। 

কোন পুণ্য কর রাজা কাল নাহি জিনি ॥ 
অব্যক্ত পুরুষ কাল ব্যক্ত তিন গুণ। 
উৎপত্তি প্রলয় কালে করে পুনঃ পুনঃ ॥ 
এত যদি বাজারে কহিল ব্রহ্মচারী | 
আসনে বপিয়' শুক্র করে ঠারাঠারি ॥ 
নিভৃতে কহিল যুক্তি দৈত্যের শ্রবণে। 
দান নাহি দিহ রাজ! এই ত ত্রাহ্ধণে॥ 
ব্রাহ্মণশরীর নহে এই বিষ্ুমায়া। 

নয়নে নিশিষ নাঞ্জি দেহে নাঞ্ি ছায়া ॥ 
ইন্দ্র সনে মন্ত্রণ। করিয়। স্বরাচা্য । 
তোমারে ছলিয়! বিষণ দেবে দিব রাজ্য ॥ 
বহুকাল বনে তপ করিল অদ্দিতি। 
বিষুণর সাহায্যে রাজ্য পাব স্থুরপতি ॥ 
বলি বলে তুমি গুরু কহিয় ত্বরূপে। 
নিশ্চয় আইলা বিষ যদি এইরূপে । 
দেখিল রুষের মুক্তি ব্রন্মার আরাধ্য । 

এই ত শরীরে আর সাঁধিব কোন্‌ সাধ্য । 
দেখিতে বড়ুর মস্তি বড়ই কৌতুক। 

যেই চাহে তাহা দিব না হব বিমুখ ॥ 
দাতার অগ্রণী বলি সর্বলোকে ঘোষে। 
কেন কালি দিব গুরু হেন শুভ্র ঘশে ॥ 
এতেক বলিয়! শুক্রে দিলেন প্রবোধ । 
আজ্ঞাভজে ভার্গবের উপজিল ক্রোধ ॥ 


প্রার্থন৷ পূরণ 


মৌন করি রহে শুক্র দেখিয়া অবজ্ঞা । 
ব্রাহ্মণের তরে রাঁজ। জিজ্ঞাসেন সংজ্ঞা! ॥ 
কোন্‌ দেশে বৈস বিপ্র কি তোমার নাম। 
দান ঘদি চাহ লহ এক শত গ্রাম॥ 
তুরঙ্গ মাতঙ্গ লহ কাঞ্চনের বাশি। 
এক শত ভৃত্য লহ সহন্নেক দাসী ॥ 
দুগ্ধবতী ধেন্থু লহ মহিষ দোহাল। 

ংহতি রক্ষক দিব চরাঁইতে পাল। 
কুলশীল] দেখি কন্যা কর পরিণয়। 
বস্ত্র অলঙ্কার লহ ঘত চাহি ব্যয়॥ 
অল্প বয়সে কহ পুবাতন কথ! । 
তোমারে দেখিয়। বটু বড় লাগে ব্যথা ॥ 
বটু বলে মহারাজা আমি ব্রহ্মচারী। 
বামন আকার দেখি হাসে যত নারী ॥ 
কে ব৷ কন্যা দিবে মোরে কে করিবে ইচ্ছা। 
কিমের কারণে লোকে হাসাইব মিছা ॥ 
গৃহস্থ আশ্রমে যদি নাহি পুত্র দার। 
গ্রাম ভূমি এশ্বধ্যেতে কি কাধ্য তাহার ॥ 
ব্রাহ্মণের ধন্ম বটে দান পরিগ্রহ। 
কথে। কথে। দান ইথে লইতে দুরূহ। 
তুরঙ্গ মাতঙ্গ যে বা লয় তিল ধেন্ু। 
সে বিপ্র নাধরে পুনর্বার নরতন্চ ॥ 
যে লএ বিপুল দান রূপবতী ভাধ্য|। 
কাঞ্চনের তুল। লোহা বিলক্ষণ শষ্য ॥ 
রৌরব নরকে থাকে অনেক বৎসর। 
ভোগাস্তে জন্মিয়! হয় গ্রাম্য শুকর। 
বৃদ্ধ মাতা পিতা আছেন অরণ্য ভিতর । 
পরিচর্ধ্যা করিবারে আছে সহোদর ॥ 
তন্গ অনুরূপ নাম বামন আমার । 
যে দেশে বলতি সে তোমার অর্ণিকার | 
এ শরীরে ক্ষম নহে সংসারের কর্ে। 
তেকারণে মন দিল ত্রহ্মচর্ধ্য ধর্শে | 

১৬ 


২৪১ 


পিতা বজসুত্র দিলা মাত] দিল! ভিক্ষা । 
বুঝিতে আল্যাঙ তোমার দানের পরীক্ষা ॥ 
ভূমিদান পরিগ্রহে কিছু নাহি দোষ । 
যজমান দিতে চাহে হইয়। সস্তোষ ॥ 
ভূম্বামী ইথে তুমি শুন মহীপাল। 

তপস্থ্া করিব দাঁগ্ডাইয়। সর্বকাল॥ 
একপদে গুরু মোর থাকিব ধেয়ানে। 
মাগিল ত্রিপাদ ভূমি এই সে কারণে ॥ 
আপনার পায়ে ভূমি লইব মাপিয়! । 

ছুই পায়ে উদ্ধমুখে থাকি দাণ্ডাইয়া ॥ 
সত্যবাদী রাজ। তুমি কৈলে অঙ্গীকার । 
যদি ইচ্ছা হয় দেহ যাব নিজাগার ॥ 
পুণ্যকশ্মে মহারাজা অনেক পাষণ্ড । 

কেহ গুপ্চে নিষেধএ কেহ ব| উদ্দণ্ড ॥ 
রামকষ্ণ দাস কহে জাত্যের স্বভাব। 
ব্রাহ্মণে দেখিতে নারে ব্রাহ্মণের লাভ ॥৫1 


প্রার্থন! পুরণ 
পঠমঞ্জরি রাগ ॥ 


শুন হে ব্রাহ্মণ বটু প্রকৃতি কহিতে কটু 
ইথে তুমি না ভাবিহ রোষ। 

মাগিলে ত্রিপাদ ভূমি অন্তথা! না করি আমি 
করিব তোমার পরিতোষ ॥ 

যতেক তপস্বী খষি অরণ্যেতে তীর্থবাসী 
জন্মাইল ষত ফল ফুল। 

কে বা আমি রাজস্থানে সে ভূমি পাইয়াছে দানে 
তুমি কেন এতেক ব্যাকুল ॥১1 

বটু হে, বুঝিতে না পারি তব মতি। 

মোরে নাকরিহ ছন্দ কোথায় ভোষার সল্প 

কেন হেন হধ্ধর আকৃতি ॥ঞ্র 


২৯২ 

বর্ণে ইজ্জনীলয়ণি হঙ্গন চত্্রষ! জিনি 
বচনেতে পীযুষ মিশান। 

গরসর যুগল নেত্র ষেন দুই শত্তপত্র 
পরিসর হৃদয় বিশাল ॥ 

কব চরণের পর্ব দেখিতে বডই খর্ব 
রক্তপল্ম সমান প্রমদ। 

ইনার ভ্রিপাদ দানে কিবা পুণ্য যজমানে 
তুমি কি বা সাধিবে সম্পদ ॥২৪ 

পহ তৃষি ভূমিদান সশন্যে সহঅমাল 


তাহার দক্ষিণ লহ গ্রাম । 


উথে ঘষে উৎপতি হয় ধাগকালে কর ব্যয় 
ভতপোধনে করহ বিশ্রাম 1 


বট, বড তাল্সাপদ কথা! বলি হেন মহাদাতা 
দাঁন দিল তিন পাদ ভূমি। 

আপনার কথা বুঝ সমুদ্রে শস্বক খোজ 
মজালো আমার যশ তৃমি ॥৩। 

গৃহস্থ জাশ্রম লহ দান কর পরিগ্রহ 
চিক্রিত হইবে অল্প লাভে। 

না বুঝি তোমাক মত পাইয়া দক্ষিণ ব 
ভল্ম কষ চর্পণের অভাবে ॥ 


সিংহাসন ছত্র দণ্ড সপদ্ধীপ। নব ৭গ্ড 
পর্বত কানন নদ নদী। 
লঝল পথিবী দিব দাসত সাগিয়। লব 


অকপটে দান চাহ যদি ॥$1 


বট, তৃঙি কি তাগাবে আমা 
আমি চিনিযাছি তোমা 


নিজ করে করহ প্রকাশ । 
ঘে নহে ম্বভাবখল তাহারে না করি ছল 
সন্বগুণে যাঁছার বিশ্বাস ॥ 
পায় তোমা হেন পাঞঙ্জ অল্প দান দিব মাত 
। এই সেখ্ন্করে মোর ছুঃখ। 
বাজাপদ যত অর্থ সকলি হইল বার্থ 
লোকে শোয়ে ধলিবেক মূর্খ ॥৫| 


শিকারি 


বৈণ্য পৃ সহীশপাল না ছিল চিন্বকাল 
পৃথ্ধিবী না গেলা কাঝে। লাখে। 

সেই সে পণ্ডিত শিষ্ট পুপা কর্ধ যায ইষ্ট 
দান গ্গেই আন্ষণের ছাতে। 

তেঞ্ি বলি পুনঃ পুন অধমের বাক্য শুন 
আপন বঞ্চিত হেন বানি। 

রামকুণ দাস কয় বলি বাকাপান্রে লঙ্গ 


জল তিল খ্রিপত্রে তুলসী ॥১৬ 


বামন দর্শনে দৈত্যণ 
ঘোষা ॥. 
বাঙানা ঘে সুন্দর নারে ছয় | 


পয়ার | 


হেনঞ্ি সঙ্গয়ে তথা আইলা গ্রহলাদ। 
দেখিতে বাধন বটু সভাকায় সাধ ॥ 
হলাদ অনুহ্ণাদ আর আইল সংহলাদ। 
ধাইল কুমারগণ শুনিঞা সন্বাদ | 
প্রহলাদের পুত্রেতে প্রধান বিরোচন । 
জন্ত কুডভ আইল! হরফিত মন | 
সংহলাদের তনয় আইলা আয়ক্মান। 
আইলা বাক্ল বীর বড় বলবান্‌ ॥ 
হলাদের তনয় আইল! বাতাপী ইল । 
অশ্ুহলাদের পুত্র আইল] মহিষ বাস্বল । 
বলির শতেক পুত্র বাণ তার জ্যেষ্ঠ । 
আমা ভক্ত বাণ বীর দৈত্যকুলশ্রেষ্ঠ ॥ 
হিরণ্যাক্ষের পুত্র আইল ভূতসস্তাপন। 
বঝরী শকুনি আইল! পবনগযন । 
কাললাভ মহাবাহ আদি ধত বীষ্ষ। 
অসংখ্য দৈতোর বংশ ছুঙ্জার শী | 


গুঞ্জন ক্োধ ২০৩ 


খিক্তির আখ্মজ দৈত্য দচুজ দানব । 
ছিশির! ভিশিত্ব! শঙ্কু শিব! সৃষপর্ক্ব ॥ 
বিগ্রচিতি তারক সম্বর একটক্র 
স্বত্ভাচ গুলোম ঘাব কন্যা লইল শত্রু ॥ 
আর প্রলন্ব কেশী বল কালনেমি। 

ময় ঘানঘ আইল] সেই যজ্ঞন্ভৃদি ॥ 
দিতির ছুহিত। তার নাম ভ সিংহিক]। 
বিপ্রচিতি বিভা কৈল পুরাণেতে লেখ! ॥ 
তাহার তনয় বজ্ব নমুচি বাতাপি। 
ইন্বল নরক আর রানু গ্রহন্ধপী ॥ 

এক নামে আছে বহু দৈত্য দানব। 
বলির যজ্েতে অধিষ্ঠাতা এই সব ॥ 
দৈত্য দানবের কত করিব গণন!। 
লিখিলাঙ সংক্ষেপে প্রধান কথে। পেন] ॥ 
বসন ভূষণ গন্ধ ধরে দিব্য মাল] । 
সভাশাল। ছাড়িয়। আইলা যজ্ঞশাল। । 
কশ্ঠপের তার্ধ)| দিতি দৈত্যের জমনী | 
গু কালা স্বস। আইল! এ চারি সতিন" ॥ 
পরস্পর গ্রীত আছে সভে সছোদরা। 
বহু বিএ বেষ্টিত মবে হল সালঙ্কার। ॥ 
বযতেক দানব শুন দুর নন্দন । 

কালার তনয় যত কালকেয়গণ ॥ 

হবসার অপত্য দুর্গ যতেক বাক্ষস। 

এই সব বান্ধব ধলির পভে বশ ॥ 
অস্তঃপুর হইতে বত আইল নারীগণ। 
পিতাঞহ পঁহিত যতেক গুরুজন ॥ 
বাধন দেখিতে সবে হৈল উপস্থিত । 

তা সবাষে দেখি বাজ! হইল! স্থফিত | 
বটু বলে যহারা। শাস্ত্রের বিধান । 
বিল্খেতে সান জপ অবিলম্বে দান ॥ 
দান দিতে না করিহু সাত পাচ মনে। 
কাধের গান নাহি লয় সুতাক্ষণে ॥ 


শুন বলি দৈত্যরাজ 


শরণ পশিল জিষুঃ 


রাজা কুশহ্ত্ত হৈদ। কৈল আজম | 
পূর্ধাধূখ্ধে কুশখসনে হৈসে খৈঝোঁচিন ॥ 
উত্তর মুখেতে তথা বলিল বামন । 
দেখি দৈত্যপুযোছিত ছাড়িল! আঁগন ॥ 
আবাল যুবক বৃদ্ধ অন্তর অন্থবী। 

সেই ঘাগতভৃমিতে যতেক বনানী ॥ 
বটুরে দেখিতে ঝড় হৈন ঠেঙাঠেলি। 
ঘাব দৃষ্টে পড়ে রূপে সেই রহে ভুলি । 
সবে মাত্র শুক্রাচাধ্য না চাছে লে ভিতে। 
শিষেধ কিল সবে শুক্রেব ইঞ্জিতে ॥ 
বলি বলে শুন পিতামহ মহাশন । 

আশ! দিয়। না দিলে প্রচুর পাপ হল্স॥ 
স্বীকার করিল আমি এই ত জ্াঙ্ধণে। 
সর্বথ। ইহাতে দ্বিধা ন। জন্মাবে মনে ॥ 
এতেক শুনিঞ। সবে করিল গমন । 
সভাশাল। ভিতরে বপিল। সর্বজন ॥ 
অস্তঃপুরে গেল৷ পুর্ববপিভামহীগণ। 
মাতা মাতু*স্থস। গেল৷! আপন ভবন ॥ 
পুনর্ধবার শুক্র কহে রাজ বিদ্যমান । 
শিবায়ন গীত রাম দাস ভথে ॥৭॥ 


আক্রের ক্রোধ 
গুক্রাচাধা হলি রাজাকে কহিতেেছেন 
'অবধান করছ ॥ 


বুঝিয়। না কর কাজ 
হিতবাকা লজ্ঘিলে আমার । 

সদয় হইল। বিষুঃ 
দেবে রাজ্য দিব পুরর্ববার ॥ 


ছঞ্জ হৈল তোর মতি যাবে তুমি অধোগতি 


না গুনিলে আমার মন্ত্রণ।। 


২৬৪ 


দেবতার প্রিয় হরি দৈতা দানবের বৈরি 
জ্ঞাতি গোত্রে তৃপ্তীবে যন্ত্রণা ॥১। 
রাজ! হে, এবে তুমি হও সাবধান। 
কর তৃমিঘ্াজ্য রক্ষা ব্রাহ্ণে না দিহ ভিক্ষা 
যে তোমারে মাগে ভূমিদান ॥ধ। 
বলি বলে শুন গুরু তুমি মোর কল্পতরু 
অকারণে দেহ অভিশাপ। 
তুমি ত রচিবে বাক্য গৃহীতা পুওীকাক্ষ 
আমি দাঁত এ বড দুরাপ ॥ 
নান! কর্ম করে সভে হেন পুণ্য কবে লভে 
বিষণ কারে করেন প্রার্থনা । 
করি রুষের প্রীত যদি হয় বিপরীত 
হয় হৌক কি তার শোঁচনা ॥২। 
গুরু হে, তৃমি ইথে না কর নিষেধ। 
জীবন সফল অদ্য বিষুঃপদে দিব পাচ্ছ 
অন্য সাঙ্গ হৈল অস্থমেধ ॥ধ&। 
শুক্র চলে সভা ছাড়ি নৃপতি চরণে পড়ি 
নানাবিবি কৈল কাকুর্ববাদ। 
রাজা যজ্ঞশাঁলে বৃত ভার্গব চলিল! দ্রুত 
যথায় প্রহলাদ অন্ুহলাদ ॥ 
গুরু দেখি সন্নিকটে সব দৈত্যগণ উঠে 
মধ্যে বসাইল নিংহাসনে। 
পুরোহিত হৈয়৷ ছু'খী প্রত্যক্ষে করিয়া সাক্ষী 
কহিল সকল বিবরণে ॥৩৫ 
শুনি মৌন করিল! প্রহলাদ। 
অন্গহলাদ জলে কোপে দশনে অধর চাপে 
বিষণ সঙ্গে করিতে বিবাদ ।ফ। 
ংহলাদ সম্বর জস্ত রানু করে বীরদস্ত 
টৈত্যপুরে পড়িল ঘোষণ]। 
সাজ সাজ করি ডাকে ঘন কাঠি দেই ঢাঁকে 
কাড়। সিঙ্গ। বিরোধ বাজন। ॥ 


শিবায়ন 


ঘজ্ঞশালে বলি ভূপ দেখিয়। বামনবূপ 
মোহিত হইয়া আছে চিত্তে । 

রাঁজ। যারে ঘেখে কাছে বারে বারে দূত পাঁচে 
পুরোহিত মানাএা আশিতে 188 
ভাই রে, দেখিয়া এ সব বিবরণ। 

ব্রাহ্মণ বলির আগে দাগণ্ডাইয়] বিদায় যাগে 
রামকফ। দাস বিরচন ॥ধ। 


বলির দান গ্রহণ 


ঘোষ ॥ 


তুমি হরি বল যন। 
অপার নংসারে ভাই রাম বড় ধন॥ 


পয়ার ॥ 


ব্রাহ্মণে বসায় রাজা করিয়া বিনয়। 
পাছ্য অর্ধ্য দিয়! তারে বাক্যপাত্র লয় ॥ 
মহাবাক্যে উত্পগিয়। ব্রিপাদ মেদিশী। 
ব্রাহ্মণেগ হস্তে জল পিল! নৃপমণি ॥ 
স্বস্তি কি বামন করিল। বেদধ্বনি। 
লইল। প্রভুর দান প্রত চক্রপাণি॥ 
বলির সমান কে বা আছে পুণ্যবান্‌। 
যার ঠাঞ্জি যাঁচক আপনি ভগ্বান্‌ ॥ 
নৃপতি খত্বিক সঙ্গে আচাধ্য সদস্ত | 
দেবতা অস্থর যক্ষ গাক্ষণ মন্ুষ্বা॥ ) 
সেই সভাখণ্ডে যত ছিল! পুণ্যবান্‌। 
দ্েখিল বামনতন্থ হৈল ব্ধধমান । 
উঠিয়! দাগ্ডায় সেই অত্ভুত বামন। 
নিমিষে শিমিষে বাড়ে যোজন যোজন ॥ 
ব্রহ্মাগকটায় জট। পৃথিবী চরণ। 
ব্যাপিল তাঁহার দেহ সকল গগন ॥ 


বলির দান গ্রহণ ২৯৫ 


ভ্রিগুণ আত্মক বিষুঃ নাম ত্রিবিক্রম। 
দেখি দৈত্যপতি বড় পাইল সংভ্রম ॥ 
সঞ্চম্বীপ পৃথিবী ব্যাপিল এক পাঁয়। 
স্থাবর জঙ্গম যত দেখি তার গায় | 
স্ধ পাতাল তার দেখি পদতলে । 
নাগলোক আদি আছে ধার যেই স্থলে ॥ 
নথেতে দেখিল তার পর্বত সকল। 
জঘনে দেখিল তার অষ্ট কুলাচল ॥ 
লিঙ্গরূপে তাহার যতেক প্রজাপতি 
যাহা! হৈতে হয় যত স্থট্টির উৎ্পতি ॥ 
নাভিতে দেখিল নত উদরেতে সিন্ধু। 
হাদয়ে দেখেন মনরূপে আছে ইন্দু ॥ 
বক্ষস্থলে ধন্ম তাঁর পৃষ্টেতে অধর্্ম | 
শিব শত্তু হ্বয়ভ তিনেতে পৃণব্রহ্ম ॥ 
নাড়ীরূপে শরীরেতে দেখে নদ নদী । 
লোমকৃপে দেখে বুক্ষ যতেক ওষখি ॥ 
হস্তেতে আছেন ইন্দ্র আদি দিকৃপাল। 
ছায়ারূপে ঠাহার নিকটে মৃত্যু কাল ॥ 
লক্ষ্মী বাম হৃদয়ে চরণে সরন্যতী | 
ওষ্ঠাধরে চারি বেদ গায়ত্রী সংহতি ॥ 
মুখেতে তাহার অগ্নি রদন1 বরুণ । 
চক্ষে স্ধ্য দেখি তার অঙ্গেতে অরুণ ॥ 
দিবস রজনী তাঁর উন্মেষ নিমেষে। 
আকাশ মস্তকরূপে মেঘ তার কেশে ॥ 
দেবত৷ তেত্রিশ কোটি তাহার শরীরে । 
পশু পক্ষ পল্নগ কিন্নর আর নরে ॥ 
্রাঙ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ শৃদ্র চারি জাতি । 
সকল সংসার করে বৃত্তির বসতি ॥ 
এইবরূপে উপেন্দ্র দেখিল দৈত্যপতি । 
দ্বিতীয় চরণ তার যায় উদ্ধগতি ॥ 

সপ্ত ত্বর্গ ব্যাশিল না হক অবকাশ। 
দেখিয়! দৈত্যের চিতে জন্মিল তরাস ॥ 


হন্তে শত হৃর্ধ্য সম চক্র সুদর্শন | 
উজ্জ্বল নন্দক খঙ্তা শক্রবিদ্রাণ ॥ 
গদ1 কৌমোদকী আর করে পাঞ্চজন্ত । 
শহ্ধের শবেতে ঠবরি হরিল চৈতন্ত 
গুণে পুর্ণ শারঙ্গেতে দিলেন টকঙ্কাব। 
বজ্ শূল দণ্ড পাশ মুদগর কুঠার ॥ 
সম্মুখে বিনতাহত তাক্ষ? পক্ষরাজ। 
এইরূপে ত্রিবিক্রম পাইল বিরাজ ॥ 
যত দৈত্যগণের পূর্বেতে লইল নাম। 
ধাইল সকল সেন। করিতে সংগ্রাম ॥ 
নান! অস্ম প্রহার করিল নাঁরায়শে। 
দৈত্যগণ সঙ্গে যুঝে পারিষদগণে & 
নন্দ হুনন্দ বিশ্বকূসেন থঙ্জোশ্বর | 
চারি জন সঙ্গে হৈল বড়ই সমর ॥ 
ডাক দিয়া বলে বলি করি উর্ধবাহু। 
বিরম বিরম বলে বাক্য শুন বা ॥ 
যত সেনাপতি বরণে করহ নিষেধ । 
অকারণে আর কেন বাড়াইবে খেদ ॥ 
রাহু বলে ভাল তুমি দেখ্যাছিলে হাস্য । 
ছল্ম করি হরি তোমার লইল সর্বস্ব ॥ 
বলিরে বান্ধিল1 বিঞু বরুণের পাশে । 
হাহাকার হৈল যত রমণী পুরুষে ॥ 
তিন পাদ ভূমি তুমি করিলে উৎসর্গ । 
এক পদে মহী দেখ আর পদে স্বর্গ ॥ 
তৃতীয় চরণ আমি রাখিব কোথায়। 
বপি বলে রাখ এই আমার মাথায় ॥ 
তৃতীয় চণ্ণ তার নান্বিল তখন । 
বলির মস্তকে সেই হইল ভূষণ ॥ 

প্রত বলে বলি তুমি চলহ হ্থতলে। 
ইন্দ্র হইবে তুমি ভবিষ্যত কালে ॥ 
পাতালের নাগলোক না হিংসিব তোমা । 
মহাসূত্ব তুমি দানে বশ কৈলে আম ॥ 


৯৬ 


বলি বলে হবে আমি যাইব পাাঙগে। 
এই পদ নিতা যদি পাই পৃজাকাজে। 
প্রসন্ন হইল শ্রতৃ প্রণতবৎসল। 
থাকিব তোমার দ্বারে দিল এই যর ॥ 
মন্ত্রহীন কশ্খ হত অদক্ষিণ] ধাগগ। 
অবিধি ঘভেক কণ্ম সে তোষার ভাগ ॥ 
অনাস্থায় করে ঘত পূজা বলি হোঁষ। 
মেই পুণ্যে পাক্চালে পাইবে তুমি সোম ॥ 
এই বর পাইয়। চলিল! দৈত্যপতি । 
স্ত্রী পুত্র বাদ্ধবে ঘত সৈগ্ত সেনাপতি ॥ 
চতুরজ বলে বল্গি প্রবেশে পাভাল। 
গছিল আমার প্রিক্ বাপ মহাবল ॥ 
কছিল তোমারে গৌরি পুর্বেষ কথন । 
সেই কালে বিষুপদে ব্যাপিল গগন ॥ 
বিস্ুুপদে নখেতে ত্রঙ্গাণ্কট৷ ভেদে । 
মহাশব করি গঙ্গা আল্যা বিঝুঃপদে ॥ 
সত্যলোকে ব্রদ্ধপুরী মহাজ্যো তিশ্মন্ | 
বিষুপদ দেখি ব্রহ্মা ভক্তি অতিশয় ॥ 
পাদ্ধ অথা দিয়া কৈল বিস্তর স্তবন। 
সেই জল হৈল গঙ্গা ব্রন্ষায় চরণ ॥ 
অন্তঞ্ধান হৈল। ত্রিবিক্রমভ্িচরণ | 

নিজ ক্গাজ্য পাইল যতেক দেবগণ। 
কবিচজ রচে গীত শিবের মজল। 

শুনহ পুধাণকথ। সর্ধবতীর্ঘফল | 


গলার বিবরণ 
গীত ॥ 
গুন গ গিনিক্তা গঙ্গার কছি কথা 
ত্রক্ষাণ্ড বাছিরে বারি । 


বিষ্ুপদ নথে . ধাইল অখোমুখে 
মন বাঙ্ধাথ্থ কমি। 


শিহাবান 


বামেতে বিষুঃপঞ্জী অঙ্গতি ইত্ডি নদী 
দেখিয়া বিশ্ব হিখি। 

শ্রুলয় এই পাক 
হয় ন। লস্বয়ে ঘ্গি ॥১। 
শৌবি, বুবিষঝ! দেবতার তি । 

শুমছু সবিশেষ আমি লে ফ্যোঙকেখ 
ধরিল গজ। বেগবতী ॥ঞ 

শতেক সংবৎসন্প অক্ষাওড শ্রিঝ বর 
সঘন ঝবে সেই পথে। 

বিধির বিগ্তমানে বসিয়া পল্পাসনে 
ধরিল সেই জল মাথে। 

তাহার এক বিন্দু পরশ কি ইন্দু 
পড়িল সুমেকশৃ্ধে 

সেই সে স্থত্নধুনী বলাএ হন্দাকিনী 
চারি ধাম চানি দিগে 1২৪ 

বঙ্কু ভন্ত্র/া সীতা অফ্াকানন্দ। থা 
আইল যখ! হিমালয় । 

ভেদিয়া গহ্বর গেলেন ধসাতল 
তোমারে কছি সুনিশ্চয় ॥ 

ধরিল জটাজাগে গঞ্ধ। সেই কালে 
তেঞ্ঞি সে আম গঙ্গাধয়। 

প্রলয় এই স্ব ধাছন কি বৃঙি 
কত্রিব সেই গঙ্জাজল ৬| 

এখন দেখি যেন শিশিরবিন্দু হীন 
আছএ এই জটাজুটে। 

বাড়িলে এই অস্ত পুরিব এই ডিছ্ব 
তত্বে বাড়ে আষ টুটে। 

যে দেখ সংসারে সেধোঝ কলজেখরে 
ঈর্পণ ধরি দেখ নাক্সী। 

যে ধরে মুক্কুর সে তার ভিতর 

। খাম এই লক্ষি ॥ ৪1১০) 
পাল নার ॥ 


হট্জা অলময় 


বিদ্ধেটর দমন 


অগন্ভা ও গর রাজাব উপাখ্যান 


সুর্ধ্যপ্থ রোধ 

অবিমুস্ক ক্ষেত্র কাণী তথ। ছিল তীর্থবাপী 
অগ্গস্ত্য নান্গেতে তপোধন । 

শিবে তার দৃঢ় ভক্কি হুইল অসম শক্তি 
সংহারিতে পারে ত্রিভূবন ॥ 

অগত্যের তপোবলে বর শাপ দুই ফলে 
শিল্প তার ছৈল বিদ্ধ্য গিরি। 

গুরুর ববেতে বাডে সকল গগন জোডে 
স্যর সঙ্গেতে বাদ করি ॥ 

উন্না গ, বিদ্ধ্য বাচে নিজ মনোরথে । 

লক্ষ যোজন উভভে সহজ শিখর শোতে 
দিবাকর রাখে সেই পথে ॥& 

বলে বিদ্ধা মহীধধর শুন হের বিভীকর 
স্থমেক করহ প্রদক্ষিণ। 

তোমাব সারখি খোঁড়া আঙ্গার উপরে ঘোডা 
চালায় যাও প্রতিদিন ॥ 

যাইতে না পাবে জাজি ফিরাহ রথের বাজী 
বিবাদে বিষাদ পাছে ফলে। 

বামে গিয়া পথ ঝর আম প্রদক্ষিণ কর 
ভবে তুমি যাহ অস্যাচলে ॥২॥ 

নুখ্য বলে এই পথে আসি থাই নিতে নিতে 
এত কাল তুমি ছিলে কোথ!। 

বন্পীক সদৃশ শুঙ্গে সমতা স্থমের সঙ্গে 
লোকেরে হাসাও তুমি বৃথা ॥ 

নুর্ধয হিদ্ধ্ বাবদ আল্যা যত দিবিষদ 
দিষলেতে হইল ত্রিযাম]। 

অষ্ট কুলাচল ষধ্যে প্রধান করিল বিদ্ধ্ে 
তখাচ নছিল তার ক্ষমা ॥৩। 

কশ্টপ মাগিল ভিক্ষা কর বিদ্ধা কারি বক্ষ 
খাট হও আমার বচনে। 


২৬৭ 


অন্ধকার ছেল দিনে কেহ কাকে নাঁছি চিনে 
পথ দেও স্থন্রকিরণে ॥ 

না শুনে কাহার ভাষা সতে গেল! নিষ্ধ বাস! 
পথে রবি রহিল! গগনে । 

দৈবে যদি বাটে খর্ব ত্তার বড় মদগর্ঝ 
বাম দাস বিরচনে ॥58১। 


বিদ্ধ্যের দমন 
পয়ার ॥ 


বাবাঁণসী আইলা কশ্ঠপ প্রজাপতি । 
সকল দেবতা সঙ্গে শত্রু বৃহস্পতি ॥ 
প্রবেশ করিলা আমি অগন্ত্য আশ্রমে । 
দেবগণ দেখি মুনি উঠিল! সন্তরমে ॥ 

পাচ্য অর্ধ্য দিয় জিজ্ঞাসিল! কার্ধ]কখ] | 
দেবগণ বলে দেখ বডই বিতথা ॥ 

রাত্রি দিবা নাহি জানি না চলে ভাক্কর | 
ব্যাপিল বিদ্ব্যের শঙ্গে সকল অদ্বর ॥ 
তোম! বিনে গ্রতিকার কঝে কোন্‌ জন। 
আপুনি বুঝিম্া কর বিদ্ব্যেব দমন ॥ 
দেবতার বাক্যে মুনি কৈপ অঙ্গীকাক। 
বিশ্বনাথ বিশ্বনাথ ম্মরে তিন বার ॥ 

এত কালে কাশী মোরে করিল উপেক্ষা! ৷ 
পাপিষ্ঠ পর্বতে আমি কেন দিল ভিক্ষা 
পুলকিত কলেবর ঘন অশ্রপাত । 
বাঝাণপী ছাড়িল। বন্দিয়া বিশ্বনাথ । 
শ্রবণ। নক্ষত্র গুরুবার ত্রয়োদশী । 

দক্ষিণ দেশেতে যাত্রা কৈল মহাখবি ॥ 
দেব খবিগণ গেলা যাঁর যেই স্থান। 
অগন্তয আইলা! বিদ্বটাচল বিদ্তমান ॥ 
গুরু দেখি দুঢ় তক্তি ছৈল কুলালে। 
সহম্র লিখব সঙ্গে পড়ে ভূষিতজে ॥ - 


৬৬ 


দণ্ড হইয়া ধরে মুনির চরণে। 
আশীর্বাদ কৈল মুনি বাক্য নকরুণে । 
অষ্ট কুলাচলের প্রধান হলে তুমি । 
যাবৎ দক্ষিণ হইতে নাহি আপি আমি ॥ 
তাবৎ থাকিবে গিরিবর এইরূপে। 
আজ্ঞাভঙ্গ কৈলে নাশ যাবে ব্রহ্মশাপে ॥ 
এতেক বলিয়! গেলা দক্ষিণ সাগরে। 
পুনর্ধবার না আইল! বারাণসী পুরে ॥ 
অগন্যোর যাত্রা এই ঘোষে বুদ্ধ বাল। 
সেইরূপে বিদ্ধ্য গিরি আছে চিরকাল ॥ 
মুক্ত হইল গগন স্থধ্যের হইল পথ। 
মেরু প্রদক্ষিণ করি চলে তার রথ! 


বৃত্রবধ 


এই অবসরে বৃত্র নামেতে অন্থর | 
পাইয়া ব্রহ্মার বর হরিষ প্রচুর । 
অনাউষা! জননী কশ্তপ তার পিত|। 
দক্ষের দৌহিত্র সেই শুন তার কথা ॥ 
বিষুচক্রে নাহি মরে ইন্দ্রের কুলিশে । 
যমদণ্ডে নাহি মরে বরুণের পাঁশে | 
পর্বত সমান দেহ বাঢ়ায় নিমিষে । 
দেখিয়৷ দেবতাগণ পলাএ ত্রাঁসে ॥ 
স্থমেরুশিখরে ইন্দ্র গেলা শীন্রগতি । 
নারায়ণ সহিত যথায় প্রজাপতি ॥ 
কহিল বৃত্রের হিংসা! বাকা সকরুণে। 
অশ্রুপাত হয় তার সহন্ম লোচনে ॥ 
্রন্া বিষুণ তাহারে দিলেন এই যুক্তি । 
বৃত্রকে ভেদিতে নারে বের শকতি ॥ 
ফর্ধীচি নামেতে মুনি মহাতপোঁধন। 
তার স্থানে প্রার্থনা করহ দেবগণ । 
মন্যকের অস্থি ষদি মুনি করে দান। 
বিশ্বকর্] করে তাহে কুলিশ নিশ্দাণ ॥ 


তবে বধ হয় বুত্স শুন পুরন্দর। 

অন্য অস্ত্রে নাহি বিদ্ধে তার কলেবর ॥ 
ইন্দ্র বলে যদ্চপি কহিলে উপদেশ। 
এই কাধ্যে চলহু আপুনি হধীকেশ ॥ 
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু কৈলে নাশ । 
বলিরে লইলে তুমি রসাতলবাস ॥ 

বৃত্র বধ করিয়া রাখহ দেবগণে। 
দধীচি দ্রিবেক দান আর কোন জনে ॥ 
ইন্দ্র আদি দিকপাল করিয়। সংহতি । 
দধীচির আশ্রমে আইল! লক্ষমীপতি ॥ 
মরম্বতীতটে মুনি ধরিয়! ধেয়ান। 
জ্যোতিশ্ময় তন্ন পিতামহের সমান ॥ 
প্রণাম করিল তারে যতেক অমর। 
মুনি বলে বর মাগ না করিহ ডর ॥ 
কহিল সকল কথ মুনি বিদ্যমান । 
অস্থি দান কৈল মুনি বিসজ্জিল প্রাণ ॥ 
দাতাঁর অগ্রণী মুনি উদার চরিত্র । 
যাহার প্রসাদে গৌরি হইত পবিত্র ॥ 
মুনির অস্থিতে যদি জন্মিল কুলিশ। 
দেখিয়া ত শচীপতি পরম হরিষ ॥ 
বিষণ পুরন্দরে দিল আপনার বল। 
নিজ নিজ তেজ দিল দেবত। সকল ॥ 
তবে ইন্দ্র যুদ্ধ কৈল বৃত্রের সহিতে । 
কালকেয়গণ তার থাকে চতুভিতে। 
মারিল অমোঘ অস্ম দেব আখগুপ। 
নির্ধাত গঞ্জনে কাপে পৃথিবীমগ্ুল ॥ 
বজ্প আপি বাঁজিল বৃত্রের মাঁঝ বুকে । 
মহাশব করিয়া পড়িল অধোমুখে ॥ 
ইন্দের উপরে হৈল পুষ্প বরিষণ। - 
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন ॥২। 


দেবগণের প্রার্থন। 


অগান্ত্যের সমুদ্রপান 
বৃত্ত বধ হৈল রণে দেখি কাঁলকেয়গণে 
সমূত্রেতে করিল প্রবেশ । 


থাকে তপস্যার বলে পীড়। নাহি করে জলে 
সমুক্রে রচিল নিজ দেশ ॥ 


রাত্রি ছেলে ভ্রমি ক্ষিতি লক্ষ লক্ষ মেনাপতি 
ধন্দ হিংসা করে মহীতলে। 

স্বাহা শ্বধা বযট্কাঁর জপ যজ্ঞ নাহি আর 
ত্রা্ষণে পাইলে আড়ে গিলে ॥১। 

উম। গ, ব্রহ্মা সব জানিল ধেয়ানে। 

স্যট্টির দুর্গতি দেখি দেবগণ হৈয়! ছুঃখী 
গোহারি করিল নারায়ণে ॥ 

ব্রহ্মা বিষণ ছুই জনে মন্ত্রণ। কিয়! মনে 
দেবগণে করিল প্রকাশ । 

অগন্ত্যের কর স্ততি পিবেক সরিৎপতি 
কালকেয় করহ বিনাশ ॥ 

এই বাঁক্যে পুরন্দর বন্দিয়! ত গীতাম্বর 
দেবগণ হইয়া সংহতি । 

আসি অগন্ত্ের স্থানে পুটাঞ্ুলি বিদ্যমানে 
অশেষ প্রকারে কৈল স্ততি ॥২॥ 

পিন্ধু য্দি কর পান তবে হয় পরিত্রাণ 
ব্রাহ্মণ জাতির কর রক্ষ।। 

স্থাপ তুমি ধর্মপদ কালকেম্স করি বধ 
সভে মেলি মাগি এই ভিক্ষা | 

শুনি বাকা দেবতার কৈল মুনি অঙ্গীকার 
আইল! সমুদ্র সন্নিকটে । 

অমর অসুর যক্ষ গন্ধব্ব পন্নগ পক্ষ 
কৌতুকে আইল সিন্ুতটে 1৩ 

অগন্তয আমার বরে সমূত্র লইয়া করে 
গণুষ করিয়। ঠকল পান। 

নির্জল হুইল সিন্ধু কালকেয় জ্ঞাতি বন্ধু 
সঙ্গে করি আল্য বিদ্যমান | 
২৭ 


২০৯ 
বেট়িল আসিয়! ইন্জ্রে বাঁড়ব বরুণ চন্দ্র 
আচ্ছাদিল সহশ্রকিরণ। 
দিনে হৈল অন্ধকার ডাকে দান! মার মার 
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দ্বেবগণের প্রার্থন৷ 
পয়ার ॥ 


দৈত্যের বিক্রম দেখি যত দেবগণ। 

অস্ত্র শস্্র লইয়। করিল মহারণ ॥ 

ইন্দ্রের কুলিশে কার ভেদিলেক মন্ম । 
চন্দ্রের হিমের বুষ্টে গলে অস্থি চর্ম ॥ 
ধন্ুক ধরিয়। স্্য বিদ্ধে তীক্ষ শরে। 

বড় বড় সেনাপতি যমদণ্ডে মরে ॥ 
কুবেরের গদায় পাঁজর গেল ভাঙ্গি। 
বিশ্বকর্মা] কার তরে মারে আসি টাঙ্গি ॥ 
দেবতার যুদ্ধে নষ্ট হৈল সেনাপতি । 
পড়িল অসংখ্য সেনা আচ্ছাদিয়] ক্ষিতি ॥ 
কেহ কেহ পালাইল ন চাহে ফিরিয়।। 
সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে স্ত্রী পুত্র লইয়। ॥ 
বিজয়ী হইলা ইন্দ্র কালকেয় রণে। 
পুষ্পবৃষ্টি হৈল বাঞ্জে ছুন্দুভি গগনে ॥ 
সাগর শুধষিল স্থুখাইল নদী নদ। 

- মণি মুক্তা শঙ্খ বত্ব লুটে দিবিষদ ॥ 
জলজন্ত সকলের নাহি পরিক্রীণ । 
ধড়ফড় করিয়। বালিতে ছাড়ে প্রাণ ॥ 
বাত্র ব্যান্রাতর কোক কুকুর শুগাল। 
কর্কশ নকুল সর্প আইল বিড়াল ॥ 
ইছিয়! বাছিয্! খায় যার যেই ভক্ষ্য। 
শকুনি গৃধিনী চিল নান জাতি পক্ষ ॥ 
শ্মশান সদৃশ হৈল সেই রত্বাকর। 
বালুকায় ধাইয়। বুলে বত স্থলচর ॥ 


8% 


ইন্জ আদি দ্েবগণে হইল বিদ্ময়। 
দেখিয়া মুনিষ্ষ তেজ সভে পাইল ভয় ॥ 
ড়ঙ্গে করিল পুজ1 সেই তপোধনে। 
বিনয়পূর্ব্কে ইন্দ্র কৈল নিবেদনে ॥ 
তোমার প্রসাদে মুনি জিনিল অন্থরে। 
পুনর্বার কূপ! কর সিন্ধু ষেন পূরে ॥ 
মুনি বলে দেবরাজ নাহি আর জল । 
আমার উদরে জীর্ণ হইল সকল ॥ 

সভে মেলি হাহ যথ৷ ব্রহ্ধা চক্রধর | 
উপায় চিস্তছ যেন পুরে রত্বাকর ॥ 
এতেক বলিয়া সভে গেল শীন্রগতি । 
যথাঁয় আছেন ব্রহ্ম! আর লক্ষ্মীপতি ॥ 
কহিল সকল কথা করিয়। প্রণাম । 
তোমা দুহার আজ্ঞায় হইল পূর্ণকাম ॥ 
কালকেয়গণের আছিল যত বল। 
অনেক মারিল অল্প গেল রলাতল 
মরুভূমি সমান হইল মহার্ণব। 

কিরূপে পৃরিব শিন্ধু কি আর অন্গতব ॥ 
্রদ্ধা! বিষুণ আজ্ঞা দিল যাঁ৫ নিজবাঁসে। 
পূরিব সমুত্তর পাছে প্রকারবিশেষে ॥ 
দিকৃপ্ণল দব গেলা যার যথা স্থান। 
সেইরূপে কত কাল আছে সে শ্মশান ॥ 


সগ্কর রাজার সন্তান লাভ 


হেন কালে সুধ্যবংশে নূপতি সগর । 
দম্পত্যে তপস্য। করে মাগে পুজ্রবর ॥ 
এই ত কৈলাসে আমি করিল তপস্যা] ৷ 
ছুই স্ত্রী সঙ্গে তার যুবতী যোড়শ্া ॥ 
উপদেশে গুরু তার ওর্বব মুনিবর | 
নিরাহায়ে জপ করে অনেক বৎসর ॥ 
ষড়ক্ষর মন্ত্র মুনি দিয়াছিল কাঁরে। 
তগস্কায় বশ বাতা করিল আমারে ॥ 


শিবাযন 


সাক্ষাৎ হইলাঙ আমি এই তিন জনে। 
ধান অনুরূপ মৃত্তি দেখিল নয়নে ॥ 
বিদর্ভরাজার কন্তা নাঁম ত কেশিনী । 
£শবা। নামে আর ভার্ধ্যা বিনতানন্দিনী ॥ 
কেশিনী প্রণাম করি মাঁগিলেক বর। 
এক পুত্র কুলশ্রেষ্ দেহ মহেশ্বর ॥ 
গরুডভগিনী শৈব্যা বালিশ প্রকৃতি । 
মাগিলেক বর ষাটি সহম্ত্র সম্ততি ॥ 
এবমস্ত করিয়া বলিল ছুহাকারে । 
নূপতির তরে আমি জানাল্য প্রকারে ॥ 
আমার বরেতে তোমার জন্মিবেক বংশ । 
এক পুত্র হইবেক দেবতার অংশ ॥ 
জন্মিবেক ষে বা ঘাঁটি সহন্্ কুমার। 
ব্রহ্গশাপে তা সার হইব সংহার ॥ 

এই বর দিয়া আঁমি হইলাও অন্তর্ধান। 
অযোধ্যায় রাজ্য করে রাজা পুণ্যবান্‌ ॥ 
বৈদর্ভী প্রসব হইল একই কুমার । 
যোডশলক্ষণযুক্ত অর আকার ॥ 
অসমঞ্ নাম্‌ তার বড়ই প্রতাপ । 

প্রজ। সহিবারে নারে তার বীরদাপ ॥ 
নৃপতির স্থানে রাজা করিল গোহারি । 
অন্য দেশ যাই গোসাঞ্জি লইয়1 পুত্র নারী 
প্রজা! সকলেরে রাজ করিল আশ্বাস। 
অসমঞ্জ পুত্রেরে দিলেন বনবাস ॥ 

শৈব্যা নামে তার ভা্যা হইল। প্রসব । 
লাউফল হেন দেখি নাহি অবয়ব। 

পুত্র কন্যা এক নহে বড অসম্ভব্য । 
নাড়ে চাড়ে দেই তারে সব্য অপসব্য ॥ 
রাজার সাক্ষাতে লইয়া দিল ধাতৃমাত।। 
রাজ। বলে হেন বুঝি বঞ্চিলা বিধাতা ॥ 
লাঁউফল হেন দেখি করিল পরশ । 

ডিম্ব ভাঙ্গিবারে রাজ। করিল সাহস ॥ 
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হইল আকাশবাণী শুনে লর্বলোক । 
জরায়ু না ভাল রাজ! না করিহ শোক ॥ 
স্বতপূর্ণ পাত্রে ডিম্ব রাখ কত কাল। 
প্রকাশ করিব ষাটি সহস্র ছাঁওয়াল ॥ 
শক্করের বর কতূ নাহি হয় বুথ! । 
আপনার কাণে রাজা শুনে এই কথা॥ 
স্বতকুণ্ড করি ডিস্ব রাখে নৃপমণি। 
কথো৷ কালে সেই ডিম্ব ফুটিল আপুনি ॥ 
কষ ক্ষুদ্র পিও যেন চক্ষুর পুতুলি। 
আশ্ধ্য দেখিয়। রাজা হৈল কুতৃহলী ॥ 
যাটি সহত্্র দাই কৈল নিয়োজিত 
এক এক বালকে পিয়ায় নিতে নিত ॥ 
হইল প্রকাণ্ড তার! বাড়ে দিনে দিনে । 
ছাওয়লবয়সে সিংহ ব্যান ধরি আনে ॥ 
যুবক হইল যাটি সহ কুমার । 

পৃথিবী শাঁসিয়৷ কৈল এক অধিকার ॥ 
শতক্রুতু ইন্দ্র হয় হেন কহে বেদে। 
সন্কল্প করিল রাজ] শত অশ্বমেধে | 
চৈত্রপৌর্ণমাসী দিনে আরস্ভিল যজ্ঞ! 
পুরোহিত বশিঠ বসিলা সমধজ্ঞ ॥ 
যজ্ঞের ঘোড়ার চিহ্ন পুরাণ প্রমাণ ) 
সর্ধবাক্গ ধবল বর্ণ কাল এক কাণ। 

বরণ করিল ঘোঁড] যাঁয় ভরমিবারে। 
রক্ষক দিলেন ধাটি সহম্র কুমারে ॥ 
যতেক পৃথিবীপাল সভে আজ্াবতী । 
সগরসদৃশ নহে রাজচক্রবত্তী ॥ 

এই যাটি সহজ ভাইরে যেই দেখে । 
বাজকর দিয়! মেলে ঘোড়। যেই রাখে ॥ 
এইরূপে ভ্রমে ঘোড়া এক সন্বংদর। 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল৷ দক্ষিণসাগর ॥ 
শুখান। সমুত্রে বুলে বালির উপর । 
আচন্বিতে অস্তরধান হেল অশ্ববর ॥ 


রাম দাস গায় শিবের মজল। 
দেবরৃত্যা হতে ঘোড়া গেল রসাতল ॥ 


অশ্ব অন্বেষণে সগরপুত্রগ্ণাণ 
ন্ুহই রাগ ॥ 


ষাটি সহত্রেক ভাই অশ্ব চাইয়া নাঞ্ডি পাই 
অঝর নয়নে সতে কান্দে। 

অস্থর মানুষ যক্ষ যার যার পড়ে চক্ষ 
ঘোঁড়াচোর বলি তাহে বান্ধে ॥ 

হয় হৈল নিরুদ্দেশ খুঁজিয়। সকল দেশ 
আইল জনক সম্ভীষণে। 

সভে হইল গ্রণিপাত যুড়িয়। যুগল হাত 
রাজারে করিল নিবেদন ॥১৪ 
মহারাজ, হয় হার! হৈল সিন্ধুতটে । 

সমস্কন্দ নাহি রাজা সক্লি তোমার প্রজা 
বাদ বিসম্বাদ নাহি ঘটে ॥ধ্॥ 

খু'জিল কল ক্ষিতি বন কৈল পাতি পাতি 
পর্বত কন্দর নদ নদী । 

যেন উড়াইল বায় হেন বুঝি অভিপ্রায় 
দেবতা হইল ইথে বাদী ॥ 

রাজ! বলে বিধি বাম না পৃরিল মনন্কাম 
কুপুত্রে কখন নাহি সুখ । 

পুনর্বার গিয়া চাহ অশ্ব ষদি নাহি পাহ 
মোরে আর ন। দেখাবে মুখ ॥২॥ 

বাপের নিষ্টুর বাণী আপন শ্রবণে শুনি 
ঝাঁজআজ্ঞ। বন্দিল মাথায়। 

সঙ্গে চতুরঙ্গ সেনা বিরোধবাজন! বাণ। 
ধর মার করি সভে ধায় ॥ 

গেল সেই সিন্ধুকুলে শুখান সমুদ্রে বুলে 
আচম্বিতে দেখিল বিবর। 


২১২ শিবায়ন 


প্রধেশিতে নাঞ্জি পথ বাখি অশ্ব গজ রথ 
তুলে বাটি সহম্ম কুঙর ॥৩ 

কোদালে পৃথিবী কাটি ভক্ষণ করিয়! মাটি 
খোলে যাটি সহম্ত্র যোজন । 

মহী করে টলবল প্রবেশিল রসাতল 
দেখিল তথায় উপবন ॥ 

দেখে কপিলের কাছে তুরঙ্গ ভ্রমিতে আছে 
যোগে বপিয়াছে তপোধন। 

চোর চোর বলি ডাকে শেল মারিবারে ঝাকে 
বামকৃষণ দাঁস বিরচন ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ 


কপিলের তক্োথ 
ঘোষা ॥ 


ভাব নর হরি হর আর সব মিছ] । 
অমিএ থাকিতে কেন গরলের ইচ্ছ! ॥ 


পয়ার ॥ 


কলরব শুনি মুনি চাহে কোপদৃষ্টে। 
ভম্মসাৎ হইল তারা সেই অগ্নিবৃষ্টে ॥ 
চিনিতে নারিল কে বা কৈল উপত্রব। 
অস্তরে জানিল সগরের পুত্র সব ॥ 

রাশি বাশি ভন্ম দেখি কপোত পাগ্ুর । 
মুনি বলে এশ্বধ্যমদের এই ফল ॥ 

সেই ত কপিল সিদ্ধা বিষণ অবতার । 
কর্দমের পুত্র শিশ্ঠ হয় ত আমার ॥ 
পুনর্বার যোগেতে রহিল! সেইরূপ । 
নারদ আইল হেথ! রাজার সমীপে ॥ 
মুনিরে দেখিয়! রাজা কৈল অভ্যুত্থান । 
প্রণতি করিয়া পাদ্য আসন প্রদান ॥ 
মুনি বলে তোমার ভক্তিতে আমি বশ। 
দেবতার সভায় তোমার বলি ধশ ॥ 


নরকে মজিল বাটি সহন্র কুমাঁর। 
্রন্ষদণ্ডে হত ভারা নাহিক উদ্ধার ॥ 
সেনাগণ নাহি জানে এই সমাচার । 
নিশ্চিন্ত আছহ কেন চিস্ত গ্রতিকার ॥ 
পাতালে প্রবেশ তারা কৈল বীরদাপে। 
তথা ভস্ম হৈল তারা কপিলের শাপে॥ 
নারদের বাক্যে রাজা শোকে অচেতন। 
রাজারে হইল স্মৃতি আমার বচন ॥ 
মুনি বলে অসমঞ্জ আছে বনবাসে। 
তার পুত্র অংশুমান্‌ আন তুমি দেশে ॥ 
তাহা হইতে হৈব তোমার যজ্ঞসিদ্ধি। 
পুনর্বার তাহা হৈতে হৈব বংশবৃদ্ধি ॥ 
এতেক বলিয়া মুনি আইলা ঠলাসে। 
অংশুমান্‌ আনি রাঙা! করিল আশ্বাসে ॥ 
রাজ্য সমপিল হস্তী যত রত্ুকোষ। 
অশ্থের উদ্দেশে যায় হইয়। সন্তোষ ॥ 
সেই ত বিবরে প্রবেশিল অংগুমান্‌। 
তপস্যা করিল কপিলের বিচ্যমান ॥ 
ভক্ত্যে বশ হৈয়। মুনি জন্মিল করুণ! । 
অংশুমান্‌ দুই বর করিল প্রার্থনা! ॥ 

যজ্ঞ সাঙ্গ হৈব আর জ্ঞাতির নিস্তার । 
এই ছুই কর্মের করিবে প্রতিকার ॥ 
মুনি বলে অশ্ব লৈয়! যাও অযোধ্যায়। 
যজ্ঞ পূর্ণা দিয়] তুমি সাস্তাহ রাজায়॥ 
হইব তোমার পৌত্র বড় পুণ্যবান্‌। 
গঙ্গা আনি করিব জ্ঞাতির পরিত্রাণ ॥ 
এতেক বলিয়া মুনি হৈলা অস্তদ্ধান। 
সেই পথে ঘোড়া লৈয়৷ শিশুর প্রয়াণ ॥ 
পিতামহে প্রণাম করিল অংশুমান্‌। 
কোলেতে করিয়া বাজ। করে চুম্বদান ॥ 
সমূখে রাখিল ঘোড়া দেখে সর্বলোক। 
সগর পাসরে ষাটি সহত্েক শোক ॥ 


পিতৃপুরুষের হর্গীতি ২১৩ 


যজ্ে পূর্ণা দিয়! দিজে দিলেন দক্ষিণা । 
তপন্যারে চলে বাজ গঙ্গার কামন। ॥ 
শুভ ক্ষণে অংশুমান্‌ ধরে ছত্র দণ্ড। 
একছত্র কৈল সগ্ুদ্বীপ। নবখগ্ড । 


তার পুত্র হৈল ভগীরথ মহাতেজ৷ ॥ 
তপ কর্য। মৈল সভে সগরের বংশে । 
গঙ্গ। আনিলেক এই পঞ্চম পুরুষে ॥ 
মহাভারতের এই কথা বনপর্ধ্ে। 


পুত্রে রাজ্য দিয়! রাজ। বনে গেল৷ শেষে। গ্রস্থগৌরবভয়ে রচিল সংক্ষেপে ॥ 
তপস্তা করিল তি'হে। গঙ্গার উদ্দেশে ॥ এখনে রচিব বৃহন্ররাদির মতে। 
অংশুয়ানের তনয় দিলীপ মহারাজ! । শিবের কুশল রামকষ্ণ বিরচিতে ॥ 
পাল সাল ॥ 
গঙ্গার উপাখ্যান বলে পিতৃপতি শুন নরপতি 
সম্প্রতি কছি তোমারে ॥২॥ 
পিতৃপুক্তষের দুর্গত যশ জানি তবে উদ্ধার বান্ধবে 
ভগীরথ রাজ পুত্র সম গ্রজা তব পূর্রবপিতামহে । 
পালন করেন দেশে । বডই দুর্গত ্রক্মদণ্ডে হত 
শঙ্কর কেশবে ভজে এক ভাবে সতত নরকে দহে॥ 
প্রতাপে পৃথিবী শাসে॥ কহে মহীপাল কূপ৷ কর কাল 
বশিষ্ঠ নারদ যার সভাসদ গুনিঞা পাইল ব্যথ|। 
আপদ নাহিক রাজ্যে। কোন কোন জন তোমার শাসন 
অকাল মরণ মাহি অন্ুক্ষণ শুনিবে সে সব কথা ।৩। 
সভে রত শুভ কার্যে ॥১। শুনি হাশ্তযুত কহে সুধ্যস্থত 
গৌরি, বাজার পুণ্যের প্রভা । যে মরে ত্রাঙ্মণদণ্ডে। 
বন্দে দণ্ডধর সঙ্গীত কিন্কর ব্রহ্ষবধ করে ব্রাহ্মণীরে হরে 
দেখিতে আইল সভা ॥ঞ| সে দহে নরককুণ্ডে॥ 
দেখি ধর্মরাজ নাকরিলব্যাজ যেহরে কাঞ্চন ব্রাহ্মণের ধন 
বাড়িয়। চলিল আগে । হরে ব্রাক্ষণের ভূমি। 
কৈল প্রণিপাত যমধরে হাত রামরুঞ্জ গায় ব্রাহ্মণ হিংসান্র 
পুণাবস্ত অনুরাগে ॥ বিষ্টায় সে হয় কৃমি 188১। 
আনি বরাসনে পূজিল শমনে 


বন মাল্য অলঙ্কারে। 


অর 


১৪ 


অরকবর্ণনা 
ঘোষ ॥ 


ভাই, বল হরি হরি। 
অপার সংসার ভাই রামনামে তরি ॥ 


পয়ার ॥ 


শুন ভগীরথ রাজা কহিএ তোমারে | 
নরক সকল মোর দক্ষিণ দুয়ারে ॥ 
মহাবীচি তপন সংহাত কাল্ুত্রে 
রৌরব দুর্গন্ধে কুভীপাঁক অসিপত্রে ॥ 
শ্লেম্মকুণ্ড মৃত্রকৃ্ড পুরীষের কুণ্ডে। 
রক্তকুণ্ডে পড়ে কেহ শিলাবৃষ্টি মুণ্ডে ॥ 
কমিকুণ্ড সর্পকুণ্ড বহ্িকুণ্ড জলে । 
লবণান্থ পিএ তপ্ত বালুকাঁয় চলে ॥ 
নরকের নাম রাজ অনেক প্রকার। 
চিত্রপুপ্ত পাপ পুণ্য করেন বিচার ॥ 
বিচার হইলে জীবে পাপ অচরূপে। 
কিস্করে পেলায় লৈয়! সেই সেই কুপে ॥ 
পঞ্চ মহাপাতকের প্রথম গণন] । 
সোন। চুরি স্থরাপান হরে গুর্বঙ্গনা ॥ 
ব্রন্ষবধী পাতকীর হয় যেই গতি। 
পঞ্চম পাতকী সেই যে থাকে সংহতি ॥ 
অগয্যাগমন শুন পুরাণ প্রমাণ। 
ব্রাঙ্মণী জননী রাঁজমহিষী সমান ॥ 
পুত্রবধূ ছুহিতা৷ ভগিনী ধাত্রী মাতা। 
মাসী পিসী ভাতুজায়! শ্বশুরবনিতা ॥ 
পিতৃব্যাণী মাতুলানী কন্য| অবস্থিত1। 
ভগিনী ভাগিনীবধূ সহোদরন্থতা ॥ 
মাতামহী পিতামহী গণিল প্রসঙ্গে । 
রজন্বল। রজকী চগ্ডালী তার সঙ্গে ॥ 
যে সব পাতকী ভজে গুরুজনতগ্ল ৷ 
সকল নরকে থাকে এক এক কল্প ॥ 


গুর্ধজম1 সম পাঁপ গাভীর 'মৈথুনে। 
পশু বা পুরুষে যেই ভঙ্জে কামবাণে ॥ 
শুক্রের কুণ্ডেতে পড়ে সহন্ত্র বৎসর । 
সন্নয়া কীট নাড়ি ঝাড়ি খায় নিরস্তর ॥ 
তপ্ত লৌহময়ী মৃত্তি রমণী পুরুষে । 
আলিঙ্গন করে পাপী পরদারদোষে ॥ 
মহাপাতকের সঙ্গে এ অতিপাতক । 
বধেতে প্রধান গণি বিশ্বাসঘাতক ॥ 
্রন্মব্ধী গুরুবধী পিতৃমাতৃঘাতী। 
ইচ্ছাএ গোবধ করে বধে স্্ীজাতি॥ 
পতি পুত্র বধ করে মিত্রবধী নর। 

শরণ পশিলে শত্রু বধে যে দুর্মর ॥ 

এই সব পাপিষ্ঠের বড়ই ছুর্গতি। 

মেই কৃপে পড়ে যে বা থাকে তার সাথী ॥ 
সুরাপান পম পাপ অভক্ষ্য ভক্ষণ । 
অপেয় জনের জল পিএ যেই জন ॥ 
শু মৎস্য মাংস থায়ে পলাও্ড লশ্তুন । 
কুকুট কর্কট মুষা সিঙ্গি সমগ্তণ ॥ 

নীল মৃগ শুকরের পাতক সমান । 
শবর শোৌপ্ডির হত্তে করে জল পান ॥ 
মংস্যজীবী রজকের করে জলাশন । 
স্ব্ণস্তেম মহাপাপ সীমার হরণ ॥ 
রক্ষান্্রব্য চুরি ষেই করে চাপে চুপে। 
সে থাকে অনেক দিন নরকের কুপে ॥ 
গন্ধ দ্রব্য চুরি করি যে দেই শরীবে। 
সুগন্ধি কুস্থম নাহি দেই হুরি হরে ॥ 
দুর্গদ্ধি নরকে থাকে অনেক ব্সর। 
ছুচা হইয়। জন্মে সেই পৃথিবী ভিতর ॥ 
অনাথের অর্থ লএ থাপ্য বস্ত হরে। 
ডাঁক চুরি দেই যে বাঁ খাটা বৃত্তি করে। 
স্রাক্ষণের কাষ্ঠ তৃষ হবে অল্প যূল্য। 
হীরা নীল। মণি অশ্ব চুরি তার তুলা ॥ 


পুণ্যকর্ণের ফল 


চৌরাশী কুণ্ডেতে এই পাপী সব ভ্রমে। 
পাপ যোস্তে জন্ম হয় বিধির নিয়মে ॥ 
দূত সব করে রাজ! পাপীর প্রহার । 
সঘন চীৎকার শব্ধ শুনি হাহাকার | 
মুল মুদগর মারে পাঁপী নাহি মরে। 
কুঠারে কাটিয়া! দেহ খণ্ড খণ্ড করে ॥ 
তপ্ত বালুকায় বৈতরণীর তটে । 

টানি লৈয়! যায় দূত বান্ধি জটে জটে ॥ 
কেহ রাত্রি দিবা ফিরে কুমারের চাকে। 
কাতর হইয়৷ জীব পরিত্রাহি ডাকে ॥ 
কেহ উর্ধমুখে আছে কেহ অধোমুখে | 
তপ্ত সূরা অঙ্গেতে শলাকা দেই নখে ॥ 
হবিহরকথ। যেই না শুনিল কাণে। 

তণ্ত তৈলে ভরি তাহে বিন্ধে তীক্ষ বাণে॥ 
যেই জন নাহি বলে নারায়ণ শিব । 
তপ্ত সাগ্ডাসীতে দূত কাটে তার জিভ ॥ 
উমাকাস্তে রমাকাস্তে করে ভেদাভেদ। 
গুরুনিন্দ করে যে ব! নাহি মানে বেদ ॥ 
করাতে চিরিয়! তারে করে ছুইখান। 
বাপ বাপ বলি ভাকে নাহি যায় গ্রাণ॥ 
শিবলিঙ্গ বিষুর প্রতিমা দরশনে। 
ভক্তিঘুক্ত নহে যেই শ্রদ্ধা নাহি মনে ॥ 
ুচিকায় ঘমদৃত চক্ষু তার ফোড়ে। 
অগম্যারে কটাক্ষে চাহিলে চক্ষু তাড়ে ॥ 
ছাল খসাইয়া কার গায়ে দেই খার। 
শুক্রবিক্রয়ী করে শোণিত আহার ॥ 
দেবপুজ! নাহি করে নাহি দেই দান। 
ভার হন্ত কাটিয়া! করয়ে খান খান ॥ 
বরাহ বারণ কার বুকে দেই দাত। 
মহিষের শঙ্গেতে থসিয়। পড়ে আত ॥ 
শগাল কুকুর মাংস করে টানাটানি । 
কাক চিলে খায় আর গৃধিনী শকুনি ॥ 


২৯৪ 


আঁতিখে় সেবা নাহি করে যেই লোক । 
ঘায়েতে জজ্জর সেই সর্বাঙ্গেতে পোক। 
ক্ষুধিত ভূষিতে যে না দেই অন্ন জল। 
পানি পানি করে সেই তৃষ্ঞায় বিকল। 
কুট সাক্ষী দেই যে বা পক্ষপাত করে। 
একইশ পুরুষ সঙ্গে খ্লেম্মকুণ্ডে পড়ে ॥ 

যে করে নাপিতকৃতা দেবের আলয়। 
কুস্তীপাক ভোগ করি পশ্বযোনি হয়। 
শিনিন্দা বিষ্প্রনিন্দা বেদের লঙ্ঘন । 
অযাজ্যযাঁজক যে বা দেবল ব্রাহ্মণ | 
গ্রাম ঘর পোড়ে কাঁটে বন উপবন | 
অনিপত্র নরকেতে তাহার গমন ॥ 

খণ্ড খণ্ড হয় পাপী যত দূর যায়। 
জালায় ব্যাকুল দেহ ছায়। নাহি পায় ॥ 
আছয়ে অনেক পাপ অনেক যাতনা। 
শিবের সেবকে নাহি যমের যন্ত্রণা ॥ 
বিষুপুজা করে ষে বা বিষ্ণুর ভাবক ॥ 
বামরষ্ দাস কহে না দেখে নরক ॥২। 


পুণ)কর্মমের ফল 
গীত ॥ 
শুন রাজ ভগীবথ জীবের নিষ্কৃতি পথ 
বিষুভক্তি শিব উপাসনা । 
যে শুনে পুরাণ গীতা বন্দে বৃদ্ধ মাত পিতা 
সেন পাঁয় নরকযন্ত্রণ। | 


অনাথ জনেরে পোষে যজ্ঞেতে ব্রা্মণ তোষে 
দরিদ্র ব্রাহ্মণে বৃত্তিদান । 
অসংখ্য তাহার পুণ্য বিধাতার নহে গণ্য 


ভূমিদাঁন তাহার সমান ॥১॥ 
রাজা হে, সর্ববধন্শময় নারায়ণ । 
যদি কঞ্ণার্পণ করে তবে সেধর্মেতে তরে 
নহে সব ব্যর্থ বিশেষণ ॥ 


২১৬ শিবায়ন 


যে বা বিষুগ্রীতি কামে দান করে শালগ্রামে 
পৃথিবীদানের ফল পাঁয়। 

সবস্ত্া ভূষণ গাত্রে কন্তাদান দেই পাত্রে 
সে জন নরকে নাহি যায় ॥ 

মহাদেব বাসছদেৰে ঘর মাঅ দেই যবে 
লক্ষ কোট কুলের উদ্ধার । 

চিত্র যদি করে কাঠে ইটে ব1 পাথরে গঠে 
ঘিগুণ ছিগুণ পুণ্য তার ॥২। 

কর্দম কণ্টক হেতু  ছুর্গ পথেবান্ধে সেতু 
দ্বাদশ অশ্ব তাহে রোপে। 

আবাম উদ্যান কর্তা সহ জনের ভর্তা 
স্বর্গ যায় চতুভূজিরূপে । 

দীঘী সরোবর খোলে বথে হরি হর তোলে 
দৌলেতে বলায় দামোদর । 

পঞ্চ কোটি কুল সঙ্গে বিমানে চড়িয়৷ রঙ্গে 
হয় গিয়! বিষুসহচর |৩| 

অভিষেক মহাঁদেবে করে নর পঞ্চ পর্বে 
উপবাসে পিতৃশ্রাদ্ধাদিনে ৷ 

পর্ামৃত ফলোদকে নেনাঞ্জি নরক দেখে 
শিবলোকে প্রয়াণ বিমানে ॥ 

ধূপ দীপ দেই দেবে নৃত্য গীত মহোৎসবে 
মুখবাদ্যে যেই করে পৃজা। 

রাষরুষণ দাস গায় তার সঙ্গে নাহি দায় 
শুনিঞা সন্তোষ হৈল রাজা ॥8॥৩| 


নরক হইতে পরিত্রাণের উপায় 
ঘোষ! ॥ 


রা বলিয়া ডাক ভাই শিব বলিয়! ডাক। 
নিকটে যমের দৃত পাচছু চাহিয়া দেখ। 


পয়ার ॥ 


যম বলে ভগীরথ তুমি প্রাণসখ।। 

যত পাপ তত পুণ্য কত দিব লেখা ॥ 
দক্ষিণ ছুয়ারে নিরাশ্রয় অন্ধকার। 

কাট! পাম ফুটে আর জলস্ত অঙ্গার ॥ 
পূর্বব ছুয়ারেতে যায় যত পুণ্যবান্‌। 

গন্ধ মাল্য অলঙ্কত বাহন বিমান ॥ 
প্রাণিহিংস৷ না করে ন। জানে পরদার। 
অথাগ্য না থায় নাগ করে কদাচার ॥ 
পরদ্রব্য না হরে না ধরে অহঙ্কার । 
সত্য কথা কহে যে বাশাস্তি ব্যবহার ॥ 
গুরুজনে ভক্তি করে ধর্শেতে উদার । 
ন] যায় এ সব লোক দক্ষিণ ছুয়ার ॥ 
বিগ্রপাঁদোদক সর্ব তীর্থের সমান । 
শালগ্রামজলে যে ব! নিত্য করে পান ॥ 
তুলসীয়ে ভক্তি বিষ্ু্নাযপরায়ণ। 

দক্ষিণ দুয়ারে নাহি যায় সেই জন ॥ 
রুদ্রাক্ষ তুলসীমাল। যার অঙ্গে থাকে । 
সেইরূপে মৃত্যু হইলে না যাঁয় নরকে ॥ 
ধান্য দান কৈলে দাতা যায় ব্রদ্দলোকে। 
বুষোতসর্গ কৈলে ভয় না থাকে পাকে ॥ 
উভদ্ মুখীর দানে পুণ্যে নাঞ্রি নীম | 
বলি শুন রুত্্রপ্রদক্ষিণের মহিমা ॥ 

সোম স্থত্্র লজ্ঘিতে নাহিক অধিকার । 
সব্য অপণব্য আইসে যায় ধায় তিন বার ॥ 
পঞ্চ মহাপাতক প্রথমে যায় নাশ । 
দ্বিতীয়ে রাজত্ব হয় অস্তে স্বর্গে বাস। 
তৃতীয়ে ইন্্রত্ব পায় স্বর্গের রাজত্ব। 

কি বলিতে পারি আমি শিবের মহত্ব॥ 
কছিতে কহিতে কাল হৈল অন্তর্ধান ! 
ভগীবথে জন্মিল তখনে তত্বজ্ঞান ॥ 


ভগীরত্বের তপস্যা ২১৭ 


প্রধান সচিবে বাজ দিল রাজ্যভাব। 
তপস্যা করিতে ছৈল তাঁর আগুসার ॥ 


ভগীরথের তপস্যা 


একেশ্বর গেলা রাজা গোদাবরীতীরে । 
ভৃগু মুনির আশ্রমে আইল! ধীরে ধীরে ॥ 
সৃধ্যের সমান তেজ কান্ধে বজ্জনৃত্র | 
্রাহ্মণে বেষ্টিত বসিয়াছে ব্রহ্মপুত্র ॥ 
প্রণাম করিল ভগীরথ নৃপবর । 

মনোভীষ্ট সিদ্ধ হউক বলে মুনিবর ॥ 
আতিথ্য করিয়। তীরে জিজ্ঞাসিল কথা। 
কি কারণ মহারাজ একেশ্বর হেথা | 
নৃপতি কহিল তাবে সকল বৃত্তান্ত । 

দয়! কৈল তৃগু ভক্তি দেখিয়। একাস্ত ॥ 
ভূগড বলে ভগীরথ আইলা! জ্ঞাতিশোকে । 
বিষুপাদোত্তবা গঙ্গ। আছে ব্রহ্মলোকে ॥ 
সেই গঙ্জ! জটায় ধরেন ব্যোমকেশ । 
গঙ্গ। লৈয়া যাইতে তুমি যদি পার দেশ 
তবে হয় তব পূর্বপুরুষ উদ্ধার। 

অনেক জীবের রাজ হয় ত নিস্তার ॥ 
ত্রিভুবনে তোমার বিখ্যাত হয় কীন্তি। 
এই কর্ম কর শুন বাঁজচক্রবর্তী ॥ 

রাজ। বলে এই কশ্ম আমারে আশ্চধ্য | 
কিরূপে পাব গঙ্গ। কহ মুনিবর্ধ্য ॥ 
অষ্টাক্ষর মন্ত্র মুনি দিলা তার কাণে। 

এই মন্ত্রে জপ তুমি পাবে নারায়ণে। 
মুনির আজ্ঞায় রাজা আইল! কৈলাসে। 
অনেক কঠোর কৈল দিবসে দিবসে ॥ 
নিরাহার ধ্যান ধরি বৈসে নৃপবর | 

সেই মন্ত্রে জপে ষাটি সহম্র বৎসর । 
নাবিকার শ্বাসে ধুম হইল। বহির। 
হিম্পাতে গলে নাছি তাহার শরীর ॥ 


৮ 


ইন্দ্র আদি দেবগণে হইল চমৎকার । 
ন1 জানি নৃপতি পায় কার অধিকার ॥ 
সর্বদেবগণ গেলা ক্ষীরোদের তটে। 
প্রণতি করিয়া স্তুতি কৈল করপুটে ॥ 
ভগ্গীরথ তপ করে না জানি কারণ। 
তেকারণে তোমারে করিল নিবেদন ॥ 
হইল আকাশবাণী না করিহ ভ্রাস। 
ভগীরথ তপ করে গঙ্গার প্রয়াস ॥ 
এতেক শুনিঞা সভে গেল নিজ স্থানে । 
ভগীরথ বপিয়াছে নারায়ণ ধ্যানে ॥ 
দরশন দিলা তারে প্রভূ চক্রপাণি। 
ডাকিয়া বলিল। বর মাগ হপমণি ॥ 
সমাধি ছাড়িয়া! রাজ! চাহে চক্ষু মেলি। 
পুলকিত হুইল! দেহের লোমাবলী ॥ 
গদগদ হইল বাক্য ন। নিস্বরে মুখে । 
শুরুবর্ণ নারায়ণ সমুখেতে দেখে ॥ 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া করয়ে প্রণিপাত। 
মুক্ত1 যেন বরিষে লোচনে অশ্রপাত ॥ 
অনেক যতনে বাক্য পাইল প্রকাশ। 
স্বতি করে ভগীরথ গদ গদ ভাষ ॥ 
তুমি অষ্টা পালগ্রিতা তুমি সংহারক। 
তুমি কর তুমি ক্রিয়া তুমি সে কারক ॥ 
তুমি বিশ্ব বিশ্বেশ্বর তুমি বিশ্বস্ভর | 
অনেক প্রকারে বেদমতে কৈল স্তব ॥ 
ঈষৎ হাপিয় তারে কৈল নারায়ণ। 
পূর্ণকাম হও তুমি দিলীপনন্দন ॥ 

আমা দরশনেতে ছিগ্তিল কর্মপাশ। 
তব পূর্বপুরুষ ঘাইব স্বর্গবাস। 

এক ভাবে ভাব তুমি প্রত পঞ্চানন । 
অচ্চিয়! শ্রীফলপত্রে করহ স্তবন ॥ 

নিত্য পূজা করি আমি সেই গৌরীপতি। 
আমার আরাধ্য শিব আমার মুর্তি ॥ 


২১৮ 


তি'ছো। সে দিবেন গঙ্গ! শুন তগীরথ। 
সদাশিব হইতে পিদ্ধ হৈব মনোরথ ॥ 
এই বর দিয়া প্রভূ হেল অস্তর্ধান। 
রাজ। বলে কি দেখিল স্বপ্রের সমান ॥ 
এতেক ভাবিয়! চিত্তে শুনে দৈববাণী । 
চিন্তা না করিহ তুমি শুন নৃপমণি ॥ 
হরি হরে এক দেহ মহিম। অকথ্য । 

যে দেখিলে যে শুনিলে সেই সব সত্য ॥ 
শঙ্কর পৃজিয়া স্ভতি করে নৃপবর। 
রামকঞষ দাস রচে শিবের মঙ্গল ॥ ৪ | 


শিবস্ততি 


ভগীরথস্তঁতি : গীত ॥ 
নমো৷ জগন্নাথ জগতের তাত 
পৃর্হ প্রণত আনি। 
প্রমাণ গোচর 
ত্ববেতে প্রণব মৃ্তি ॥ 
তুমি নিরঞ্জন জ্যোতি সনাতন 
তুমি সংসারের কর্তা । 
তোমাতে উৎপত্তি তুমি কর স্থিতি 
প্রলয় সময় হর্তা॥১॥ 
নাথ, প্রণতি পদারবিন্দে । 


পরম ঈশ্বর 


যত যোগিজন সিচ্ধ! মুনিগণ 
থে ছুই চরণ বন্দে ॥ প্র | 

মৃত্যুপ্য় তুমি অস্তরীক্ষ ভূমি 
অনল অনিল মন। 

রবি শশী জল তোমাতে সকল 
পরগনন ভ্রিলোচন ॥ 

অনাদি অব্যয় অজর অজয় 
তুষি সে কল্মবহারী। 

তুমি গঙ্জাধর উন্নাপতি হর 


ভূমি সে পুরুষ নারী ॥২। 


শিবাঞ্জন '- 


যত শুভ কর্ম 
চন্দ চীর পরিধান। 

মন্ত্র অনুভবে ভজি কোন দেবে 
তুমি কর বর দান। 

সর্ববদেবময় তুমি সে অভয় 
ভজে যাহে হরি ব্রহ্মা । 

তৃমি ভব ভীম অপার মহিম 
তুমি সে অদ্ভৃতকম্মা ॥৩| 

তুমি সদাশিব দেব নীলগ্রীব 
পিনাক ত্রিশুলধারী | 

তুমি পরিপূর্ণ তোমাতে ত্রিগুণ 
তুমি ইথে অধিকারী ॥ 

প্রভু, মুঞ্জি মন্দমতি খণ্ডাহ হুর্গতি 
কি জানি বণিতে তোম1। 

তুমি কপাময় হইবে সদয় 
রামরূফে কর ক্ষম। 9৫ 


তুমি তাছে ধর্ম 


গলামাহাত্ময 
ঘোষা ॥ 
জয় শঙ্কর এ সুন্দর গঙ্গাধর । 
তোমা বিনে কে তারিবে আর ॥ 

পয়ার ॥ 
এত স্ভাতি কৈল যদি দিলীপকুমার | 
দণগ্ডবৎ প্রণাম করয়ে বারেবার ॥ 
মহাদেব মহাদেব ডাকে উচ্চস্বরে | 
তার ভক্তি দেখি দয়! জন্মিল আমারে ॥ 
প্রসন্ন হইয়া! আমি দিল দরশন। 
পঞ্চবক্তু, দশহত্ত চন্দরবিভূষণ ॥ 
গজচন্ম বসন বাঁসকি উপবীত। 
এই যৃত্তি নৃ্পতি দেখিল আঁচদ্ষিত | 
পুলকিত তু তার চাছে অনিমিষে। 
বাক্য ন। নিংক্ঘরে মুখে গদ্গদ হুরিবে ॥ 


গরজণমাহাত্ময ২১৯ 


ডাক্ষিম়! বলিল আমি গুন মরপতি। 
বর মাগি লহ তুঘি হেয়? স্থিরমতি | 
রাজ বলে তুমি সর্বভূত অস্তরধ্যামী। 
তোমার সাক্ষাতে আর কি বলিব আমি ॥ 
তোম। দরশনে মোর জন্ম নাহি আর । 
করিবে আমার পূর্ধবপুক্ষষ উদ্ধার ॥ 
নৃুপতির বচনে করুণ। হইল যদি। 

জটা আলুয়াইয়] দিল। গজ | বিষুঃপদী ॥ 
কৈলাসের শৃঙ্গে গঙ্গা বড় বেগবতী । 
মহাশব্দ করিয়। চলিল। শীন্রগতি ॥ 
গহবর কন্দর নান। পর্বত ভেদ্দিয়! । 
বিদ্ধ্য পর্বত গঙ্গ। উত্তবিল। গিয়। ॥ 
বড়ই কল্লোল করি ভেদ্দিল। পাঁষাণ। 
বারাণশী আইল। আমার প্রিয় স্থান ॥ 
কাশীপুরে ভগীরথ বড় কৈল কীন্তি। 
লিঙ্কের প্রাসাদ দিল ছিজে দিল বৃত্তি ॥ 
প্রয়াগে মুন বাঁণী হইল। সংযোগ । 
ব্রিবেণীর ঘাটে হইল তিনের বিয়োগ ॥ 
প্রয়াগের মহিম। শুনহ সাবধানে । 
অশ্বমেধ যজ্ঞ রাজা কৈল সেইখানে ॥ 
সর্ববতীর্থ বলিয়া হইল তার খ্যাতি । 
প্রয়াগে মুণ্ডন কৈলে বৈকুষ্ঠেতে স্থিতি ॥ 
কোটি কোটি পুরুষ উদ্ধারে পুণ্যবান্‌। 
প্রয়াগে দেৰবতাগশ নিত্য করে আন ॥ 
প্রয়াগ সদৃশ কেহ করে ত বিকল্প । 
ত্রিবেণীর মাহাত্মা বিশেষ মাত্র অল্প ॥ 
সংঘোগ বিয়োগ এই কষেন বিশেষ । 
তবে ত চলিল। গঙ্গ। সেই কাম্য দেশ ॥ 
আগে খায় ভগীরথ করি শঙ্খধবনি । 
পাছে পাঁছে বেগব্তী গঙ্গ৷ তরঙ্গিণী। 
হইল। সহশ্রমুখ্ী সাগর উদ্দেশে । 

সেই গর্তপথ্ে গক্জ। পাতাল প্রবেশে ॥ 


পশ্ পক্ষ মনুষ্য খতঙ্গ পিপীলিকণ। 
যার অস্থি চর্দে ঠেকে জলের কশিকা৷ ॥ 
চতুভূ'জ হৈয়া সেই চলে ত বিযানে। 
ভগীরথে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণে ॥ 
হাসি হালি কৌতুকে কহেন মহারুজ্র। 
অগন্ত্য করিল পান লবণসমুন্ত্র ॥ 

পুরিল সমুদ্র গৌরি গঙ্জার তরজে। 
সঙ্গমেতে ভগীরথ নাচে অঙতঙ্গে ॥ 
পূজিল ভথাই শিবলিজ গঙ্গাজলে। 
মাধব পূজিয়। তথা স্থাপিল কপিলে ॥ 
কিস্করে আদেশ যম করিল তখনে। 
শীত্রগতি আন সগরের পুত্রগণে ॥ 

পাছ্য অর্থ্য দিয়! তায় করিল সম্মান । 
উপনীত টৈৈল ষাটি সহজ বিমান ॥ 
যম বলে দুঃখ পাইলে নিজ কর্মদোষে। 
মুক্ত হৈয়া যাও ইবে গঙ্গার পরশে ॥ 
অসমঞ্জার প্রপৌক্র করিল পুরুষার্থ। 
যাহা €তে তুমি সব হইলে কৃতার্থ ॥ 
চতুতূ জরূপে তার দেবযানে চড়ে। 
নানাবর্ণে পতাক1 চামর তাহে উড়ে ॥ 
শঙ্ধ দুন্দুভি বাদ্য বাজে ঘনে ঘন। 
কৌতুক দেখিতে আইলা যত দেবগণ ॥ 
সগরের বংশ হইতে পুরে রত্বাকর । 
তে সমুদ্রের নাম ছইল সাগর ॥ 
অলকায় ছিল গঙ্গ। শুন হৈমবততি। 
তেঞ্ি সে অলকনন্দী হইল খেয়াতি ॥ 
ভগীরথ পথে গ্জ| করিল! গমন । 
ভাগীরথী করি তেঞ্ি ঘোষে সর্বজন ॥ 
সাগরসঙ্গম হৈল তীর্ঘচুড়ামণি। 
অস্তরীক্ষে জলে স্থলে মুক্ত হয় প্রাণী ॥ 
কাম্য করি যেই ডাকে তনু ত্যাগ করে। 
মনোরথ দিদ্ধ হয় সর্বপাপ হয়ে ॥ 
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শতেক যোজনে থাকি গঙগ। গঙ্গ! বলে। 
সর্ধপাপে মুক্ত হয় সেই পুণ্যফলে ॥ 
প্রভাতে করয়ে যেই গঙ্গার স্মরণ । 
পতিত্রতা নারী মিলে রত্ব আভরণ ॥ 
দরশন মাত্রে গঙ্গ। মুকতিপ্রদায়িনী । 

সান কৈলে কি বা হয় বলিতে না জানি ॥ 
স্য্যেপরাগেতে যেই কুর্ক্ষেত্রে দান । 
সেই পুণ্য নহে গঙ্গান্ানের সমান | 
সর্বতীর্থময়ী গঞ্জ। ত্রিবর্গদায়িক! | 


শিবায়ন 


বিদ্ধাবাহিনী হইল! মাহাত্ম্য অধিকা। 
তার দশগুণ পুণ্য পশ্চিমবাহিনী । 
উত্তরবাহিনী তার দশগুণে গণি ॥ 
হরিছ্বার প্রয়াগ মহিমা! এক সম। 
তাহাতে বিশেষ আর সাগরসজম ॥ 
রামকৃষ্ণ রচে হরগোরীর সম্বাদ। 
কহিতে শুনিতে জন্মে ছু'হার আহ্লাদ ॥ 
হরি হরি বল ভাই সাঙ্গ হৈল পাল1। 
সভাখণ্ডে বর দিবে সর্বমঙ্গলা 1৬॥ 


পালা সা ॥ 


ত্রিপুর ও তারকের উপাখ্যান 
গোৌরীর ত্রিনেত্র হইবার কারণ 


মদন সহায় মধু আছএ সন্ধানে। 
কুম্থম মৌরভে বহে মলয় পবনে । 
ভ্রমর ঝঙ্ধারে বরে গঙ্গার নিঝবে। 
মনোৌভব মদন মনেতে কেন সরে ॥ 
গৌরী চাহিয়া অপাঙ্গে অপাঙ্গে। 
বাহুমুল তুলিয়া নিচোল দিল অঙ্গে। 
মনেতে ভাবিল প্রভূ উমার ইঙ্গিত। 
হাসিয়া ডাকিল আখি করিল মুক্দিত ॥ 
ত্রিযাম! হইল চন্দ্র করিল উদয়। 
দেখিয়া দেবীর চিতে হইল বিশ্মম্ন ॥২| 
প্রভু শুন শুলপাণি প্রভূ শুন শূলপাঁণি। 
কিবা গুপ্ত হইল কেন করিলে বজনী ॥ঞ 
বাম নেত্রে চন্দ্র দেখি কপালে অনল । 
বিচার করিয়া বুঝ দেবতা সকল ॥ 
না বল না বল নাথ এহ বড় লাজ। 
তোমার বিরল অন্য দেবের সমাজ ॥৩| 


গৌরী পুটাঞলি করে 


পঞ্চ বদন তুমি 


মোরে কর ত্রিনয়নী মোরে কর ভ্রিনয়নী। 
যেরূপে পুরুষ চাহি সে রূপে রমণী ॥ধ॥ 
প্রত বলে হৌক আখি আমার সমতুল। 
কমল কুস্থম আর কোকনদ ফুল ॥ 

ছাঁয়া তাঁরা স্বাহা ভাহে করিব নিবাস। 
তিন চক্ষু গৌরীর হইল পরকাশ 181 
বচে বামকষ্ণ দাস বচে রামকৃ্জ দাস। 
উমার আচলে ধৰি প্রত কীত্তিবান ॥১। 


ব্রজ্মার উপদেশ 
গীত ॥ 


প্রণতি করিয়া হরে 
মোরে প্রভূ শিখাইবে জান। 
পধ্চমুখী হব আমি 
রাখিবে আমার এই মান ॥ 


দেখিয়। গৌরীর ভক্তি দিলা প্রভূ নিজশক্ধি 


পার্বতী হইল পঞ্চমুখ । 


গণেশের জঙ্গ ২১ 


হৈল তাঁর দশ হাত দশ হন্যে বিশ্বনাথ 
নান! লীলা! করেন কৌতুক 1১। 
সমাগম পার্বতী শঙ্করে। 

ছু'ঁহেতে অদ্ভুত তেজে নিধুবন রসে মজে 
শাস্তি নাহি শতেক বৎসরে ॥ঞ॥ 

মহী করে টলবল সমুদ্রে উলে জল 
কম্পমান অই্ট কুলাঁচল। 

হুরগণ ত্রাস পাই আইলা ব্রহ্মার ঠাঞ্জি 
প্রকারেতে কহিল সকল ॥ 

হুর গৌরী করে ক্রীড়া জগতে জন্মিল পীড়া 
ইথে ষে বা জন্মিল কুমার । 

করিবেক স্যষ্টি নাশ দেখিয়। জন্মিব ত্রাস 
এ কর্মের চিস্ত প্রতিকার ॥২। 

তারক বধের সুত্র শিবের জন্মিব পুত্র 
পূর্বে আজ্ঞ। করিলে আপুনি । 

উমা ন1 উদ্রে ধরে ন্সেকোন প্রকারে 
তবে সে কল্যাণ হল জানি ॥ 

বলেন চতুরানন গুন বাক্য সুরগণ 
সভে মেলি যাহ ত কৈলাসে। 

উর্ধপদদে কর তপ শতরুদ্রী করি জপ 
বশ গিয়া কর কী্তিবাসে ॥৩। 

শিব শীঘ্র বরদাতা হইবেন উর্ধরেতা 
বিবেক হইবে তার ধর্খে। 

পশ্চাৎ সজিব বুদ্ধি  ইথে হইব কার্ধ্যসিদ্ধি 
শিবের কুমার যেন জন্মে | 

ব্রহ্মার আদেশ শুনি যতেক দেবতা মুনি 
গেল৷ টৈলাঁসের এক দেশে । 

রামকৃষ্ণ দাস গায় প্রভূ দেখিবাঁরে পায় 
দেবগণ আছে গুধবেশে ॥৪1২| 


গাণেলের জন্ম 
ঘোষা ॥ 


শঙ্কর শঙ্কর ডাক শঙ্কা! নাহি ষমে। 
পাষণ্ড আলাপে মন শা তুল ভরমে ॥ 


পয়ার ॥ 


ইন্দ্র আদি দেবগণে জন্মিল সাধ্বস। 
শিবে দেখ! দিতে কেহ না করে সাহস ॥ 
তপন্যা করেন সভে থাকি গুপ্তবেশে। 
দেবতা তেত্রিশ কোটি বেষ্টিত কৈলাসে ॥ 
দেবতার তপে বশ হৈল! মহেশ্বর । 
সর্বভূত অস্তধামী কে বা তার পর ॥ 
গৌরীর সহিত ক্রীড়া করেন উত্তরে । 
পশ্চিম মুখেতে সম্ভাঁধষিলা! সভাকারে ॥ 
প্রভু বলে দেবগণ না করহু ভীত। 

সেই বর মাগ যাহে দেবতার গ্রীত ॥ 
দেবগণ বলে প্রভু তুমি যোগেশ্বর | 
তোমার অপত্য এই যত চরাচর ॥ 
দেবতা দানব যক্ষ গুহাক রাক্ষস। 

ভূত প্রেত পিশাচাঁদি যতেক ত্রিদশ ॥ 
তুমি সভাকার পিতা পার্বত। জননী । 
অপত্যের ইচ্ছা কেন করেন ভবানী ॥ 
রুদ্র উগ্র ভীম ভব তুমি প্রভূ সর্বব। 
তোমার তেজেতে যদি দেবী ধরে গর্ত ॥ 
সহিতে নারিবে কেহ তার বীরদর্প। 
অকালে প্রলয় হইব নাঞ্ ফিরে কল্প ॥ 
আম! সভাকারে তুমি যদি কর কৃপ]। 
উর্ধরেত! হও ম্ৃত্যু্নয় মহাতপা! ॥ 

সম্বর সম্বর নাথ এই নিবেদন 

দেবতার বাক্য শুনি দেব জিলোচন ॥ 
উর্ধরেতা হইল! ছাড়িল| নিধুবন। 
হেন কালে পর্বতে পড়িল এক কণখ। 


বহি 


শিব শক্তি জিচ্ছে্ হইল ঘেই কালে। 
অগ্নির স্ফুলিজ হেন পড়ে সেই স্থলে ॥ 
দেবতারে বর দিলা যদি দিগন্বর | 
জন্মিল বড়ই ক্রোধ গৌরীর অন্তর ॥ 
দেবগণ আমি এই ভাঙ্গিল বিলান। 
নৈরাশ্ত করিল মোরে অপত্যে আশ ॥ 
দেবী শাঁপ দিল ষত স্থরগণ শুনে । 
অপত্য ন৷ হুব দেবাদেবীর মৈথুনে ॥ 
আজি হতে দেবতার না জন্মিব বংশ । 
অন্ত জাতি ভজিলে জন্মিব তার অংশ ॥ 
গৌবীর বচন কতৃ ন1 হয় খণ্ডন । 
বিদায় কৰিয়! গেল৷ যত দেবগণ ॥ 

অগ্নি নাঞ্চি আগিছিলা তাসভান সাথে। 
দেবগণ গেলে অগ্নি আইল? পশ্চাতে ॥ 
প্রণাম করিয়া অগ্নি দাগ্ডায় সমুখে । 
সেই ত তেজের কণ। বাড়ে তাহা দেখে ॥ 
শিখাবর্ণ হেল তেজ হাসে ব্যোমকেশ । 
অগ্নিতে ওরস গিয়া করিল প্রবেশ ॥ 
ছুই অগ্নে তথায় হইল মিশামিশি। 
বলবন্ত হইল বহ্ছি মহাতেজোরাশি ॥ 
বিদায় হইয়। অগ্নি চলিল। পাতালে। 
হর গৌরী কৌতুকে রহিল। কুতৃহলে ॥ 
রত্বপসিংহাসনে হর অন্বিক। সছিতে । 
সহচরী চামর ঢুলায় চারি ভিতে ॥ 
দক্ষিণে দিবস শিবের বামেতে রজনী । 
যে দিকে থাকেন গৌবী জগতজননী ॥ 
বাম পাশে চাঁকাচাকি থাকে একযোগে । 
দক্ষিণে করুণা কবি কান্দএ বিয়োগে ॥ 
কুমুদ বিকশে বামে ভাহিনে কমল । 
কোথাহ চকোর উড়ে কোথাহ ভ্রমর ॥ 
এইরূপে হর গৌরী আছেন কৌতুকে। 
দিবারাত্রি কৈলাসে শিবের ইচ্ছাস্থথে ॥ 


দিন্বাজম 


একদিন বৃষে চড়ি দেব পঞ্চানন । 

নন্দি সহচর আদি যত কত্রগণ ॥ 

মন্দর পর্বতে গেলা পুষ্প আহন্সণে। 
শঙ্খ বিশাল শাল পূরিল গগনে ॥ 

এখা মপিময় গুছে রত্ববরাদনে | 

বপিয়! আছেন হুর্গা হরধিতমনে ॥ 
পল্মাবতী আইলা বিমল। তার সঙ্গে । 
উর্ধতৃল করি মলা দূর কবে অজে॥ 
কেশের মাঞ্জন করে দেখা এ দর্পণ । 
গঙ্ধব্বব্য দিয়। তার মাঞ্জিল লপন ॥ 
স্ত্রীর স্বভাবে উম1 জড় করি মল] 

দুই হস্তে লৈয়া তাহা পাকাইল ভেলা ॥ 
পুত্তলী রচিল ভাহে খর্বব লম্বোদর | 

হন্ত পদ্দ শিশ্মাইল স্থল কলেবর ॥ 

মস্তক রচিতে তাঁর না আটিল মলা । 
ডমরু বাজাইয়। শিব আইল! হেন বেলা ॥ 
পুত্তলী পেলাইয়া গৌরী গেল৷ গঙ্গাতীর | 
সহচন্ীগণ তার মাজ্জিল শরীর ॥ 

গঙ্গার তরঙ্গে নান করেন ভবানী । 

ঘরে আসি পুত্তলী দেখিল শূলপাণি ॥ 
অপত্য ইচ্ছায় দুর্গা নিম্মায় প্রতিমা । 
পুত্র না৷ দেখিলে চিত্তে না হইব ক্ষমা ॥ 
কাল,.ছিল সমুখেতে করিলা আদেশ । 
শীপ্রগতি বনে তুমি করছ প্রবেশ ॥ 
উত্তর শিয়রে ঘেই থাকে ত শয়নে । 
তার মাথ। আনি দেহ আগ বিস্যষানে | 
এই বালকের আমি দিব জীবন্যাস। 
পুজমুখ দেখিতে গৌরীর অভিলাষ ॥ 
কাল আনি দিল তাছে কুঙীবের মুখ । 
দেখিয়া প্রভুর হইল পরম কৌতুক ॥ 
যোগবলে যুগপতি ভাবিলেন জ্ঞান। 


শমাবিভাব পাইল! গণেশ বিদ্যমান ॥ 


গজমুখ হইবার কারণ হও 


নর কুঙবের তনু ঘেখিতে অদ্ভুত । 
নান করি আইলা! দুর্গা দেখিবারে সুভ ॥ 
বলে প্রত লও ছুর্গা তোমার বালক। 
রামক্কষ্জ রূচিল জন্সিলা বিনায়ক ॥ 
আলক্ত কত কুভ যুগল সুন্দর । 
মস্তকে কুটিল জট? শ্রবণে চঞ্চল ॥ 
বন্ধক কুসুম হেন ছোট ছুই জআখি। 
ছুঃখিত জননী পুজ্রে গজমুখ দেখি ॥ 
ভুর্গা দেখিয়া! হেরঘে হেরম্বে। 
কোলেতে করিয়া শিশু লয় অবিলম্বে ॥ 
একই দশন যেন দেখি চন্দ্রকল|। 
সঘন চঞ্চল শুও নীলবর্ণ গল! ॥ 
হিহ্গুলবরণ তন তুন্দিল উদর । 

হত্ত পদ দেখি যেন বিকচ কমল ॥ 
বালক দেখিয়। হেল হরিষ বিষাদ । 
আন্বক! বলেন প্রভূ ন! পূরিল সাধ ॥ 
স্তন পান করাইতে নাহি পাই তুণ্ড। 
উপরে নাহিক ওষ্ট নামিয়াছে শুগু ॥ 
অবল। স্বভাবে উমা সজলনয়নী । 
প্রবোধ বলেন তারে ন্দরড়ামণি ॥ 
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন । 
প্রভূ বলে পার্বতি হরিষ কর মন ॥৩॥ 


গাঁজমুখ হইবার কারণ 


পয়ার ॥ 


প্রভূ বঙ্গে পূর্ববকথ। শুনহ পার্ববতি । 
হেরম্ব তোমার পুত্র তুমি গ্রিহার শক্তি ॥ 
হন্তীত্ব সমান মুখ হয় কালে কালে । 

এক কল্পে ইহারে পাইবে তুমি কোলে ॥ 
হইল তোমার পুত্র শুনি দেবগণে। 
দেখিবায়ে আইল সভে সবলখাহুনে ॥ 


রক্ষা বিু ইন্দ্র চন্দ্র পবন বরুণ । 

শুক্র বৃহস্পতি ঘম তরণি অরুণ ॥ 
ধন্পতি নিখতি অনস্ত নাগরাজ। 
অগ্নি আইল! হইল দেবের সমাজ ॥ 
আইল মঙ্গল বুধ অশ্বিনীকুমীর । 
শনৈশ্চর আসিতে হৈল হাহাকার ॥ 
শানর দৃষ্টিতে সেই বালকের মাথ|। 
অস্তরীক্ষ হৈল গৌরি শুন পূর্ববকথা ॥ 
ব্যস্ত হৈল৷ দেবগণ তোমার ক্রন্দনে । 
নন্দিয়ে আদেশ আমি করিল তখনে ॥ 
মুণ্ডের উদ্দেশে নন্দি ভ্রমিলেক ক্ষিতি। 
প্রমথ ভৈরব ভূত পিশাচ সংহতি ॥ 
মুণ্ড না পাইয়! নন্দি ফিরিয়! আসিতে । 
উত্তর শিয়রে শুইতে দেখে এরাবতে ॥ 
এরাবতের মুণ্ড কাট্যা আনে নন্দি। 
গণেশের কন্ধেতে করিল আমি সন্ধি ॥ 
গজবক্ত, বালক হইল স্থুলকায়। 
দেবতা নকল তথা করিল সমবায় ॥ 
গণেশ বলিয়! নাম থুইল ইহার । 
সভাকার আগে পুজ। এই অধিকার ॥ 
বিদায় হইয়া সভে চলিল! বাহনে । 
এবাবতে চাহে ইন্দ্র সহজ্র লোচনে ॥ 
এরাবত পডিয়াছে নাহি তার মাথা। 
দেখিয়! ত শচীপতি পাইলা বড় বাথা ॥ 
অতিথ হিংসায় পাপ শান্সেতে লিখিত । 
মন্দির চরিক্রে আমি হইলাঙ লজ্জিত ॥ 
ইন্দ্রের বিলীপ শুনি উপজিল দয়! । 
সেই এবাঁধতের অখণ্ড হৈল কায়! ॥ 
মুণ্ড শু দত্ত হৈলা শিদ্রা ভাঙ্গি উঠে। 
হরষিতে পুরন্দর চডে তার পিঠে ॥ 
এই পূর্বকথ। শুনি গিনির নন্দিনী । 
দেখিয়া গজের মুখ ছুঃখ ভাব ফেনি। 


২২৪ 


যে দেবতা যেইরূপে জন্মে এক কল্পে । 
আর কল্পে আবির্ভাব পায় সেইরূপে ॥ 
এতেক বলিতে সেই পুরীর ভিতরে । 
ব্রন্মখধিগণ আসি বসিল। সত্বরে ॥ 
বালকের জাতকর্শ কৈল সংস্কার । 
দেখিতে দেখিতে হইল] পর্বত আকার ॥ 
দশ দিক্পাল নব গ্রহ অষ্ট বস্থ। 
একাদশ রুদ্র আইল দোখবারে শিশু ॥ 
তুষিত ভাম্বর বিশ্বদেব। আর পুষ1। 
গণেশেরে বন্দিয়া বাহন দিল! মুষ। ॥ 
সকল দেবের আগে গণেশের পুজ।। 
যত গণদেবতা৷ গণেশ তাঁর রাজ! ॥ 
আপুনি শঙ্কর তারে দিলা ব্রহ্মজ্ঞান । 
চতুভূ'জবেশী তি'হে! ধরিলেন ধ্যান ॥ 
দিল! পাশ অঞ্ুশ বরুণ বিশ্বকম্মা । 
যোগপাটা রুত্রাক্ষের মাল! দিলা ব্রহ্ম! ॥ 
ইন্দ্র পারিজাতমাল। দিলা গণ্ডস্থলে। 
কুবের দিলেন রত্বমাঁলা তার গলে ॥ 
বাস্থকি দিলেন নাগ করি কটিস্ত্র । 
ব্যাত্রচম্ম দিল তারে একাদশ রুদ্র ॥ 
বিদ্বরাজ বলি তার হইল উপাধি। 

শুভ কর্দে আরভ্ভে গণেশঘট আদি ॥ 
সন্তোষ হইল দেবী পুত্রের আদরে । 
দেবগণ বিদায় করিল! মহেশ্বরে ॥ 
ব্যোমধানে গেলা মভে আপন ভবনে । 
হুর গৌরী বসিল! বত্বের বরাঁসনে ॥ 
পাদ্ধ আচমনী গঙ্গা যোগাইল ভূঙ্গারে। 
সুধাপূর্ণ পাত্র শশী দিলেন শঙ্করে। 
অণিমার্দি অই্ট সিদ্ধি যার সেবা! করে। 
তাঁহার বৈভব কে বা বধিবারে পারে ॥ 
কাননে গায়ন করে কিন্নর কিন্নরী । 
গুর্তরে কমলবনে ভ্রমর ভ্রমরী ॥ 


শিষায়দ 


জলচর পক্ষ ডাকে শুনিতে মধুর । 
স্থলচর পক্ষ ডাকে শিখী তাত্রচুড় ॥ 
কপোত কোকিল হরিতাল জীবীব। 
নিজ নিজ স্বরে সভে ভাকে শিব শিব ॥ 
শীতল স্থগন্ধি মন্দ মন্দ সমীরণ। 
দেখিতে বিচিত্র বড় কুম্থমিত বন ॥ 
জলে স্থলে নান পুষ্প পাইল বিকাশ। 
ছয় খতু সেবা তথা করে বার মাস ॥ 
এইরূপে হর গৌরী আছেন কৈলাসে। 
গাইল প্রভূর গীত রামকৃষ্ণ দাসে ॥3॥ 


দেবগণের পরাভব 


পঠয়ঞ্জরি রাগ ॥ 
জয় রাম॥ 


ভাই, শুনহ পুরাণকথা কাল টয়া যায় বৃথা 
ভজ ভগবান্‌ ভগবতী । 

যত দেখ চরাচর স্থূল সৃক্ম কলেবর 
ব্যাপ্যাছে পুরুষ প্ররূতি ॥ 

কৈলাসে পার্বতা হর নিজপুরে পুরন্দর 
দেবাস্থরে হইল সংগ্রাম। 

বাঁড়িল দানববংশ ধর্ম কর্ম করে ধ্বংস 
প্রধান তারক ময় নাম 1১॥ 

ভাই রে, তারকের বড় প্রাছূর্ভাব। 

ত্রিদেবার নহে বধ পাল্য দানবেন্দ্রপদ 
মদে মত্ত হুর্জয় হ্বভাব ॥ঞ৷ 

পুরন্দর হইল! ক্ুুদধ তারকের সনে যুদ্ধ 
পরাজয় পাইল সমরে। 

লইল রবির অশ্ব কুবেরের সর্ববন্থ 
হরি আমি ভতরিল ভাণগ্ডারে ॥ 

গেল নংঘমনী পুরী যম যথা অধিকারী 
নারকীর ছুঃখ দেখে কুণ্ডে। 


আর্মির অন্বেষণ ২২৫ 


হষের দূতেরে মারে মায়াতে নারকী তারে 
কশ্শভোগ নারি তবু খণ্ডে ॥ 

বম সঙ্গে হল রণ ধাইল কিন্করগণ 
তারক না মরে যমদণ্ডে। 

দেবেরে না করে ভয় প্রবেশে বরুণালয় 
গালি দেই করে] লগণ্ডে ভণ্ডে॥ 


ধা অব্যাহত গতি যথায় চন্দ্রের স্থিতি 
বিভাবরী পুরী বিলক্ষণ । 

না মরিল হিমঘাতে এড়াইল ঝঞ্চাবাতে 
গেল ঘথা থাকে সমীরণ ॥ 

আসিয়া স্থমেরুশূজে পবনের পুরী ভাজে 
প্রবেশিল পর্বত গহবরে । 

তপশ্যার বলদর্পে ধরি বড বড় সর্পে 
আছাড়িয। মারয় পাথরে ॥ 

তারকের পরাক্রমে দেবতা গুপতে ভ্রমে 


একত্র হইয়া স্থরগণে। 
গেল! সভে সত্যলোকে নিবেদিল চতুম্মুখে 
রামকৃষ্ণ দাস বিরচনে ॥৫॥ 


অগ্নির অন্বেষণ 


ব্রহ্মলোকে দেবলোক ত্রদ্ধার সমুখে । 
হুতাশ নিঃশ্বাস ছাড়ি পড়ে মনোছুখে ॥ 
তারকবধের ব্রহ্ম। চিস্তহ উপায়। 
তবে সে তোমার এই স্যরি রক্ষ। পায় ॥ 
বিধাতা বলেন শুন সহশ্রলোচন। 
সভে আপিয়াছ কেন নাহি হুতাশন ॥ 
ইন্দ্র বলে অগ্নি নাহি জানি কোন্‌ দেশে । 
স্বস্থানেতে নাঞ্চজি কেন তারকের ত্রাসে ॥ 
বিধি আজ্ঞা দিল যাও অগ্নির উদ্দেশে । 
অগ্নির প্রার্থনা মভে কর গুপ্তবেশে ॥ 
মছেশের মৃত্তি অগ্নি রুদ্র অবতার । 
বিশেষে অধিক তেজ হইল তাহার ॥ 

হজ 


অনলের পুত্র পৌত্র প্রচারিল দেশে। 
উনপধাশত অগ্নি এ তিন পুরুষে ॥ 
রুদ্রাত্মক অগ্নি দেখ আছে গুপ্তভাবে। 
তারে স্ভতি করিলে কুমার জন্ম লে ॥ 
চলিল। দেবত| সব অগ্নির উদ্দেশে । 

দ্বর্গ মর্ত চাহিয়া পাতাল পববেশে ॥ 
পথেতে মণ্ডুক সব ধড়ফড় করে। 

রহিতে না পারে জলে না থাকে বিবরে ॥ 
মণুঁক দেখিয়! দেবগণে লাগে ব্যথ!। 
কেন ব্যস্ত তুমি নব কহ তার কথা ॥ 
মণ্ডুক কহিল অগ্নি আছেন পাতালে। 
তার তেজে রহিতে না পারি জলে কূলে ॥ 
এতেক শুনিয়। অগ্নি শাপিল মণ্ডুকে । 
তোমার জাতির জিহ্ব। না থাকিবে মুখে ॥ 
হইবে সর্পের ভক্ষ্য না কহিবে ভাষ|। 
এই শাপ দিয়! অগ্নি ছাড়িলেন বাস] ॥ 
দেবগণে দেখি ভেক ধরে কাকুর্ববাদ। 
ভেককুলে স্থরগণ কৈল আশীর্বাদ ॥ 
বিনি রসনায় তুমি গাইবে ধৈবত। 

সঙ্কট সময়ে পাবে পালাইতে পথ ॥ 

তবে অগ্নি লুকাইল। আসিয়। পিগলে । 
করিকুল আছিল অশ্বাখের] বনে ॥ 
দেব্গণ ভ্রমেন অগ্নির অন্বেবণে। 

কু্জর কহেন অগ্নি অশ্বথের বনে ॥ 
এতেক শুনিঞ অগ্নি শীপিল কুপ্ধরে। 
গৃঢ জিহবা হউক যেন বাক্য নাহি ফুবে॥ 
করীর বৈরূপ্য সভে দেখিল সাক্ষাতে । 
বর দিল! সুরগণ তারে একমতে ॥ 
দেববপী জন্ত তুমি না কর বিষাদ । 

বিনা জিভে পাবে ছয় বলের আম্বাদ | 
পুফ্ধরের জলে না জানিবে অবসাদ । 
তোমাতে দিলাঙ শর নামেতে নিষাদ ॥ 


২২৬ 


অশ্ব ছাড়িয়া অগ্রি গেল! শমীগর্তে । 
শুক পক্ষী সেই বৃক্ষে বসিয়াছে পূর্বের ॥ 
অগ্নি পক্ষে নাহি দেখে বপিয়াছে পাতে । 
দেবগণ আইল] তারে জিজ্ঞাসা! করিতে ॥ 
শুক পক্ষী বলে অগ্নি আছে এই বৃক্ষে। 
তুদ্ধ হৈয়া অগ্নি শাপ দিল শুক পক্ষে ॥ 
তোমার আবর্ত জিহবা হইব এখন। 
উলট জিহ্বায় যেন ন। ফুরে বচন ॥ 
দেবগণে এই কথা কহে পক্ষী শুক। 
দেবতার বরে তার রাঙ্গ৷ হল মুখ ॥ 
উলট জিহ্বায় তুমি পাবে ছয় রস। 
পড়াঁল্যে পড়িবে যদি হও পরবশ ॥ 
তিন ঠাঞ্ি অগ্নি দেবগণে ভাগাইয়া | 
দেবগণে দেখা দিল পর্বতে দাগ্ডাইয়া ॥ 
মহাজ্যোতিষ্ময় মৃত্তি রুদ্র অবতার। 
দ্রশনে সুরগণ হরিষ অপার ॥ 

প্রণাম করিয়৷ স্তাতি কৈল নানামতে। 
শিবের রস অগ্নি আছয়ে তোমাতে ॥ 
কুমার জন্মাও তুমি বলিল বিধাতা। 
পাইল দেবীর শাঁপ সকল দেবতা | 
এই কল্পে শঙ্কর হইলা উর্দরেত!। 

তুমি রুধ্ররূপী জগতের পরিত্াতা | 
রহিবে তোমার কীন্ি না কর বিলম্ব । 
সহিতে না পারি আর দানবের দত্ত ॥ 
এতেক শুনিঞা অগ্রি গেলা গঙ্গাতটে । 
যতেক দেবত। আইল গঙ্গার নিকটে ॥ 
ব্্মাণ্ড ধরিলে তুমি পরম ঈশ্বরী । 

এই গর্ত ধর মাতা রাখ দেবপুরী ॥ 
অগ্নি বলেন আমি নিজ ধোগবলে। 
রাখিব শিবের তেজ জাহৃবীর জলে ॥ 
সর্বত্র গঙ্গার জল হইল জ্যোতিশ্ময়। 
দেখিয়! দ্রেবতাগণে জন্মিল বিস্ময় ॥ 


এইরূপে গর্ত দেবী ধরে কত কাল। 
দাগ্ডাইয়া তপস্যা করে ষত দিকৃপাল ॥ 
তারকের অনুচর আসি বীরদাপে। 
ডাকিলেক মহাভাক গঙ্গার সমীপে ॥ 
নির্ঘাত গঞ্জনে যেন কাপে মহীধর। 
স্থাবর জঙ্গম কাপে উৎলিল জল ॥ 
একে সেই গর্ত গঙ্গ। ধরিল সঙ্কটে । 
ঢেউ যেন সাস্বাইল মৃত্তিকার ঘটে ॥ 
তাহাতে দৈত্যের ডাক হইল অস্থির । 
অগ্নির সম্মুখে আইল ধরিয়া শরীর ॥ 
শহ্কর কৃশানুরেতা তুমি তার মৃত্তি। 

এই গর্ত ধরিতে অন্থের নাহি শক্তি ॥ 
এখন বলহ গর্ত রাখিব'কোথায়। 
ধরিতে না পারি আমি কাতর বাথায় ॥ 
রচে রামকষ দাপ পুরাণ প্রমাণ । 
গাঁয়নে বায়নে গঙ্গ। করিবে কল্যাণ ॥৬॥ 


গঙজার গর্ভ ধারণ 
ধানমী বাগ ॥ 


ভাগীরগী মুিমান্‌ আসি অগ্নি বিস্তমান 
কহিল! গর্তের অন্ুভব। 

ধরিল ব্রন্মা্ড ডিম্ব শিবে করি অবলম্ব 
কে সহে রুদ্রের প্রাছুর্ভাব ॥ 

শস্কর কুশানুরেতা রলময়ী গিরিস্ৃতা 
ছুহার তেজেতে এই বিন্দু। 

গিরি হেল গুরুতর তেজে ঘেন দিনকর 
পরশে শীতল যেন ইন্দু ॥১। 

দেখ দেখ, অশ্রমুখী গঙ্গ। ভাগীরথী। 

অগ্রিধলে ধরে গর্ত নাহি হয় অবয়ব 

সকল দেবতা করে স্বতি ॥ প্র ॥ 
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দেবী বলে শিব শক্তি ছাঁহার তেজের মৃত্ত 
প্রকাশ পাইব যথ! তথ]। 

যত দুর মোর শকা হুইলাঙ উপলক্ষ্য 
বিধিবাক্য না হইব বৃথা ॥ 

শুন কি জাতবেদ রসে উরস ভেদ 
করিলেক সমীর সলিলে। 

তোমার তেজেতে ম্ব্ণ হুইল তোমার বণ 
রাশি রাশি দেখ ছুই কুলে ॥২। 

শিবতেজ জানি মনে ধরিলাঙ প্রাণপণে 
দেবকায্য সাধন কারণে। 

ছৈল৷ দেবী অন্তদ্ধান গঙ্গায় আইল বাণ 
উত্তাল তরঙ্গ সমীরণে ॥ 

স্থমেরুর একদেশে রাখি গ্ত গুহাবাঁসে 
প্রকৃত হইল। বিষ্ণপদী | 

অগ্নসিআগে করি শত্রু ধাঁইল] জ্যোতিষচক্র 
গঙ্গা গণ্ত বিসঙ্জিলা৷ সতী ।৩॥ 

তথাই উদয় হয় ক্তিক1 নক্ষত্র ছুয় 
তা সভাকে কবিয্বা সাধন। 

করিতে গত্ডের রক্ষা অগ্নি দিল! ছয় শিখা 
অগ্নিরূপী হৈলা তারাগণ ॥ 

বেড়ে তারা ছয় দিগে ধরে গন্তু ছয় ভাগে 
ছয় মৃত্তি পাইল প্রকাশ। 

রামকৃষ্ণ দাস গায় তপ্চ চামীকর প্রায় 
তেজ যেন প্রচণ্ড ছতাশ ॥8॥৭| 
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ঘোষ! | 


জয় জয় হুলাহুলী। 
কুক্থম বরিষে দেবাদেবী কুতৃহলী । 


পয়ার॥ 


এক মুখ ছুই হস্ত সভাকার কোলে । 
একত্র করিল তেজ অগ্নি হেন মিলে ॥ 
শরের বনেতে তেজ করে ঢল ঢল। 
দেখিতে দেখিতে হুইল বাতাসে পাকল ॥ 
যডাঁনন হৈল শিশু দ্বাদশ লোচন। 

সুন্দর নাসিক! ছয় দ্বাদশ শ্রবণ॥ 
একগ্রীব একবক্ষ স্কুল পরিসর । 

বিপুল দ্বাদশ হস্ত যেন করিকর ॥ 

একই উদ্ব কটি দুই ত চবণ। 

দেখিয়। সন্ভোঁধ হয় কৃততিকার মন ॥ 
পিয়াএ কৃত্তিক। ছয় তারা মৃত্তিমান্‌। 
ছয় মুখে কুমাৰ করেন ছুগ্ধ পান ॥ 

্রন্ধা৷ বিষু মহাদেব ইন্জ্র বৃহস্পতি । 

চন্দ্র স্থয্য যম আইলা নৈখত সংহতি ॥ 
বরুণ আইল] উনপঞ্চাশ হুতাশ। 
মৃ্টিমান্‌ হৈয়৷ আইলা পৃথিবী আকাশ ॥ 
উনপথণশত বায়ু একাদশ রুদ্র । 

অষ্ট বস্থ আইলা আর সপ্ত সমুদ্র ॥ 
কুবের আইলা তথ অষ্ট কলাচল। 

শুক্র শনৈশ্চব বুধ আইল মঙ্গল ॥ 

সপ্ত খষি আইল ভূপগ্ড কপিল নারদ । 
দক্ষ কশ্যপ সঙ্গে যত দিবিষদ ॥ 

অরুণ গরুড় আইলা বান্থকি রেবস্ত। 
ছয় খতু সঙ্গে তথা আইলা বসন্ত ॥ 

ভগ মিন বিশ্বেদেব৷ আইল অধ্যম]। 
পাব্বতীর সঙ্গে আইল! সরশ্বতী রম। ॥ 
সাতাইশ নক্ষত্র আইল! দেখিতে কৌতুক। 
ছয় দ্রিকে বালকের দেখে ছয় মুখ ॥ 
জাতকম্ম তাহার করিল সপ্ত খষি। 
মঙ্গল গাইয়। নাচে ঘ্বৃতাচী উর্বশী ॥ 
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রন্ধা। দিলা স্থরভির বংশে লক্ষ ধেনু। 
সেই ছুগ্ধ পানে তাঁর প্রসবিল তন ! 
গরুড়ের এক ভার্ধ্য। নামেতে কলাগী। 
তাহাতে জন্মিলা পুত্র শিখী দেবরূপী ॥ 
আপন তনয় তার নাম চিত্রবর্ণ। 

বাহন করিয়া তারে দিলন স্তপর্ণ ॥ 
নাটুয়! সারস পক্ষী দিলেন গরুড়। 

যুদ্ধ দেখিবারে দিলা পক্ষী তাঅচুড ॥ 
কপোত তিতির দিল! সয়চান বাঁজ। 
জুঝার গরুড় তারে দিল। ছিজরাজ ॥ 
বরুণ দিলেন মাল! বডই সৌরভ। 
ক্র'ড়া করিবারে দিলা স্থস্টির কলভ | 
মণিময় হার দিলা গাথিয়া গলায়। 
ভাক্কর কিরণ তার দিল! সর্ধব গায় ॥ 
নৈখ+তি রাক্ষস বড় হইল হরিষ। 
দিলেন কুন্কুর কোক বরাহ মহিষ ॥ 
ইন্দ্র কুমারের বল পরীক্ষা কারণ। 
সিংহ ব্যান্র দিল! আর অনেক বারণ ॥ 
দিনে দিনে বাঁড়ে শিশু ইন্দ্রের আনন্দ । 
অভিষেক করি তারে ছোডাইল গন্ধ ॥ 
দেবসেনাপতি কৈল দিল] দিব্য ছক্র। 
চামর ঢুলাইয়! তীরে দিল! নানা অস্ত ॥ 
পার্বতী দিলেন শক্তি নামেতে জয়ন্তী । 
মাধব দিলেন তারে মাল! বৈজয়ন্তী ॥ 
নান বর্ণে ছাগল দিলেন ধনপয় | 

পণ্ড লৈয়! ক্রীড়া করে পার্বতীতনয় ॥ 
কুবের দিলেন সিংহাসন দিব্য রথ। 
বসন ভূষণ দিল! রাঁজপরিচ্ছদ ॥ 
নিংহের সহিতে খেল। করে মহাঁবলী। 
দশ বিশ দিংহ লৈয়! চাপে কাকতলি ॥ 
বারণের শুণ্ড ধরি ফিরাইয়া লোফে। 
বিড়ালের হেন বাঘে মোড়। দেই গোঁফে ॥ 


শিবায়ন 


মহিষের শৃঙ্গে ধরি করে ঠেলাঠেলি। 
বালক স্বভাবে নিত্য করে এই কেলি ॥ 
গুহাতে বাট়িল শিশু ভেঞ্রিঃ গুহ নাম। 
দেবসেনাগণ তারে করিল প্রণাম ॥ 
শরবনে ছিল। তেঁঞ্ি নাম শরজন্মা। 
আশীর্বাদ করি গেল] হরি হর ব্রহ্মা! ॥ 
আর যত দেবতা রহিল] অস্তশ্চরে | 
গুপ্তরূপে থাকে সভে তারকের ভরে ॥ 
এ সব বৃত্তান্ত শুনি দৈত্য দাণব। 

ময় তারকেরে কহে গুহের উদ্ভব ॥ 

ময় বলে শুনহ তারক অধিকারি। 
দেবকৃত্যা জিনিবারে এই কালে পারি ॥ 
বালকরূপেতে কালি কাত্তিকের সঙ্গে । 
খেলার ছলায় মুদ্রিঘাত মারি অঙ্গে । 
তোমার চাপড়ে তার না রহিবে প্রাণ। 
শিশুকালে শত্রবধে হও সাবধান ॥ 
যুবাকাল হৈলে রিপু হইবে প্রবল । 

না পারিবে জিনিতে বিলগ্গে নাহি ফল ॥ 
এতেক মন্ত্রণ করি সেই দুই জনে। 
প্রবেশিল গিয়। কুমারের কেলিবনে ॥ 
ব্যান সহিত ষডানন করে খেল]। 
ব্যান্রর্ূপ ধরি দু'হে তথাকারে গেলা ॥ 
দু'হেতে স্বন্দের দেহে মারিল কামড় । 
ক্রোধে ষড়ানন মারে বজ্রচাপড় ॥ 
ব্যাত্রদেহ ছাড়িয়া মহিষ হৈল ঘবে। 
অস্থরের লক্ষণ লক্ষিল বীর তবে ॥ 
মহিষের শৃঙ্গে ধরি পাঁড়িল ভূমিতে । 
নিজযৃষ্তি ধরে তবে তারক ত্বরিতে । 
তারকের দুর্জয় শরীর ভয়ঙ্কর। 
দেখিয়! দেবতাগণ ম্মরয়ে শঙ্কর ॥ 
শক্তিশেল লইয়। কুমার বাহুদণে। 
বিধির নিয়ম যেই কে বা তাহা খণ্ডে 


ত্রিগুয়ের ধরলাভ 


সহ বিছ্যাংজ্যোতি ধরে নেই শি । 
নির্ঘাত নিঃম্বন হৈল দশ দিক্‌ দীপ্তি ॥ 
বাজিল নির্ভরে শেল তারকের বুকে । 
মহাশব করি পড়ে রক্ত উঠে মুখে । 
ত[রকের মরণে মনেতে পাইয়া ভয়। 
মায়ারপ ধরি শীস্ত্র পালাইল ময় ॥ 
যেই জন শুনে ভণে তারকের বধ। 
শত্রকৃত্যা হৈতে তার না হয় আপদ ॥ 
আমুবৃদ্ধি হয় তার নিরাময় বপু। 
স্বন্দের প্রসাদে তার নাশ যায় রিপু॥ 
রামকৃষ্ণ দান গায় শিবায়ন গীতে। 
কুমারের জন্মকথ। শাস্তিপর্বব মতে 1৮ 


আহে 


দেখিয়! তারকবধ বিষুপদে দিবিষদ 
শঙ্খ ছুন্দুভি শব্ধ পুরে । 

নিজ নিজ অধিকার পাইল! সভে পুনর্ববার 
দানবের ভয় গেল! দুরে ॥ 

্রন্ষা খষি বরে হোম ধূমেতে ব্যাপিল ব্যোম 
সোম সুধ্য আকাশে গগনে । 

অন্বরে অমরবাল! বরিষে মন্দারমাল। 
জয় জয় ধ্বনি ত্রিভৃবনে ॥ 


ত্রিপুরের বরলান 
ধানশী রাগ ॥ 


তরিপুর বৃত্তাস্ত যত মহাভারতের মত 
কর্ণপর্বে শুনিল বিশুর | 

যেই গীত গাওয়াইবে শুন ভাই ভক্কিভাবে 
ভবার্ণবে পাইবে নিস্তার ॥ 

তারকের তিন পুত্র শিরে জটা কটিস্থত্ 
পরিধান করি বুক্ষছাল। 


২৯ 


লইয়] মায়ের ধুক্তি করে বিধাতার ভক্তি 
তপস্তায় আছে চিরকাল |১। 
ভাই রে, ভার্গব করিল! উপদেশ। 

আরভিয়া উগ্র তপ মহামস্্রকরে জপ 
সাক্ষাঁৎ হইল! ভ্রিলোকেশ ॥ 

সর্বজ্যেষ্ট তারকাক্ষ তদমুজ কমলাক্ষ 
বিছ্যান্মালী সভারে কনিষ্ঠ। 

উদ্ধপদ উর্ধবান্ু উর্ধমুখে ঘেন রাহ 
তিনের তন্তে হইল দৃষ্ট॥ 

রাঁজহংসে পল্মাসন হাপিয়। চতুরানন 
সন্বোধিয়! কহিল দানবে। 

তুমি তিন মহানত্ব না মাগিহ অমরত্ব 
আর যেই চাহ তাহ। পাবে ॥ 

গুনিঞা ত্রহ্ধার বাণী তিন ভাই অন্মানি 
প্রার্থনা করিল৷ এই বর। 

তোমার আদেশ পাই রাজ্য করি তিন ভাই 
অস্তরীক্ষে স্থজিয়া নগর ॥ 

নিশ্মাইব তিন পুরী. তিনে হব অধিকারী 
সহত্ত্র বর দেবমানে। 

সেই মে আমারে মারে যেই জন একেবারে 
তরিপুর বিদ্ধিতে পারে বাগে ॥ 

বজ্ববাণ ধরে শক্র হরি স্থর্শন চক্র 
বিশ্বকম্মা ধরেন কুঠার। 

গদা কুবেরের অস্ত্র ধর্মরাজ দণুহত্ত 
শক্তিশেল ধরেন কুমার ॥ 

না ভেদ্িব কার বাণ কর এই বর দান 
ত্রিশের ত্রিপুর অজ্িত। 

অস্ত অস্ত বলি বিধি গেল] অস্তরীক্ষগতি 
কবিচন্ত্র রচিল সঙ্গীত ॥৯॥ 


২৩০ 


দ্েবগ্ঝণের পরাভর 


পয়ার ॥ 

পাইয়া ব্রহ্মার বর তিন সদোহর। 
হরযিতে গেলা ময় দানবের ঘর ॥ 
পর্বতগহববে ময় দানবের পুরী । 
অস্থরের বিশ্বকন্মা নানা শিল্পকারী ॥ 
তিন ভাই তাহারে করিল নমস্কার। 
কহিল তপের কথ| করিয়। বিস্তার ॥ 
পিতৃবন্ধু হও তুমি পিতার সমান । 
অস্তরীক্ষে তিন পুরী করহ নিশ্বাণ ॥ 
সভার প্রধান তৃমি দানবের আধ্য। 
তোমার প্রসাদে সুখে সভে করি রাজা ॥ 
এতেক শুনিয়! যয় হরিষ অন্তর । 
চক্রের উপর স্থ্টি করিল! নগর ॥ 
মায়ার নিধান ময় নিজ যোগবলে। 
স্থজিল লোহার পুরী বায়ুবেগে চলে ॥ 

ংসরাজ ঘোঁড়। তাহে জোড়ে এক লক্ষ । 
গরুড়সদৃশ উড়ে অশ্ব ধরে পক্ষ ॥ 
তাহার উপরে কৈল রজতের পুরী । 
অট্টালিক। সারি সারি বাঙ্গল! চউরি ॥ 
তাহার উপরে কৈল কাঞ্চন নগর। 
কলম পতাকা শোভে নানীজাতি ঘর ॥ 
শতেক যোঁজন দীর্ঘে আড়ে তত দূর । 
তিন এক করি নাম রাঁখিলা ত্রিপুর ॥ 
কাঞ্চননগরে রাজা হৈল তারকাক্ষ। 
রজতের পুরীমধ্যে রাজ! কমলাক্ষ ॥ 
আয়সের পুরী তাহে প্রাচীর কপাট। 
বিছ্যুম্মালী তাহাতে করিল রাজপাট ॥ 
মদ্য মাংস আহার মৈথুন মাত্র কম্ম। 
যতি সতী ছিংস। করে সঙ্কোচিত ধন্ম ॥ 
দেবতার কন্ত। নাহি রাখে অবস্থিতা। 
দাসী করে ধরি আনি গন্ধর্বছুহিতা ॥ 


মৃত্য ভক্ষণ করে শুন্য হইল দেশ। 

বনে রাজপদে পশু করিল নিঃশেষ ॥ 
কথে৷ দিনে হইল তারকাক্ষের কুমার । 
হরি নাম থুল্য চিত্তে হরিষ অপার ॥ 
বাল্য বয়সে হরি উগ্র তপ করে। 
প্রসন্ন হইল] বিধি ঘ্বাধশ বৎসরে ॥ 

বর মাগ হরি চিতে আছে যেই কাম। 
অমরত্ব নাহি ধরিয়াছ হরি নাম ॥ 

হরি বলে ঘি মোরে না কৈলে অমব। 
কথে কাল রাজ্য করি ত্রিপুর ডিতর ॥ 
মৃতসব্জীবনী কুণ্ড স্থজি পিতামহ । 

এই বর দেহ মোরে করি অনুগ্রহ ॥ 
তপে বশ চতুন্মুথ করিল প্রসাদ । 

বর পাইয়। হৈল বড় হরিষ আহলাদ ॥ 
কমগুলুজলে ব্রহ্মা হথজিলেন কুগ্ড। 
পরীক্ষা করিল হবি ফেলি মৃতমুণ্ড ॥ 
মৃত তনু জলের পরশে পায় প্রাণথ। 

এই বর দিয়া ব্রহ্ম! হইল অন্তর্ধান ॥ 
ত্রিপুরের মধ্যে হরি বলায় দেবতা । 
মরা জীয়াইয়। দেয় আর কোন্‌ কথ! ॥ 
হরিরে ত্রিপুরবাসী বিষণণ সম ভাবে। 
কাধ্য সিদ্ধি করে হুরি মায়া অনুভবে ॥ 
পুরীর সহিত চলে যথাকাঁরে সাজে । 
নানা বর্ণে বাণ! উড়ে নান] বাছ্য বাজে ॥ 
চন্দ্র সয্য গ্রহগণ যেই পথে চলে। 

পথ রুদ্ধ করি যুদ্ধ জিনিলেক বলে ॥ 
গ্রহগণ পরাঁভব মানিলেক ভয়। 
আসিতে ষাইতে তার! করেন বিনয় ॥ 
আর যত স্থরগণ তেয়াগিল স্থান। 
অবরণ্যেতে বনতি অজিন পরিধান ॥ 
ত্রিপুরবৃত্তাস্ত এই শুনি চরমুখে । 
অন্তরে জন্মিল ক্রোধ দেবতার ছুঃখে ॥ 


ব্মার শিবপ্ততি ২৬১ 


গ্রহ দিকৃপাল সঙ্গে যত দেবসেন! । 
ইন্দ্রের সংহতি চলে উড়ে নানা বাণ|। 
বেড়িল স্ত্রিপুর আসি নাহি অবকাঁশ । 
ছাইল দেবতাগণ পৃথিবী আকাশ ॥ 
বজ্রবাণ মারে ইন্দ্র না ভেদে প্রাচীর । 
কপাট ছেদিতে নারে আদিত্যের তীর ॥ 
ঠাসি ঠৃসি শব্ধ করে গদার প্রহার । 
কুবের হৈতে মুক্ত না হইল ছুয়াঁর | 
তিন তাল প্রমাণ ঘমের কালদণড। 
ত্রিপুরে ঠেকিয়! দণ্ড হেল খণ্ড খণ্ড ॥ 
বিশ্বকর্মা আসিয়। তাহাতে মারে টাঞ্গি। 
ঝন্‌ ঝন্‌ শব করি সেও গেল ভাঙগি ॥ 
ক্রোধেতে দানবগণ মুক্ত কৈল দ্বার। 
রথেতে আইল হরি ডাকে মার মার ॥. 
হরির সঙ্গেতে ধায় দানবের ঠাট। 
দেব্ত। দানবে যুদ্ধ হৈল হান কাট ॥ 
দানবের গণ যত অস্ত্রে যায় কাট] । 
জিঞাচ কুণ্ডের জল হরি দেই ছিট। ॥ 
পুনর্ববার হস্ত পদ কন্ধে লাগে জোড়া। 
সৈন্য সামস্ত জীয়ে জীয়ে হাতী ঘোঁড়। ॥ 
বরদানদর্পশীল দুরস্ত দানব | 

পুরন্দর পাইয়! সমরে পরাভব ॥ 

যুদ্ধ ছাড়ি গেল! ইন্দ্র ব্রন্মার নিকটে । 
দেবগণ সঙ্গে স্ততি করে করপুটে ॥ 
সংসারে হইল বড় ত্রিপুরের ভ্রাস। 
আপুনি স্জিয়] স্থট্টি কেন কর নাশ ॥ 
দৈত্য দ্ানবেরে বর দেহ কোন্‌ লোতে। 
বিষবৃক্ষ আঁপন। প্রতিষ্ঠা নাহি লভে ॥ 
এতেক শুনিএ ব্রহ্ম! ইন্দ্রের উত্তর । 
দেবগণ সঙ্গে করি চলিলা সত্ব ॥ 

্রন্মা বলে চল যাই কৈলাসশিখরে | 
তপস্যা! করিয়া ।গয়। বশ করি হরে ॥ 


মহাদেব বিনে নাঁশ না যায় ত্রিপুর । 

এই ভয় গৌরীকাস্ত করিবেন দূর ॥ 
এতেক চিস্তিয়া বিধি আসিয়া কৈলাসে। 
চিরকাল তপ কৈল শিবের উদ্দেশে | 
রামকৃষ্ণ দাস রচে গীত শিবায়ন। 

কথে কালে সাক্ষাৎ হইল পঞ্চানন ॥১০। 


ব্রঙ্গার শিবস্ততি 
শুহই বাগ॥ 


অতি জ্যোতির্ময় দেখি শহ্করের তন্ু। 
উদয় করিল যেন সহম্রেক ভান্থ ॥ 

ব্রহ্মা আদি পিশাচাস্ত যত স্থরগণ। 
আপন শিবের দেহে দেখে সর্বজন ॥১। 
সভে দিল জয় জয় সভে দিল জয় জয়। 
নমো মহাদেব নম সর্ববদেবষয় |&॥ 
অবশী লোটাইয়৷ ঘন ঘন প্রণিপাত । 
উদ্ধবাছ করি ডাঁকে ত্রাহি বিশ্বনাথ ॥ 
চতুম্মুখে স্তবন করেন পরমেষী । 
তোমার শরীরে এই দেখি সব সৃষ্টি ॥২॥ 
উমা মহেশ্বর জগতের পিত মাত] । 
আমি উপলক্ষ্য ইথে মাত্র জন্মদাতা ॥ 
যতেক বিষয়ী সভে তোমার নিয়োগী । 
স্বতন্ত্র পুরুষ তুমি যোগে মহাযোগী ॥৩। 
দেব্গণ প্রাত দয় কর জ্রিলোচন। 
বিপদে কাহার আর লইব শরণ ॥ 
ত্রিপুর দাহন করি রক্ষা কর ধর্ম। 

তুমি সম্ভালিবে প্রভু আমার কুকর্ম ॥৪॥ 
শুনিঞ ব্রহ্মার বাণী হাসেন শঙ্কর । 
ভণে কবিচন্দ্র সদ শিবের কিন্কর ॥ 


২৩২ 


শিবের স্বীকৃতি 
ঘোষ ॥ 


ভাই, বল হরি হরি । 
অপার সংসারসিন্ধু রামনামে তরি ॥ 


পয়ার | 


কি কারণে এত স্ততি কর পিতামহ । 
কোন্‌ অস্থরের সঙ্গে ইন্দ্রের বিগ্রহ ॥ 
্রন্মা বলে ভারকাক্ষ স্ঞ্জিল ত্রিপুর । 
প্রাণী হিংসা করে পাপ হইল প্রচুর ॥ 
দানবের সঙ্গে দৈত্য অলংখ্য রাক্ষস । 
বরদর্পে মদমত্ত নহে কার বশ॥ 

এক বাণে ভোম! বিনে কে করে সংহার। 
অপুনি ঈশ্বর চিন্ত। কর প্রতিকার ॥ 
এতেক শুনিঞ। হাঁসি কহিলা মহেশ। 
বর দেহ পুনর্বার কর তার দ্বেষ॥ 
বালকসদৃশ বর্গ! তোমার চরিজ্র । 
তপে বশ হও নাহি চিন শক্র মিত্র ॥ 
ষোগবলে দানব হৃজিল ত্রিভূবন। 
কিরূপে করিব আমি ভ্ত্রিপুর দাহন ॥ 
অনুযোগ ত্রহ্গারে করিল! পশুপতি । 
শুনি প্রত্যুত্তর দিল! ইন্দ্র বৃহস্পতি ॥ 
মহাপ্রলয়ের কালে তুমি মহেশ্বর। 
ব্রন্মাণ্ড পোড়াও তুমি এ কোন্‌ ছফর ॥ 
শরণ করিলে তারে নাহি করি মায়] । 
অনাথ অমরগণ তৃমি কর দয় ॥ 

দেবতা তেত্রিশ কোটি যত্‌ তেজ ধরে । 
তাহার ছিগুণ তেজ দেখিল ত্রিপুরে ॥ 
দেবতার চতুগুণ হয় ঘি শক্তি। 
ব্রিপুর জিনিতে যোগ্য হয় সেই ব্যক্তি ॥ 
এত যদি বিশেষ কহিল স্থরগণ। 
পুনর্বার প্রত্যুত্তর দিলা পঞ্চানন ॥ 


শিবাপ়ন 


ব্রন্মাগ্ড দাছন আমি করি যেই বেশে। 
যত দেবশক্তি দেই শরীরে প্রবেশে | 
প্রলয়ের কালে হই পূর্ণ তেজোময়। 
পুনর্ববার সেই তেজে সভার উদয় ॥ 
আমার অর্ধেক তেজ লও স্থরগণ। 
তেজোবস্ত হৈয়৷ কর ত্রিপুর দাহন ॥ 
দেবগণ বলে প্রভু কত কর ছদ্ম । 
আশ্রাইল লডে অভয় পাদপন্ম ॥ 

পূর্ণ তেজোময় তুমি নাহি হ্বাস বৃদ্ধি। 
কপা করি দেবতার কর কাধ্য সিদ্ধি ॥ 
তোমার অদ্ধেক তেজ কার শক্তি ধরি। 
অসমর্থ জনে নাথ না কর চাতুরি ॥ 
আমি সর্ব অর্ধ তেজ দিলাঙ তোমাতে । 


, কালরূপ ধঙ্ছক ধরহ তুমি হাতে ॥ 


লোকের নিস্তার হেতু দেব চক্রপাণি। 
শররূপে আবির্ভাব পাইবে আপুনি ॥ 
দেবগণ ধ্যান করে গোবিন্দ উদ্দেশে । 
সাক্ষাৎ হইল! হবি চতুতূজ বেশে ॥ 
ভক্তবশ ভগবান্‌ হৈল! তীর শর । 
ধন্তক হইলা কাল পর্ব সম্বংসর ॥ 
ধনুকের গুণ মহামায়। কালরাত্রি। 
রথ হৈতে অঙ্গীকার করিল] ধরিত্রী ॥ 
এত যদি উদ্যোগ করিল হৃরগণ। 
প্রসন্ত হইল প্রভূ দেব পঞ্চানন ॥ 
তবে স্থরগণ প্রতি করিল আশঙ্বান। 
ত্রিপুর করিব ভস্ম না! করিহ তাস ॥ 
এত বলি নিজ মুন্তি ধরিল ঈশান । 
দশহত্ত পঞ্চবক্ত। পুরুষ প্রধান ॥ 
ব্রহ্মাগুকটায় লাগে ত্বর্ণবর্ণ জটা। 
গলায় কপালমাল! শেষ ফোগপাট! ॥ 
এক এক লোমকুপে সহন্মকিরণ। 
চাছিতে বিদবে চক্ষু তেজের কারণ ॥ 


জিপুরদাহন 


চরণযুগলে তার ব্যাপিল কৈলাস। 
দেবগণ বলে সাধু সাধু কীত্তিবাস ॥ 
রামরুষ্ণ দাস গাক্স গীত শিবায়ন। 

ভক্ত সেবকে দয়া কর ত্রিলোচন ॥ 


দ্েবগণের অক্্রশজ্জ 
মহারাটী ॥ 

রথের প্রথমারভ অষ্ট কুলাচল শ্ত্ত 
জ্যোতিগণ হৈল তার চাল। 

রথ ছৈল| মহী একা! চন্দ্র বুধ্য ছুই চাক! 
ধন্থু হৈল! সম্বসর কাল ॥ 

শর হৈল। বনমালী পাবক তীরের ফলি 
শরপুহ্থ হইল! পবন । 

চারি বেদ হৈল ঘোড়া নাগগণ হৈল দড়া 
কৈলাঁদ হইল৷ সিংহাসন ॥১। 
জয় জয় আপুনি শঙ্কর যুপতি। 


হাথে ধরি ধন শর ভাকিয়৷ বলেন হর 
কোন্‌ জন হুইবে সারথি ॥ঞ্ক 

রথী হতে শ্রেষ্ঠতর কি বা হয় সমবল 
সেই সে রথের হয় ষস্তা | 

বিচার করিয়া সত শীত্র আন পুরুহত 
তরিপুরবাঁসীর হইব হস্ত ॥ 

শুর আরম্ভ দেখি দেবগণ মনে স্থথী 


উত্তর করিলা শচীপতি। 
তোমা হৈতে শ্রেষ্ঠতম কে আছে তোমাব দম 
তুমি আজ্ঞা! কর কাহ। প্রতি ॥২॥ 
এতেক বলিম্ব' শিবে আপিয়। সকল দেবে 
দাগ্াইল ব্রহ্মার সমুখে। 
আপুনি সারথি হও করে রন্ধদগ্ড লও 
বিষু যদি রহিল! বিশিখে ॥ 
কাহারে কহিব আর কে বা করে প্রতিকার 
তুমি সর্বদেষের অগ্রজ । 


৬৩৬ 


২৩৩ 
দেবতার অনুরোধে ত্রিপুরবাসীর বধে 
সারথি হইলা হংসধ্বজ ॥৩| 
হর দিল] হুহুস্কাঁর ত্রিপুরেতে চমৎকার 


তিন দ্বারে ফাটিল কপাট। 

দেখে মহাদেব রথী সত হৈল। শতধৃতি 
পলাইতে নাহি পাঁয় বাট ॥ 

উত্তর উদধিজলে ত্রিপুর উড়িয়! বুলে 
পাখা বহে এক লাখ অশ্ব। 

পাতিয়1 ত্রিপদী ছন্দ রচে গীত কবিচন্জ 
হেন পুরী হর কৈল ভত্ম ॥৪1১৩। 


ব্রিপুরদাহন 
পয়ার ॥ 


হস্কার করিয়। হর দিলেন টহ্বণর। 
নির্ঘাত গঙ্জন ঘেন বিজুর বঙ্কার॥ 
সন্ধান পূরিয়! হর বিদ্ধিলেন বাণ। 

এক বাণে ত্রিপুর হইল খান খান ॥ 
জিয়।চ কুণ্ডের জল শুষিলেন শরে । 
জন্মিল প্রলয়ানল ত্রিপুর ভিতরে ॥ 
তারকাক্ষ কমলাক্ষ দেখিয়। বিপাক । 
নিজ নিজ যৃত্তি ধরি ডাকে মহাডাক ॥ 
জ্যোতির্গণ সমান উজ্জল কলেবর । 
তার। হেন চক্ষু জলে মহাভয়ক্র ॥ 
বিছ্যন্নীলী সঙ্গে যত বাক্ষন পিশাচ । 
এক এক কন্ধে দেখি মুণ্ড চারি পাঁচ ॥ 
বিকট দশন নখ শিরে ধরে জট]1। 

মুখে অগ্নি জলে যেন বিছ্যুতের ছট1 ॥ 
জন্মিল প্রলয়ানল শঙ্করের কোপে । 

অধ উর্ধ অষ্ট দ্রিগে অনল বেয়াঁপে ॥ 
পালাইতে দেশ নাহি পুরী যায় পোঁড়।। 
পাখা সন্কে ভন্ম হইল হংসরাজ ঘোড়া! ॥ 


২৩৪ শিবায়ন 
হুস্তী অশ্ব সকলি পুড়িয়া হেল ছাই। দেবতা তেত্রিশ কোটি করি সমবায় ॥ 
স্ত্রী পুত্র সহিতে ভস্ম ছেল তিন তাই। কৈলাসে বসিলা হর বামে হমবতী । 
ত্রিপুরবাসীর ভাই কে করিবে সংখ্যা । সম্মুখে গণেশ ষড়ানন সেনাপতি ॥ 
দানব রাক্ষস কেহ না পাইল রক্ষা ॥ নন্দি নারদ পুষ্পদস্ত মহাকাল। 
হরি চতুতূ'জ বূপ ধরে মায়াবলে। হাহা হুহু গন্ধর্ব্ব পাঁড়িল আমি তাল ॥ 
পতঙ্গ সমান ভন্ম হইল অনলে ॥ দেখিয়। শিবের সভা পরম কৌতুক। 
রজত কাঞ্চন লোহা তিনে তিন পুরী । বেষ্টিত প্রমথগণে তৃঙ্গিগ্রমুখ ॥ 
সৌধ অট্টালিক৷ ঘর পোড়ে সারি সারি ॥ কোন দিগে নাঁচে গায় কিন্নর সম্প্রদ]। 
গলিয়। হইল ধাতু জলের সমাঁন। বিদ্যাধরীগণ সঙ্গে উর্বশী প্রমদ ॥ 
সাগরে পড়িলে অগ্নি না হয় নির্ববাণ। কোন দিগে বটুক বেতাল মাথা চালে। 
তুলারাশি হেন পোড়ে সাগরের জল । চক্ষু পাকাইয়া৷ কেহ চাহে এককালে ॥ 
ত্রিপুর পুড়িয়৷ অগ্নি হইল প্রবল ॥ কোন ধিগে শাস্বকথ! বেদের বিচার । 
মহাশব্দ করে অগ্নি সহজ্রেক শিখা । কোন দিগে অন্ত্রবিষ্া করেন প্রচার ॥ 
উনপঞ্চাশত বাযু হৈল তার সখা । কৌতুকে দেখেন প্রভূ চতুদ্দিগে দৃষ্টি । 
দেখিয়া দেবতাগণে উপজিল ত্রাস । অন্থরে অমরবধূ করে পুষ্পবৃ্টি | 
হঙ্কারে নির্বাণ হর করিল হুতাশ॥ যেই জন শুনে ভণে ত্রিপুরদাহন। 
মহাঁদেব নামে শিবে কল অভিষেক । কাম্যসিদ্ধি তাহার করেন পঞ্চানন ॥ 
ঈশ্বর অমর্গুরু তেজ অতিরেক ॥ পাতক তাহার দেহে নাহি করে বাস। 
ব্রহ্ম! বিষু ইন্দ্র চন্দ্র পাঁবক পবন। আচম্থিতে তাহার বিপক্ষ যায় নাশ 
বরুণ অরুণ বন্ুদ্ধর৷ হুরগণ ॥ রামরু্চ দাস রচে শিবের সঙ্গীত । 
স্ততি নতি করি সভে হইল! বিদায় । শুনিলে এড়াই ভাই শমনের ভীত 1১৪॥ 

পালা সাল ॥ 
হর্গার কন্দলোপাখ্যান নাহি ধন নাহি ধান্ সকল ভাগার শূন্য 
দেবতার ভক্ষ্য নাহি সুধা । 
শিবের মায়া সর্বাঙ্গে ভূষণ ভোগী ধ্যানেতে আছেন যোগী 
ইতিহাস পুরাবৃত্ত ইথে সভে দেহ চিত্ত কাণ্ডিক গণেশে হইল ন্দুধ। ॥১ 
শিব দুর্গা আছেন কৈলাসে। ভবানী বিষাদ ভাবেন মনে মনে । 


বুঝিতে ছুর্গার মতি মায়া পাতে পশুপতি কোথায় পাইব খণ কেমতে যাইন দিন 
এম্বরধ্য হরিল নিজ বাসে। বোধ নাহি গুহ গজাননে ॥ঞ 


ছর্গার হঃখ ২৩৫ 


বেিল দারিজ্য দোষ. বিচার করিয়া কোষ আদেশ করিল রাঁজা 


আনিলা প্রভৃর সিদ্ধঝুলি। 
চাছেন ছ পোয়ে মায়ে 
আর আছে ভন্মের পুটলি ॥ 


বিজয়ার বীজ তাহে মধু গোরসের জাড়ি 


য্ক্ষগণ বছে বোবা! 
ভার তুলাইল একে একে। 
কািক পিলেন ঝাড়ি 
বার হাথে ঢালে ছয় মুখে । 


ক্রোধ করি কয় উমা তুমি ছু'হে খাও আমা চাপা কলা কান্দি কান্দি ভূষণ কাঠালি গন্ধি 


কোথায় পাইব আমি কি। 

গণেশ মায়েরে কহে 
তুমি যে রাজার হও বি।২ 

কাক বলেন মাতা তুমি পাথরের স্থৃতা 
পাথরের সমান প্রকৃতি । 

বালকের কলরবে অস্তর নাহিক ভরবে 
দয়] নাহি আমা সভ। প্রতি ॥ 

পার্বতী বলেন বাছা নহয় যাইতে ইচ্ছা 
না করি মনের অভিমানে । 

যত শিখাইল মায় সকলি হইল প্রায় 
মায়ের বচন পডে মনে ॥৩| 

পার্ববতীর আজ্ঞা পায় বিজয়! অলক যায় 
কুবের শুনিঞা৷ উপবাস । 

দিল! তি'হো ভক্ষ্য দ্রব্য মধু কদলক গব্য 
ধান্য তিল ঘব মুগ মাষ॥ 

বিজয়। তোমারে কই উধার মাগেন লই 
কত আমি দিব বারে বার। 

বিহ্বল আমার সখা নাকরে খণের লেখা 
নাহি পাই বিবাহের ধার ॥8 

শুনিয়া ব]লেন খদ্ধি কেমন তোমার বুদ্ধি 
আপন! পাঁসর ধনগর্ধে। 

শিবেরে দিয়াছ ধার. তাহা চাহ পুনর্ববার 
বাঁড়িলে কাহার বরে পূর্বের ॥ 

খদ্ধি বস্তা আসি পথে বিজয়ার ধরি হাথে 
বিধিমতে করিল] নিষেধ । 

না কহিয় এই কথা ছোঙ তুমি মোর মাথা 
যেন নাহি হয় মিভ্রভেদ 1৫| 


চল যাই হিমাঁলয়ে পাতিয়। ত্রিপদী ছন্দ 


গণপতি জড়াইয় শুপ্ডে। 
রচে গীত কবিচন্ত্র 
সকল গিলিল গজতুণ্ডে |৬া১। 


দুর্গার দুঃখ 
পয়ার। 


বোঝা তুলাইতে নাহি পায় ক্ষদূত। 
অস্তরীক্ষে ্রব্য লোটে যত প্রেত ভূত। 
পর্চামূত পান ঠৈল একা ষড়ানন। 
গণপতি ফল মূল করিল চর্ব্ণ ॥ 

তও্ল গোধুম ধান্ত ছিল রাশি রাশি । 
মৃষিকের তাহাতে হইল পঞ্চগ্রাসী ॥ 

পঞ্চ বর্ণে রাশি রাশি যত পঞ্চ শস্ত | 
ময়ূর কুকুটে তাহা করিলেন নস্ত ॥ 
অবশেষ না রহিল ধান্য মুগ মাষ। 
শিবের বাহন নিতায করে উপবাস ॥ 
ধরাবাদ্ধ৷ ধড়ফড় করে গন্ধমূগ। 

যাইতে আসিতে নাহি পায় কোন দিগ ॥ 
তৃজঙ্ ভূষণ শিবের পবন আহারী । 
কাঁরে কিছু নাহি চাহে আছে ফণ। ধরি ॥ 
প্রভুর ঘতেক গণ নাহি পায় ভক্ষ্য। 
পার্বতী বলেন মোরে হইল অশক্য ॥ 
যত জনে ঘর কেহ নহে কারে! বশ। 
বাঁটিতে ন। আটে গৃহ্িণীর অপষশ ॥ 
ভিক্ষার উপরে ভর নানাঙাতি পোস্ত । 
বাণিজ্য নাহিক চাষে না উপজে শল্য | 


২৬৩৬ 


আপুনি আছেন যোগে নাহি ভিক্ষাটন। 
আপনার পঞ্চ মুখ পুত্র ড়ানন ॥ 

গণেশ শোধিতে পারে প্রলয়লমুদ্র । 

অল্প আহারে তুষ্ট নহে কোন পুত্র ॥ 
ভৈরব প্রমথ ভূত আছে কোটি কোঁটি। 
নন্দি সংহারিতে পারে বাঁওক্ন পউটি ॥ 
বরপুত্র আছে যে বা নামে মহাকাল । 
দশগুণি চালু সেই করে একগাল ॥ 
আমার বাহন পিংহ ঘরে নাহি রহে। 
কদাচিত আইলে কন্দলে ঝড বহে ॥ 
গণেশ তাহারে রোষে যাইতে নিয়ড়। 
বলদ কুরঙ্গ হুহে করে ধড়ফড় ॥ 
ভূজঙ্গভূষণ প্রভূ অঙদ বলয় । 

ময়ূর গিলিতে যাঁয় নাহি করে ভয় | 
নিকটে তাহারে দেখি গঞ্জেন বাস্থকি। 
হাথে বাড়ি করিয়া সতত আমি থাকি ॥ 
গণাইয়ের ইন্দুর কোণে করে কাটিকুটি। 
ভক্ষ্য নাহি পায় তোলে পাতালের মাটি ॥ 
বাহির হেয়] চরিতে করিব কত মান।। 
ভূজঙ্গ তাহাতে ধার প্রসাবিয়া ফণ। ॥ 
সন্ধ্যাকাল হইলে শিবের ভাঙ্গে ধ্যান। 
কেহ কিছু নাহি কহে ভয়ে কম্পমান ॥ 
কাহারে কহিব আমি কত দুঃখে বঞ্চি । 
পরস্পর বাঁদ অন্গক্ষণ কচকচি ॥ 

সহচরী সঙ্গে ছুর্গা করেন শোচন। 
কৌতুক বঞ্চেন মনে প্রত ব্রিলোচন ॥ 
হেন কালে তথায় হরির পারিষদ । 
গাহিয়া গোবিন্দগুণ আইলা নারদ | 
নারদ বলেন মামি দেখি মনোছুঃখী । 
সজল কমলপত্র হেন দুই আখি ॥ 
পতির সমান ব্রতে হইয়াছ ব্রতী । 
মাহিক বিলাস ভোগ যোগে পশুপতি ॥ 


শিবায়দ 


বিজয়! কহিল বত ঘয়ের চবিস্ত। 

পড়সী পাইল ভাগো যক্ষরাঁজ মিত্র ॥ 
নিত্য রোগী চায় হেন আছে কোন জন । 
নিত্য খণ দেই হেন আছে কার ধন॥ 
অস্তরে জানিল মুনি শিবের বঞ্চনা । 
আপন চাতুরি কিছু করিল রচনা ॥ 
আমাকে কি কহ মামি আমি জানি মর্ম । 
পুত্র দার আছে নাহি গৃহস্থের ধন্ম ॥ 
কোন্‌ গুণে হেন জনে রহিবেক শ্রী। 
যোগ ধ্যান ধরেন মাথায় আছে স্ত্রী ॥ 
প্রত্যয় না কর মামি যদি মোর বোলে । 
দেখিও সন্ধ্যার কালে থাকিয়া বিরলে ॥ 
হেন কালে শঙ্বরের ভাঙগিল ধেয়ান। 
পার্বতী করিতে গেল! ভাগীরখীনান ॥ 
কবিচন্দ্র বিরচিত গীত শিবায়ন । 

ভক্ত মেবকে দয়া কর পঞ্চানন ॥২॥ 


শিবের পরিভাপ 


পার্বতী ভাগীরথী সান করিতে গেলেন 
এমত সময়ে শঙ্কর মনের হুঃখ নারদকে 
কহিতেছেন অবধান করহ ॥ 
গৌরীর বাহন সিংহ বৃষে দেই তাড়া । 
খেদাড়িয়। লৈয়া যায় যথা যক্ষপাড়া ॥ 
কত বার কেশরী কুরঙ্গ দেখি ঝাপে। 
ধরিতে না পারে মুনি আমার প্রতাঁপে ॥১। 
শঙ্কর মনের ছুঃখ কহেন নারদে। 
আমারে গৌরীর গণ লাগিয়াছে বাদে ॥ 
বগিয়। রহিতে আমি না! পাই খেক়্ানে। 
সর্পের কুগুলে শিখী ঠোকবায় কাণে ॥ 
ইন্দুর দত্ত বড় কাটে ঝুলি কাথ!। 
হারাইল হুবিতকী বিয়ার পাতা ॥২। 


চৌত্রিশা 


কন্দলের ভরে তারে সাপে নাহি খায। 
চামড়! কাটিয়। মৃষা কোন্‌ ধন পায় ॥ 
পিনাঁফের লাউ কাটে ভম্বরুর ডোর। 
রাত্রি হইলে ধাঁড়িধুড়ি করে যেন চোর ॥৩| 
গ্রভাতে ভিক্ষায় ঘাই ভ্রমি যথা তথা। 
সন্ধ্যাকালে আইলে না শুনি মিষ্ট কথা ॥ 
নান! ধনে পরিপূর্ণ করি ঘি বাসা। 


প্রাতঃকাঁল হলে শুনি নাঁঞ্ নাঞ্জি ভাষা ॥৪॥ 


পাঁচ প্রাণী লৈয়! ঘর বিপরীত বয়। 

যত আনি তত আনি ন। হয় সঞ্চয় ॥ 
উদরচিন্তায় আমি হারাইল যোগ । 
আপুনি ভিক্ষুক কোথ! পাব বাঁজভোগ ॥৫। 
বেদের বচন যে অর্থের বশ নারী । 

ইহ] জানি এত দিন বিভ1 নাহি করি ॥ 
রাম দান গায় শিবের মঙ্গল। 

এক্ষণে গাইব হরগৌরীর কন্দল ॥৩। 


দুর্গার শিবনিন্দা 
মহারাস্্রী রাগ ॥ 

শয়নে তোমার পাশে নিলা নাহি হয় ত্রাসে 
জটায় জলের কুলকুলি। 

সাপের ফ্রোফাস শুনি সাত পাঁচ মনে গুণি 
পালাইতে পরম আকুলি | 

হুষ্য পদ যদি নাড়ি চামড়ার খড়খড়ি 
সেজে সাঁপ করে ইলিবিলি। 

এমত সুখের শষ্য! ইথে পতিপরিচধ্যা 
ঘদি করে নারী তারে বলি ॥১॥ 

ভোলানাথ, আঙ্গি যেই তেঁগ্রি সে সরি । 


অন্ঠে সে ছেন তাপ ্থাঁমীরে বলিয়া বাপ 
পালাইত হৈয়! দিগঞ্ধরী ॥ফ। 
ধ্যানে য্দি পাও সখ ক্ষণ প্রায় যায় যুগ 


ঘলদেছে নম] মিলে আছার। 


৬৪ 


জিয়ে পরমায়বলে ক্ষীরগুণে মাহি চলে 
ভূঙ্গি দেখ অস্থিচন্্সায় ॥ 

যাও যর্দি ভিক্ষাটন ঘর হয় পাসরণ 
কোচের নগত্বে নাট গীত। 

কোচিনী ভূলাও তালে নাগরালি বুড়াকালে 
লোকমুখে শুনি বিপরীত ।২৫ 

উদয় করিতে ভানু কাণিক পাতিয়। জান্ 

, খাইবারে চাহে ছয় মুখে। 

গণেশ তুলিয়। শু ধায় প্রসারিয়। তুঙ 
নন্দি নিত্য আছে শোষে ভোঁখে ॥ 

বড়াই না কর বালু পাঁচ বর্ণে আন চালু 
পাঁচ মুঠা বাটিতে ন। আটে । 

মায়ে পোয়ে ঝুলি ঝাড়ি পাই কড়া দশ ফড়ি 
সেহ কাপ! নাহি চলে হাটে ॥৩। 

যাক্কা তোমার বৃত্তি স্্ীর কর অপবীত্ঠি 
এ নছে তোমার যোগ্য কথা । 

স্বীনিন্দা ষেবাকরে লক্ষ্মী নাহি রহে ঘরে 
সংসারবামন। তার বৃথা ॥ 

কায়স্থ কাশ্ঠপ গোত্র শরণ রায়ের পুত্র 
কবিচন্দ্র চিল সঙ্গীত। 

নান। পুরাণের কথা প্রবন্ধে গিয়াছে গাঁথ। 
শুনিলে সভার হয় গ্রীত 89191 


চৌত্রিশা 
হুরগৌরীর চৌত্রিশ। উত্তর প্রত্যুত্তর ॥ 
গীত॥ 


কন্দলে কে আটে তোমা কাঙ্তিকের মা। 

খএ খাঁড়া ফরি ধর তুমি খর কাতর ॥ 

গঞ গিরিবাজকন্তা করি গর্ব বহ চিত্তে। 
ঘএ ঘোষণ। বাখিলে স্বণা করিয়। দিতে ॥৯॥ 


২৩৮ 


উএ উগ্রক হর উগ্রক হুর। 

উচিত উচিত বলি উমার উত্তর ॥ধ্র/ 
চএ চগ্ডিকা বলেন নাম চাপন তোমার । 
ছএ ছিদ্র চাহিয়া বুল ছড়া ছাঁড়িবার ॥ 
জএ জননী দেখিতে যাই জয়। চল সাথে। 
ঝএ ঝুলি কাঁথা গতাইয়া ঝট উঠ রথে ॥২॥ 
ঞএ ঈশ্বরীর বাণী ঈশ্বরীর বাণী। 
ইঙ্গিতে শুনিএ বলেন ঈশান আপুনি, 
টউএ টিটকারী দিব তোমায় টোনার নাগৰী। 
ঠএ ঠাকুরাণী হৈয়া ঠেটা হও পরঘরী ॥ 
ডএ ডাগর ভাক যেন ডিঙ্গরের ঘর । 
ঢএ ঢেমনে ঢেসনে রহে ঢেস। নিরস্তর ॥৩| 
আণএ আনন্দিত খধি আনন্দিত খধি। 
আনমনে আচল দিয়। আন ছলে হাঁসি ॥ 
তএ ত্রিপুরা] বলেন তোমার তেয়া বলদ ভাড়া। 
থএ থালা হাথে করি থানা কুচিনীর পাড়া ॥ 
দএ দেব দিগম্বর তুমি দেবতার স্বামী । 
ধএ ধ্যান ধরি থাক নিত্য ধার করি আঁমি ॥৪| 
নএঞএ নাচেন নারদ নাচেন নারদ । 
নন্দী বলে কেন নিরর্৫থক বদাঁবদ ॥ধা। 
পএ পঞ্চানন বলেন শুন পার্বতি প্রবল!। 
ফএ ফাকড়! কন্দলে কত ফুরে স্রীকল। ॥ 
বএ বলেন বিরূপাক্ষ বারে বারে স্হ। 
ভএ ভবানীর মৃত্তি দেখি ভীত হৈয়। রহি ৫ 
মএ মহামায়া রোঁষে মহামায়া রোষে। 
মধ্যাদা করিলে মহেশ্বর কোন্‌ দোষে ॥ঞ। 
যএ যোগেশ্বর তুমি যশ গায় সর্বলোঁকে । 
রঞএ রাত্রি দিন রাখ রুদ্র রমণী মন্তকে ॥ 
লএ লাঙ্গট বলিতে লঙ্বোদর লাজ করে। 
বএ বসনবিহীন সেহ বাঘছাঁল পরে ॥৬ 
শএ শুনি শুলপাণি শুনি শূলপাণি। 
শরীর শোধন করি শিরে সুরধুনী ॥ঞ। 


শিবায়ন 


ষএ যড়ানন বিভা কৈল যী দেবসেনা । 

সএ সেই ক্ষণে খণ্ডাইল সংসারবানন! ॥ 

হএ হারিপত্র দিল উঠে হালাহল হাই। 

ক্ষএ ক্ষম! কর ক্ষেমস্করি ক্ষণেক যূড়াই ॥৭॥ 
এই গাইল চৌত্রিশা এই গাইল চৌত্রিশ]। 
হরের চরণ কবিচন্দ্রের ভরসা ॥&॥৫॥ 


শিবদুর্গার কন্দল 
সহই রাগ ॥ 


তুমি ভাল ব্রহ্মচারী জটার ভিতরে নারী 
জানিলাউ তোমার যতিত্ব । 

স্ত্রী হৈয়া গুপ্তবেশে থাকে পুরুষের কেশে 
জানিলাঁঙ গঙ্গার সতীত্ব ॥ 

আমারে ভাগ্ডাও বৃথা কহিয়া প্রলাপ কথা 
বিষুপাদোদক যদি গঙ্গা । 

নারীরূপে কেন ভজে ব্যক্ত হইল এই কাজে 
অমরনগরে আছে সংজ্ঞা ॥১॥ 

প্রভু হে, ইবে হৈলে কপট প্রকট। 

তেগ্ি দেখি নিতে নিত আন হয় ক্দাচিত 
আলুয়াইয়৷ না শুখাঁও জট ॥&| 

শঙ্কর বলেন উমা আমারে করহ ক্ষমা 
তুমি শৈলরাজার কুমারী । 

জল আনিবারে গেলা উত্বীর্ণ হইল বেলা 
গঙ্গা আনি যোগাইল বারি ॥ 

তেঞ্ আমি কৈল সন্ধ্যা না কর গঙ্গার নিন্দা 
কেহ নাহি ছিল আসেপাশে। 

অকারণে কর কোপ হয় গৌরি ধন্মলোপ 
যদি থাকি তোমার প্রত্যাশে |২। 

উম! গ, সর্বশান্ত্র তোমাতে প্রমাগ। 

কাল উত্তবিলে প্রিয়া বিফল সকল |ক্রয়া 

তেগ্রি কৈল গঙ্গার আহ্বান ॥ঞ্র। 


ছর্গী ও গঙ্গার কন্দল ২৩৯ 


চযিয়া বলেন চণ্ডা গজগ। যুগে যুগে রণ 
কাহার আইয়ত হাথে কালে। 

রেমোর হয় পাপ তেঞ্ঞি পাই ছুঃখ তাপ 
এত দিন ইহা কে বা জানে ॥ 

র নাহি লাগে মনে ভ্রম নিত্য ভিক্ষাটনে 
ছাতা সিদ্ধঝুলি করি কাদ্ধে। 

বাইস কথা রঙ্গ বঞ্চি আমি এথা যত সঞ্চি 


ঘরে লক্ষ্মী বাস নাহি বান্ধে ॥৩| 
প্রাণনাথ, পাইল প্রেম সকলি সম্ভাব। 
[ঝিল অন্তর রাজ্য  গঙ্গ। লৈয় কর রাজ্য 
আমার রহিয়। নাহি লাত ॥ঞ্ক॥ 
বজয়। সাজাঁও রথ ভালই হইল পথ 
গঙ্গারে গাদ্রান দিল ইবে। 
স্থান করিল গৌরী সঙ্গে সব সহ্চ্রী 
প্রকারে প্রণাম কৈল শিবে ॥ 
শঙ্কর কহেন রোষে তোমার মৌখর্্য দোষে 
বহিতে ন। পারি আমি বাসে। 
এই কন্দলের ঝড়ে সকল সম্পত্তি উড়ে 
পাড়ার পড়সী সব হাসে ॥৪॥ 
উমা গ, তুমি কেন যাবে অন্য দেশে। 
মামা হৈতে পাপ হয় রামকষ্ণ দাস কয় 
আমি নাহি থাকিব কৈলাসে ॥ঞএ|৬| 


তুর্গা ও গঙ্গার কঙ্গল 
পয়ার । 


গৌরী শঙ্করেতে যদি বাজিল কন্দল । 
সথী সহচরী আইল ঘুচিল বিরল ॥ 
নাচেন নারদ খধি দৌকাঠি বাজাইয়] । 
খান্ধি বস্তা মেধা তথা আইল ধাইয়া ॥ 
পাইল বড়ই লজ্জা গন্গ। ভাগীরখী। 
অনেক সহিদ] পাছে হৈল। ক্রোধবতী ॥ 


উত্তর করিল এই পার্বতীর প্রাতি। 
আমি ছিচাৰিণী দুর্গ তুমি বড় সতী ॥ 
আমার পাক্ষাতে আর না বাখান কুল। 
কল্পে কল্পে জানি আমি তোমার আছ্ মূল ॥ 
এতেক শুনিঞ। বাড়ে চণ্ডিকার ক্রোধ। 
কি বাজান কহ কেন কর অনুবোধ ॥ 
কল্পে কল্পে জান তুমি আমি মহামায়।। 
নান। মুত্তি ধরি হই শঙ্করের জায়! ॥ 
লোকমুখে শুনি তুমি সমুদ্রমহিষী। 
কেহ কেহ বলে স্বামী শাস্তচ খষি ॥ 
পূর্বে সত্যলোকে এক মহারাজ দেখি । 
্রন্ধার সাক্ষাতে তুমি হইলে কামুকী ॥ 
অগ্নির সঙ্গমে তুমি হইলে গর্ভবতী । 
কাঞ্চন প্রসব হইলে কাত্তিক সংহতি ॥ 
কারো মুখে শুনি ইবে ভজ বিশ্বনাথে । 
তাহার লক্ষণ এই দেখিল সাক্ষাতে ॥ 
স্বামীর নাহিক নত্য চঞ্চল চরিত্র। 
আসিয়া আমার ঘর করিলে পবিজ্র ॥ 
এই বাক্য শুনি গঙ্গ। হইল! প্রগল্ভা। 
বাহু নাড়। দিয়! সাক্ষী কৈল দেবসভা ॥ 
শুনিহ শুনিহ সভে উমার উত্তর। 
আমি কুচি কই এই সভার ভিতর | 
ভিন্ন মৃণ্তি দেখি আজি ভিন্নই বন্ধান। 
অভিপ্রায় বুঝি আজি হইল! মধুপান ॥ 
আমি প্রতিকূল! নারী তুমি কুলবধূ। 
যক্ষের পাড়ায় নিত্য পান কর মধু ॥ 
অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি হবের ভাগার । 
তাহার গৃহিণী হৈয়। নিত্য কর ধার ॥ 
ছাঁওয়াল করিয়। কাথে দিয়] হাত নাড়া। " 
রূপ দেখাইয়া তুমি বুল পাড়া পাড়া ॥ 
আছ্য কথায় জীতিনাঁশ লোকে করে গণ্চ। 
তোমার পুজায় চাহি রক্ত মাংস মন্য ॥ 


খ্ও 


আমি যত কর্শ করি অন্ধায় আদেশে । 
স্ত্রীরূপে ভজ দুর্গা সকল পুরুষে ॥ 

পার্বতী বলেন ছুর্গ৷ বড় দেখি চোপা। 
পারিজাতয়াল। দিয়। বান্ধিমাছ খোপা ॥ 
বাহু নাড়। দিগ্লা কথা! কহ কোন্‌ লাজে। 
শঙ্খ কক্কণ দেখাও দেবের লমাজে॥ 

যুগে যুগে শুনি হয় শাস্তচর অস্ত । 
কাহার লৌভাগ্যে তোমার উজ্দ্বল সীমস্ত ॥ 
দাড়াইয়! কহ দেখি কোন্‌ জন হ্বামী। 
তুমি জান গন্ধ! মধু পান করি আমি ॥ 
তোমার লজেতে উনকোটি কাত্যায়নী। 
যোড়শ ভৈরবী আর চৌষট্রি যোগিনী ॥ 
কোটি কোটি ডাঁকিনী পিশাচ লক্ষ লক্ষ। 
আমার পুজায় পায় যেই যার ভক্ষ্য ॥ 
ভক্ত যেই দেয় তাহা না করি উপেক্ষ1। 
ত্রন্মার বিধান এই আগমেতে লিখা ॥ 
পশুবলি দিয়া পূজা লিখিয়াছে শাস্ত্রে । 
নারিকেলজল কেহ দেয় কাংস্তপাত্রে ॥ 
তাত্রপাজে মধু কি বা দেই ছুগ্ধ দখি। 
ধুগে যুগে আছে এই অর্ভনার বিধি ॥ 
শুন গন্গ। দেশে দেশে বত মরে মড়া। 
তোমার গর্ভেতে যত জাতি যায় পোড়া ॥ 
তোমার কৃলেতে ভাকে কাক চিল শিবা। 


পৃতিগিদ্ধে গ্রীতি তোমার জাতি আছে কিবা ॥ 


অস্থি মাংদ কেশে তোমার পরিপূর্ণ পক্ক । 
শিশুঘাতী কনিয়াছে তোমার কলঙ্ক ॥ 
পাপিষ্ঠ গরিষ্ঠ কি ব৷ সঙ্জন ছুঙ্জন। 
ত্বোমার জলেতে কে ব! ন। করে মাজ্জন ॥ 
পাভক পাখালে লোক তোমার সলিলে। 
তুমি শুদ্ধ হৈত্বা যা হাম্ম পরশিলে ॥ 
কোদ্‌ হা পুক্লুষ নাহি তোমারে পরশে । 
নদীক্পে ক্ষেনি কর মনের মানয়ে ॥ 


গিবায়ন 


এতেক্ষ শুনিএ গঙ্গা! কবে ঝহ রছ। 
উত্তরে উত্তরে বাড়ে ছু'হাঁর কলহ ॥ 
আমার গোচর গে। তোমার যত কল!। 
কালিকানব্ধপেতে তুমি পর মুণ্ডমাল! | 
করেতে কর্পর রাতি হও দিগন্বরী | 
ইবে লঙ্জাশীল! হইলে বাজার কুমারী ॥ 
মড়াএ চড়ির! নাট মশানে মাতনি । 
পরনিন্দা কেন কর আঁপল। ন1 জানি ॥ 
রক্ত পানে লোলজিহবা কাঁলিক খ্যাতি। 
আমি জাত্যে নাহি হুর্গা তোমার বড় জাতি 
আমার মহিমা তুমি কহিলে আপুনি । 
আমার শরণ লৈয়। মুক্ত হয় প্রাণী ॥ 

স্বর্গ ম্ত পাতালে নিবসে যত জোক। 
আমা পরশিয়। পরিহরে দুঃখ শোক ॥ 
রামকৃষ্ণ দস গাঁয় শিবের মলল। 
ইভিহালকথ গঙ্গা গৌরীর কন্দল ॥৭॥ 


পিক্রালয়ে গমনোন্তোগ 


গঙ্গা, তোমার চরিত্র জানি বজ্জিল শান্ত মু 
তবু তোমার নাহিক তিতিক্ষা । 

পরিবর্ত হৈল মন শান্ত নাহিক ত 
কোন্‌ সথে প্রাণ কর রক্ষা | 

যদি বর্জে প্রাণনাথ সম্বরণ করে তা' 
জনক অভাবে সহোদর । 

বাপ হয় জঙ্ক, মুনি লোকের মুখেতে শু 
কেন নাহি ঘাঁও তান্র ঘর ॥১৪ 

গঙ্গা গ, পাগল করিলে মোর নাথে। 

এমু নাহি ছাড় কক্ষা করিয়া গোবর রগ 
প্রয়াণ করহ পথে পথে ॥ঞ॥ 

গঙ্গা বলে শুন গৌরি তুমি কত কাজ নার 

। দিন দশ হইন্সাছে ব্িষ্।। 


নারদের প্রবোধ দান 


অধীন করিলে শিবে অন্তে না! ভ্জিতে দিবে 
মুখের স্থখেতে বল কি বা॥ 

শুভ নিশুভ দৈত্য ছু'হা সনে করি সত্য 
হাতাহাতি করিলে সংগ্রাম । 

পরপুরুষের অঙ্গ কর নাহি পরিঘঙ্গ 
আমি সব জানি গুণগ্রাম ॥২। 


উম! গ, নাম তোমার মহিষমর্দিনী । 

যুহ্ধসাঁজে পরি বস্ত্র স্ত্রী হৈয়। ধর অস্ত্র 
কোন দেশে হেন নাহি শুনি ॥ঞ্র॥ 

তুমি না ঘাটাও আম! প্রচণ্ডা তোমার সম 
বাম! কে বা আছে ক্রিভূবনে । 

তোমার বচনে কে বা ছাড়িবে শিবের সেবা 
ক্বামীবে দড়াও প্রাণপণে ॥ 

শহ্করের আজ্ঞা পাই তবে অন্ত ঠাঞ্জি যাই 
তুমি নহ বিদায়ের কর্তা । 

পরে দেহ পরিবাদ ধশ্স্থানে অপরাধ 
বশ কর আপনার কর্তা ॥৩ 


ভাই রে, ক্রোধে গঙ্গ। হইল দিগুণী। 


রঙ্গ বঞ্চে গুণনিধি না দেই নিষেধ বিধি 
ভবানী হইল অভিমানী ॥ঞ॥ 

কাণ্তিক করিয়া কাথে লম্বো্র বলি ডাকে 
গজানন গোয়াইল সাথে। 

চড়িতে চলিল! রথে ভাগীরথী আসি পথে 
ধরিলেন কার্িকের হাথে ॥ 

বলাও ছু পোয়ের ম৷ ধরণ না যায় গা 
প্রসব হেয়াছ কোন জনে। 

আমি কুমারের প্রস্থ লৈয়া যাও কার শিশু 


মোরে দিয়া! যাও ষড়াননে ॥৪| 
দেখ দেখ, কোপে কাপে গৌরীর অধব। 
হৈলা চণ্ডী চতুভূর্জা বনে সান্দিয় মাঝ! 
ঠেলিল৷ গঞ্জার দুই কর ॥ঞ॥ 


৩১ 


8৩ 
পুনর্বার বলে গঙ্গ! লোচন কিয় রাজ! 
তেজ তুমি দেখাও আমারে । 
কারে দরশাও ভেউ সহ মোর এক ঢেউ 
তবে আমি বাখানি তোমারে ॥ 
দেখিয়। গঙ্গার দত্ত ক্রুদ্ধ হইল! হেরশ্ব 
জাহুবী কন্দলে দেহ ক্ষম!। 
অস্বার আদেশ মাত্রে এই ত পুক্ষরপান্রে 


পুরিয়। রাখিতে পারি তোমা ॥৫॥ 
ভাই রে, দেখি গঙ্গা গৌরীর কন্দল। 
বৃষে চড়ি তিপুরারি চলিল! মন্দর গিরি 
সঙ্গে চলে প্রমথ সকল ॥ঞ॥ 
গঙ্গ। হৈল। অন্তর্ধান চিত্তে করি অন্গমান 
চপ্ডিক। চলিলা বাপঘরে। 
গণেশ অস্তরে সুখী কান্তিক চড়িয়! শিখী 
মাতামহ দেখিবার তরে ॥ 
নারদ বলেন মামি অসম্ভব্য দেখি আমি 
দিয়! যাহ কাহারে কৈলাস। 
শুন হেমস্তের ঝি তোমারে বলিব কি 
ঘর ছাড়ি না হও উদাস ॥৬ 
মামি গ, আমি মান তোমার হিতাশী। 
সঈপিল তোমার মায় রামকৃফ্ দাস গায় 
যে দিবস এথাকারে আসি ॥ঞএ|॥৮॥ 


নারদের প্র বোধ ধান 
পয়ার ॥ 


নারদ বলেন শুন গিরির ঝিয়ারি। 

ঘর চাপ্যা বৈস ম। গ চিত্তে হও ভারি ॥ 
হেলিতে ঠেলিতে তোম] পারে কার শক্তি । 
স্থির হৈয়া থাক তুমি শুন মোর যুক্তি ॥ 
আমি যে কহিল মামি পাইলে তার সাক্ষী । 
পূর্ব আমার প্রত্যয় পাইয়াছিল দাক্ষী ॥ 


২৪২ | শিখায়ন 


আমি জানি ছ্কুমি যুগে যুগে পতিব্রতা।। কোকিল পঞ্চম গায় ভূঙ্গ পুরে শ্রার্তি। 
কালে কালে জাহবী আছেন গুপ্ত সতা ॥ মযুর সারস নাচে ডাহুক সংহতি ॥ 
সপতী থাকিতে মামি নাহি থাকে মান। পারাবত কপোত কণ্ঠেতে ধরে তাল । 
ঘর ছাড়ি তুমি কেন যাবে অন্য স্থান ॥ জলের তরজে ভাসে রথাজ হরাল ॥ 
গুহ গজানন দেহ সংহতি আমার । রত্বময় পর্বত অনেকবর্ণ শৃঙ্গ । 

প্রভুর উদ্দেশে আমি করি আগুসার ॥ অরুণ বর্ণেতে ব্যাপ্ত চন্দ্র বর্ণে সিংহ ॥ 
নারদের বাক্যে ছুর্গা হৈল! শাস্তমৃণ্তি। তুরঙ্গ কুরঙ্গ পালে পাল কৃষ্ণসা'র । 
নিষরিল] মহামায়া! মন্দিরের প্রতি ॥ বারণ বরাহ মৃষা মহিষ মাজ্জার ॥ 
কাল করাল নামে দুই দ্বারপাল। বানর কিন্নর বনে ভ্গুক ভূজঙ্গম। 
পুরী রক্ষা করে সেনাপতি মহাকাল ॥ হরের উদ্যান সেই নাম কামাগম ॥ 
ঢটে'কির উপরে মুনি চট়িল! কৌতুকে। ভক্গ্য ভক্ষকে তথা করয়ে আহার । 


কান্তিক মযুরে চড়ে গণেশ মৃষিকে ॥ 
পার্বতীর আজ্ঞায় চলিল তিন জনে । 
রস্তা মেধ! সঙ্গে দুর্গা রহিল৷ ভবনে ॥ 
কাণিক গণেশ এথ! নারদ সহিত । 
মন্দর পর্ধতে আসি হইল উপস্থিত ॥ 
মন্দর পর্ধবত লক্ষ যোজন বিস্তার । 
সহুন্র শিখর শোভে দেব অবতার ॥ 
উভেতে পর্বত দশ সহম্্র যোজন । 
নান। ধাতুময় শৃজ রজত কাঞ্চন ॥ 

মধ্য শিখরে তার শঙ্করের পুরী । 
কনকপ্রাক্কার মধ্যে রত্বের চউরি ॥ 
নিশ্শাণ করিল বিশ্বকর্মা বড় রঙ্গী। 
উপবন উদ্যানের মাঝে বারটাঙ্গি ॥ 
লতাপত্রে স্থশোতভিত সারি সারি ভ্রম । 
পঞ্চ বর্ণে ফুটিয়াছে সুগন্ধি কুস্থম ॥ 
মন্দার সন্তান হরিচন্দনের বন। 
গারিজাত দেবদারু অগুরু চন্দন ॥ 
স্থানে স্থানে নদী সরোবর দেবখাত। 
শীতল সহিতে মন্দ মন্দ বহে বাত ॥ 
স্বদের মধ্যেতে চ্মাছে জলঘন্ত্রপন্ম। 

রক্ত ।পীত শ্বেত নীল নানাজাতি পদ্ম ॥ 


শিবের প্রমথ দণ্ডকর্তী সভাকাঁর ॥ 
সেই বনে তিন জনে করিল প্রবেশ । 
দেখিয়া সন্তোষচিত্ত কারিক গণেশ ॥ 
অতিথে দেখিলে বন করেন গৌরব । 
গন্ধ পুষ্প মাল্য দেন অপূর্ব সৌরভ ॥ 
আমন বসন দেন স্থবাসিত জল । 

ক্ষুধা তৃষা বুঝিয়। যোগায় নান। ফল ॥ 
তিন জনে বশ হৈল। বৃক্ষের আদরে । 
সাধু সাধু বলি মুনি প্রশংসে মন্দরে ॥ 
তিন জনে মুহূর্তেক করিয় বিশ্রাম । 
পুরীতে প্রবেশ কৈল ছাড়িয়া আরাম ॥ 
আরামে আছেন হর বসি বরাসনে । 
প্রণাম করিল| তথ। আসি তিন জনে ॥ 
হাত ধরি বসাইলা কাঠিক গণেশে। 
ছুই ভাই বিল! বাপের দুই পাশে ॥ 
নারদের তরে বহু করিল সম্মান । 
সমুখে বসাইয়া তারে পুছিলা কল্যাণ ॥ 
কার্তিকেরে শিখাইল। যুদ্ধজয়বিদ্যা । 
গণেশ পাইল] জান হইলেন সিদ্ধ! ॥ 
ছুই শাস্ত্রে ছুই ভাই হইল! প্রবীণ । 
এইক্ধপে তথা প্রভু অছে চিরদিন | 


বারমাসী 


নন্দি ভৃঙ্গি পুষ্পদস্ত আর ভীমনাথ। 
প্রিয় অঙচর ঘত ভ্রমে সাথে সাথ ॥ 
বৃষে চড়ি মহেশ্বর ভ্রমেন কৌতুকে । 
বন উপবন তথ| দেখি একে একে | 
চিরকাল শঙ্করের সেই কেলিবন। 
দেখিয়া হরিষ গজানন ষড়ানন ॥ 
সময় বুঝিয়। খষি করিল প্রকাশ । 
শিবায়ন গীত রচে বামকষণ দাস ॥৯। 


শিব তুর্গার অভেদ তনু 
পঠমঞ্জরী রাগ॥ 


নারদ বলেন প্রত তুমি আদিদেব শু 
কত্‌ নাহি শিব শক্তো ভেদ। 

কৈলাসেতে কাত্যায়নী তুমি এখ! শুলপাণি 
অন্থচিত ছু'হার বিচ্ছেদ ॥ 

মন্দর পর্বত ধন্য পর্বতের অগ্রগণ্য 
তুমি ষথা করিল! নিবাস। 

সর্বমঙ্গলার সঙ্গে এই পর্বতের শূঙগে 
কথেো। কাল করিবে বিলাস ॥১॥ 

প্রভূ হে, আজ্ঞা! কর অন্বিকারে আনি । 

জননীরে নাহি দেখি গণেশ যনেতে ছুঃখী 
হাদায়াছে হৃদয়ে সেনানী ॥ঞ্চ। 

সম্পূর্ণ ্বাদশ মাস হৈল এখা পরবাস 
পার্বতী রহিল] একাকিনী । 

এত দিন নাহি কহি সঙ্কোচিত হৈয়া রহি 
শুন দেব চন্দ্রচুড়ামণি । 

শহ্কর বলেন হাসি সিদ্ধঝুলি আন খাষি 
বিডূতি চড়াও মোর অঙ্গে । 

তিন সমুদ্রের পারে পার্বতীরে আনিবাবে 
কালি যাইয় কার্তিকের সঙ্গে |২| 


২৪৩ 


শুনি মুনি হষ্ঈমতি কহেন প্রভুর প্রতি 
প্রভু তোমার নিষ্ুর চরিত্র । 

একদিন হৈমবতী প্রসঙ্গে না কৈলে স্বতি 
দেখি আমি এ বড় বিচিত্র ॥ 

এ বাক্য বলিয়। খধি যে মুখে ভূষণ শশী 
বিভৃতি মাধিল তাহে আগে । 

দক্ষিণ পশ্চিম দিগে দিল ভন্ম গ্রতি অঙ্গে 
আইল! উত্তরে বাম ভাগে ।৩। 

তথাতে দেখেন রাত্রি উরুদেশে প্রেমপাত্রী 
পার্বতী চন্দন দেন গায়। 

নারদ সভয় চিত্তে ভম্ম লৈয়া আস্তে ব্যন্তে 
পল ইয়া আইল। লজ্জায় ॥ 

্রমমুক্ত দেখি তাহে গ্রতু হাস্যমুখে চাহে 
নারদ করিল স্ততি নতি। 

রামকৃষ্ণ দাস ভগে লিঙ্গভেদ সঙ্বোধনে 
যেই হর সেই হৈমবতী ॥৪| 


বারমাসী 
রস্ত1 দুর্গার সংবাদ ॥ 
গীত॥ 


প্রথমে হেমন্ত খতু মার্গশীরষে। 

গগনে নিশ্মল চাঁদ তুষার বরিষে ॥ 

ইক্ষু ধান্য আদি শস্তে সুধা দেন শশী। 
নীর ক্ষীর ছুই এই খতুতে প্রশংসি ॥১। 
স্থন্দরী ন৷ গ শুন রভ্ভার বচন। 
বিবেকী পুক্রষে মান কর অকারণ ॥ঞ্। 
পৌষে প্রবল শীতে শ্যার বিলাস । 
খট্রায় শয়ন অট্টালিকাক্ম নিবাস ॥ 

স্বত মধু পান করি দ্বিগুণ আহার । 
নান! বর্ণে চীর পরি মানা। অলঙ্কার ॥২। 


২৪৪ 


শুনি সারসের ধ্বনি শুনি সারসের ধ্বনি। 
কিরূপে পোহাও তুমি দীঘল রজনী ॥ঞ 
মাঘেতে নিদাঘ নাহি ন1 সে বিচ্ছেদ। 
গাঢ় আলিজন ছু'ছে শয়ন অভেদ | 
কুস্লে লোঁটন গন্ধতৈলের সুবাস । 
স্থপুর কর্পুর পাকা পান রসবাস ॥৩ 
তুমি হরের বনিতা তুমি হরের বনিতা । 
শিশির সময়ে কেন এ বসে বঞ্চিত ॥ঞ॥ 
ফাল্গুনে ছিগুণ কাম ছুঃখ নাহি টুটে। 
বনে দবদাহন মনেতে অগ্রি উঠে ॥ 

অলক তিলক লিখি কত্তরী কুহ্ুমে। 
স্বেদ নাহি হয় নিধুবনপরিশ্রমে 181 
তুমি বিলাসকুশল! তুমি বিলাসকুশল!। 
নিশি চন্দ্রে মী কেন করিল বিফল! ॥ঞ॥ 
মধুমাসে মধুত্রত মত্ত মকরন্দে। 

আমোদ করিল বন কুন্থমের গন্ধে ॥ 
বসস্ত সহায় করি আইসে মদন । 
মলয়পবন কারে ন1 দেই কদন ॥ 

শুনি কৌকিলের কুক শুনি কোকিলের কুক। 
বিরহিনী জনের বিদীণ হয় বুক ॥ঞ॥ 
মাধবে মাধ্বীকগন্ধ বহে সমীরণ। 

উদ্কে উদয় করে কমলের বন ॥ 

চন্দনে করিয় চিত্র অলঙ্কার লিখি । 
তনস্থক পরি কুচে না সহে কঞ্চুকি 1৬ 


প্রাণ কি বলে কামিনী প্রাণ কি বলে কামিনী । 


বসন্তে বঞ্চিলে তুমি কিরূপে যামিনী ॥ঞ&॥ 
জাষ্ঠে নারিকেল মিই আম্্র পনস। 
বিলাসিনী জন ভোগ করে নানা রস॥ 
শীতল মুক্তার হার রাখি মাত্র কুচে। 
জলবন্ত্রমন্দির কাহারে নাহি রূচে 1৭॥ 
এই সময় নিদাঘ এই দময় নিদাঁঘ। 


শিবায়ন 


আলিঙ্গন দানে জানি স্বামীর সোহাগ ॥ঞ। 
আষাট়ে মদন বাড়ে চাতকের ডাকে । 
পাসরণে স্মরণ করায় পিউ পাকে ॥ 
আমলকী স্নানের কষাএ বাঁস কেশে। 
ব্জনে বিচিয়া সিঞ্চি চন্দনের রসে |৮। 
দেহে নাহি সহে চীর দেহে নাহি সহে চীর। 
সংসারে শীতল মাত্র স্বামীর শরীর ॥ঞ। 
নানাবর্ণে শ্রাবণে গগনে দেখি মেঘ। 
অধিক হৃদয়ে বাড়ে মদন উদ্বেগ ॥ 

দিকে দিকে সৌদামিনী অশনি বঙ্কার। 
সঘনে বরিষে নিশি ঘোর অন্ধকার ॥৯॥ 
শুনি ঘনার গর্জন শুনি ঘনার গঞ্জন। 
শঙ্কর বিহনে গ কেমন করে.মন ॥ঞ॥ 
ভাব্দে ভদ্রক নাহি ভেকের নিনাদে। 

মন বান্ধা না যায় মউর লাগে বাদে ॥ 
সমুব্রমিলনে চলে নদী বেগবতী। 

প্রবাসে প্রাবুট্‌কালে পাঠাইলে পতি ॥১০॥ 
এই দুরস্ত বরিব। এই দুরস্ত বরিষা। 
কোকের করুণ ঘত তত বাড়ে নিশা ॥ঞ॥ 
আশ্বিনে নিশ্মল জল নিশ্মল চন্দ্রমা। 
সরিতের শোভ]1 ষেন কন্ত। মনমোরম। ॥ 
বালুক! লোহিত সিত সিম্দুর চন্দন । 
রাজহংস কুল মাল! সফরী ভূষণ ॥১১॥ 
তুমি ঈশ্বরবল্লভ। তুমি ঈশ্বরব্লভা। 
দেখিলে মোহিবে চাদ কুমুদের শোভা ॥ঞ 
কাতিকে কপোত কেক করে কলরব। 
শরৎসভ্ভব যত পুম্পের সৌরভ ॥ 

বিবর উদ্দেশে ভ্রমে ভ্রমর ভবনে । 

নির্মল প্রাঙ্গণ পথ বঞ্ডিত খঞ্জনে ॥১২। 
ভণে রামকৃষ্ণ দাস ভগে রামকৃষ্ণ দান । 
একাকিনী কেমনে বঞ্চিলে বারমাস 14/১১॥ 


পালা সা 


নিস 


অদ্ধকবিবরণ ২৪৫ 


অন্ধক উপাখ্যান 


মন্দ পর্বতে দুর্গ 


ঘোষ । 


নগনন্দিনী গ। 
সৃরবন্দিনী গ ॥ 


পয়ার ॥ 


রভ। পার্বতীয়ে কথ! কৈলাস পর্বতে । 
হেন কালে কা্তিক নারদ আইল! রথে ॥ 
নারদ দেখিয়া মহাকাল করে নাত। 
মুনি বলে শুন মহাকাল সেনাপতি ॥ 
পুরী রক্ষা করি তুমি থাক সাবধানে । 
নিত্য সেবা জানাবে গ্রসুর বরাসনে ॥ 
মন্দর পর্বতে হর করিব বেহার। 
তথাকারে হইব ছুর্গার অভিসার ॥ 
আইল নারদ সৌধময় পিংহদ্বার । 
পদ্মাবতী বলিয়! ভাকিল! তিন বার ॥ 
পাইয়। দেবীর আজ! পল্মার সংবাদে । 
অন্তঃপুর গেল! মুনি পরম আহলাদে ॥ 
কহিল সকল কথা ন1 কর অন্যথ!। 
মন্দর পর্বতে মাতা চলহ সর্ববথ। ॥ 
লজ্যিতে প্রসুর আজ্ঞা ন! হয় উচিত। 
রথ আরোহণ দুর্গা করিল ত্বরিত ॥ 
পঞ্চাশ্ববাহক রথ কা্তিক সারথি। 
মন্দরে প্রবেশ হইল দেবী ভগবতী ॥ 
ঢে'কীতে চড়িয়। মুনি আইল। পশ্চাৎ। 
দেখিয়া সন্তোষ হইল? প্রভূ বিশ্বনাথ ॥ 
বিচ্ছেদ নাহিক কু পার্বতী শঙ্কবে। 
হুর দুর্গ একত্রে হইল! লোকাচারে ॥ 
উর্বশী মেনক। ইন্দুমতী চন্দ্রকল]। 
নর্তকী সংগ্রদ| আপি মঙ্গলিল খোল! ॥ 


বৃত্য গীত কৌতুকে আছেন মহেশ্বর। 
মন্দর পর্বতে ছিল! শতেক বৎসর ॥ 
অন্ধকবধের কথ গাই এই ক্রমে । 
হরিবংশ মতে তাহ রচিব প্রথমে ॥ 


অন্ধকবিবরণ 


একদিন নারদ আইলা ইন্দ্রসভ]। 

শচীর সঙ্গেতে কিছু না! দেখিল শোভা ॥ 
নারদ দেখিয়! ইন্দ্র শচীর সহিতে। 
প্রণাম করিয়া পুজা করিল ত্বরিতে ॥ 
আনে বসিয় মুনি পুছিল! কল্যাণ। 
বৃহস্পতি কহেন অন্ধক উপাখ্যান ॥ 
কিসের কুশলবার্তী করহ জিজ্ঞাস] । 
অন্ধক হইতে হইল বিপত্যের দশ] ॥ 
কুরকরী কলভ ন। রহে হাতীশালে। 
অন্ধক কাড়িয়! টৈয়া যায় পালে পালে ॥ 
উচ্ৈঃশ্রবার বংশে জন্মে যত অশ্ব। 
অশ্বশাল। বাদ্ধিলেক করিয়া নিজন্ব ॥ 
বিশ্বকন্মা নিত্য তার পুরী করে সজ্জ। 
দেবদ্রম লাগি ইন্দ্রে করে তঙ্জগঞ্জ ॥ 
স্বর্গ মর্ত পাতালে ন। হয় অর হোম। 
আজ্ঞায় উদয় করে শুন্তে সুর্য সোম ॥ 
দিতির সেবায় বশ হইয়! কশ্খপ। 
দিতির অপত্য হেতু আরভিল৷ জপ ॥ 
দিতি বলে যত পুত্র জন্সিল আমার। 
ইন্দ্রের সাহায্যে হরি করেন সংহার ॥ 
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু ছুই জনে | 
তোমার সাক্ষাতে বধ ৫কল নারায়ণে ॥ 
যে ব৷ তার প্রপৌত্র আছিল মহীতলে। 
বামন! বলিবে ছলি রাখিল পাতালে ॥ 
অদ্দিতি অমরমাতা তোমার রমণী । 
তোমার ভাধ্যার মধ্যে আমি অপুুত্রিণী ॥ 


২৮৬ 


ধে বা এক পুত্র বাযুমুত্তি উনপঞ্চাশ। 
ত্রাসেতে হইল তাবা মছেন্দ্রের দাস ॥ 
বিষুুর অবধা পুত্র দিবে প্রজাপতি । 
মহাবীর হইবে মহাবিষুর আকুতি ॥ 
সেই বর তাহারে দিলেন তপোধন । 
বর পাইয়া দিতি হইল! হরষিত মন ॥ 
অঞ্ুলি করিয়া আছে পতির সাক্ষাতে । 
আচন্বিতে পুত্র দ্রিতি দেখিলেন হাতে ॥ 
দিতি একদৃষ্টে চাহে মেলিয়া অঙ্গুলি। 
দেখিতে পাইল যেন চিত্রের পুত্বলি ॥ 
মুহূর্ভেকে বাড়িল হইল বড় ভর। 
সত্বরে বাখিল দিতি ভূমির উপর । 
সহত্র মস্তক তার সহস্ত্রেক মুখ । 
সহম্রেক স্বন্ধ তার একমাত্র বুক ॥ 
সহজেক বাহু তার দেখিতে ভীষণ । 
ছুই সহ্ম্্ পদে চলে যেন তালবন ॥ 
দুই সহস্র চক্ষু তার দেখি তারাগণ। 
পয়োদগন্ভীর শব উজ্জ্বল দশন ॥ 

পুত্র দেখি প্রজাপতি কহিল! ইঙ্গিতে । 
দেবতার শক্ত্যে তোম ন! পারি জিনিতে ॥ 
বিষ্ণুর অবধ্য তুমি আমার প্রসাদে। 
মহাদেব সঙ্গে মাত্র না লাগিহ বাদে ॥ 
এই বর পাইয়! দৈত্য মে ইচ্ছাস্থথে। 
যুবিতে না পারে ময় তাহার সম্মুখে ॥ 
দিগ্বিজয় করিয়া! রচিল রাজপাট । 
দৈত্য দানব সঙ্গে চতুরঙ্গ ঠাট ॥ 

কহিল নারদ খষি তোমারে নিশ্চয় । 
অন্ধক হইতে হইল অকালে প্রলয় ॥ 
অন্ধের সমান উচ্চ নীচ দিয়া চলে । 
অন্ধক তাহার নাম লোকে তেগ্ঞি বলে ॥ 
মহাদেব বিনে নাহি তাহার অস্তক। 
তুমি কপ] কৈলে নষ্ট হয় ত অন্ধক ॥ 


শিবায়ন 


পুনঃ পুনঃ শিবেরে কহিতে করি ভয় । 
শচী পুরন্দরে মুনি হইবে সদয় ॥ 
সর্ধকাল ইন্দ্রেরে তোমার অনুগ্রহ। 
প্রকার করিয়া শক্র করহ নিগ্রহ। 

ইন্দ্র নিজ জনকে করিল! নিবেদন । 
অন্ধক তোমার পুত্র বড়ই ছুঙ্জন ॥ 
পুত্র বলি এত যদি তাহাতে মযত্ব। 
অভিষেক করি দেহ দৈত্যের রাজত্ব ॥ 
অন্ুক্ষণ করে যেই দেবতার প্রোহ। 
আম প্রতি বাপ। কেন হইল! নির্মোহ ॥ 
পুত্রের বিনয়ে প্রজাপতি হইলা বশ। 
অন্ধক ন। মানে কশ্তাপের সমগ্রস ॥ 
তোম] বিনে কেহ আর নাহিক সহাঁয়। 
আপুনি নারদ কর ইহার উপায় ॥ 
শুনিঞ। জীবের বাঁকা উপজিল ব্যথ|। 
নারদ বলেন ইহা করিব সর্বথা | 

পুরাণ প্রসঙ্গ তার শুন একচিত্তে। 
রামকৃষ্ণ দাঁপ গায় হবিবংশমতে 1১॥ 


অন্ধকবধের প্রার্থন। 
ধানশী বাগ ॥ 

গুন শুন সুরাচাধ্যা করিতে তোমার কাধ্য 
অন্ধকের নিধন সাধন ॥ 

ইন্দ্র তুমি কর কাধ্য স্থথেতে সপুত্র ভা্য 
আমি যাই ষথা পঞ্চানন ॥ 

অন্ধকে শিখাইল বাপে শিবের প্রতাপ দাপে 
নাহি যায় কৈলাসের সীমা । 

আমি জানি স্থনিশ্য় কেবল শিবের ভয় 
কুবেরের প্রাতি করে ক্ষমা ॥১॥ 

মুনি বলে জানাগ্রি শহ্করে। 

যে নহে নিষুর ব্ধ্য কোন্‌ দেবতার সাধ্য 

হর বিনে কে তারে সংহারে ॥&॥ 


নিয্নতি কথন ২৪৭ 


ভাল হইল অবসর মন্দরে আছেন হুর 
আমি বাই এই অবকাশে। 

যত আছে দেবী দেবা করহ শিবের সেবা 
উদ্দেশে বলিয়া! নিজবাসে ॥ 

এতেক বলিয়া খষি শঙ্কর গাইয়া আসি 
উত্তরিল! মন্দরশিখরে। 

অষ্ট অঙ্গে গ্রণিপাত লোমাঞ্চিত অশ্রপাঁত 
নিবেদন হৈল গঙ্গাধরে ॥২। 

তোমার হ্জিত হৃষট সর্বত্র তোমাঁব দৃষ্ট 
কি বা আছে তোম। অগোচর। 

গেলাঙ ইন্দ্রের সভা দেবতার নাহি প্রভা 
কশ্তুপ অন্ধকে দিল। বর ॥ 


অতিশয় পৃথুকায় চলনি অন্ধের প্রায় 
অন্ধক বলিয়া লোকে ডাকে । 

দিকৃপালে রণেজিনে পীড়া করে ত্রিভৃবনে 
মহেন্দ্র ঠেকিল ছুব্বিপাকে ॥৩। 

সাধন করিল গুরু শচীরে দেখিলা ভীরু 
চিত্তে মোর হইল করুণা । 

প্রভূ বধ কর অন্ধে তোমার পদারবিন্দে 


নারদের এই ত প্রার্থন! ॥ 

গৌরী শঙ্করের পায় রামকৃষ্চ দাস গায় 
ক্ষম] কর সেবকের দৌষ। 

নান! পুরাণের কথা প্রবদ্ধে গিয়াছে গাথা 
শুনিয়। হইবে পৰিতোষ ॥২। 


নিয়তি কখন 


ঘোষ ॥ 
জয় জয় শঙ্কর সন্কটআাতা ॥ 


পয়ার ॥ 


নারদ কছেন প্রভূ বধিবে অন্ধক। 
ংসারে অনেক কাল রছিবেক সক | 


বিষ্ণুর অবধ্য দৈত্য অদ্ভূত যৃত্তি। 
তাহারে করিলে নাশ রহিবেক কীত্তি ॥ 
শঙ্কর বলেন মুনি বিনা অপরাধে । 
জ্ঞানী জন অকারণ জীবে নাহি বধে॥ 
অধম্ম আচরে যে বা দাভিক সদর্প। 
নিকট মরণ তার পরমাযু অল্প ॥ 
যথাকালে কালব্যাল করে তারে গ্রাস । 
বধ পুরুষার্থে নাহি আমার প্রয়াস ॥ 
নারদ বলেন প্রভূ না করিবে ক্রোধ। 
যথার্থ কহিতে নাহি করি অনুরোধ ॥ 
যখনে সংহার কর সকল সংসার 
তখনে ন। থাকে কেন এ সব বিচার ॥ 
বরাহরূপেতে বিষণ পাসরিলা জ্ঞান। 
শরভ হইয়। ভূমি সংহাবিলে প্রাণ। 
দেবগণ যজ্ঞ কৈল বরাছের মাংসে । 
অজ্ঞান পুরুষে তোম] বিনে কে বা! হিংসে ॥ 
প্রভু বলে মুনি তুমি কহিলে উত্তম। 
উৎপত্তি প্রলয় এই দেবের নিষ্নম ॥ 
নিয়োগী আছেন সভে নিজ নিজ কাজে। 
নব প্রজাপতি সঙ্গে ব্রন্ধা সি হজে ॥ 
পালন করেন হরি রথাঙ্গের ভেজে । 
পরমায়ু শেষে প্রাণ লয় ধশ্মরাজে ॥ 
দশাক্রমে স্থখ ছুঃখ দেয় গ্রহগণ। 

শরীর ধরিলে হয় অবশ্য মরণ ॥ 

আদি সর্গে ব্রহ্মডিম্ব করিয়! গ্রকাশ। 
প্রলয়েতে চরাচর আমি করি নাশ ॥ 
ব্রহ্মার নিক্রায় হয় দেবের বিশ্রাম । 
কল্পান্তে প্রলয় হয় মহাতূতগ্রাম ॥ 
ক্ষিতির শোধন হয় দাহন প্রবনে। 
সর্বজীব মুক্ত হয় কর্মের বন্ধনে ॥ 
যুগক্ষয়ে অধাশ্মিক সকল সংসার । 

দয়। নাহি কবে তেঞ্রি। করিতে সংহার | 


২৪৮ 


সর্বত্র আছেন সভে আমার নিয়োগী | 
তুমি ভাল জান আমি সর্বকীল যোগী ॥ 
মুনি বলে শুনিলাঙ তোমার সিদ্ধাস্ত। 
ধর্মপথ হিংসা করে অন্ধক নিতাস্ত ॥ 
তোমা বিনে কেহ তার নাহিক বাধক। 
দেবের ছুর্গতি দেখি হইলাঙ সাধক ॥ 
ভয়ে দেবগণ কেহ না করে গোহারি। 
সৃষ্টি রক্ষা কর তুমি শুন ব্রিপুরারি ॥ 
ত্রিপুর দাহন কবি রাখিলে ভ্রিদশ। 
পুনঃ পুনঃ বলিবারে কাহার সাহস ॥ 

এ সব বচন প্রভু শুনি মুনিমুখে । 
অন্তরে পাইল ব্যথ! দেবতার দুঃখে ॥ 
আজ্ঞা দিল মুনি তুমি হইবে স্থচক। 
অপরাধ পাইলে আমি বধিব অন্ধক ॥ 
এ বোল শুনিঞ1 খধি ভাদিল আনন্দে । 
অপরাধী তারে আমি করিব প্রবন্ধে ॥ 
বিদায় হইল। খধি শঙ্করের স্থানে । 
অস্তঃপুর ছাড়ি গেল! বাহির উদ্যানে ॥ 
গাথিল বিচিত্র এক মন্দারের হার । 
হাতে মাল করিয়া মুনির আগুসার ॥ 
গোপাল গোবিন্দ গঙ্গাধর গোপীকান্ত। 
গৌরীকান্ত গদাধর গায়েন নিতাস্ত ॥ 
আইল। নারদ খবি অন্ধকের সভা । 
হাথে মন্দারের মাল্য বিছ্যুতের প্রভা ॥ 
অভ্যুর্থান করি দৈত্য কৈল পুটাগুলি। 
মুনি গলে মাল্য দিয়! হৈল। কুতুহলী। 
মুনি বলে দৈত্যরাজ এই পুষ্পরত্ব । 
আনিল তোমার তরে করিয়! প্রত ॥ 
দৈত্য বলে এই পুষ্প জন্মে কোন্‌ দেশে । 
বাসী হয় গন্ধ হরে কতেক দিবসে ॥ 
ইন্দ্রের নন্দন বনে করিল প্রবেশ । 

তথ। ন। পাইল এই পুণ্পের উদ্দেশ ॥ 


শিবায়ন 


পুষ্ণ লুকাইয়। ইন্দ্র মোরে ঝরে গঞ্ঠ। 
ঢৌলযোগ্য আমি তার জানাইব অগ্ ॥ 
আনিল সকল রত্ব আমি একে একে । 
এই পুষ্প আমার দৃষ্টেতে নাহি ঠেকে ॥ 
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন। 

ভক্ত নায়কে দয় কর পঞ্চানন ॥৩॥ 


মন্দার পুম্পের গুণ 
গীত ॥ 


নারদ বলেন কথ! এই পুষ্প নাহি এথা 
নাহি কুবেরের চৈত্ররথে । 

মহেন্দ্র নন্দন বনে নাহি রাখে সঙ্গোপনে 
তারে ক্রোধ কর কোন্‌ অর্থে ॥ 

পর্বত মন্দর নামে শঙ্করের নিজাশ্রমে 
কামাগম নামেতে কানন । 

তথা আছে এই ফুল রক্ষক প্রমথকৃল 
দিবারাত্রি থাকে অনুক্ষণ ॥ ॥ 

দৈত্যরাজ, কি বলিব পুণ্পের প্রশংস|। 

পবিত্র শরীরে বাঁস করে পুষ্প এক মাস 
অশ্তুচি শরীরে করে হিংস। ॥ঞ। 

মন্দার বনেতে পাস্থ যদি হয় পরিশ্রান্ত 
পায় তথা যাহা করে আশা। 

বসন ভূষণ ভোজ্য পায়স শর্কর। আজ্য 
শয্যা পধ্যস্ক দিব্য বাসা ॥ 

স্থবসিত সুশীতল ভূঙ্গার সহিত জল 
কর্পূর তান্বুল মুখবাপ। 

ইচ্ছ| ঘি করে নারী মেলে দ্বর্গবিদ্াধরী 
সেবন করিতে দাসী দাস |২। 

পুষ্পমাল্য পরিমলে নিজধন্ম প্রতিপালে 
আতিথ্য করেন তিন রাত্রি। 


অন্ধকের পরাভব ২৪৯ 


শক্করের মহোখসবে এই সখ অনুভবে 
সেই বনে ষায় যত যাত্রী ॥ 

সেই মন্দারের গন্ধ নাসিকায় লাগে অন্ধ 
চক্ষ্দান পায় ততক্ষণে । 

বৃদ্ধ ষে বিশদকেশ সে হয় যুবকবেশ 
বধির তখনে শুনে কাণে ॥৩। 

রোগ নাহি হয় দেহে রামা না ছাড়েন গেছে 
অকালেতে নাহিক মরণ। 

এই কুক্থমের বন কল্পবৃক্ষ হইতে ন্যুন 
অল্পমাত্র সদৃশ লক্ষণ ॥ 

শুনিঞা মুনির ভাষা দত্যের জন্মিল আশ 
কৰিবারে মন্দারহরণ। 

কায়স্থ উত্তম শূত্র রাঁধিক! সতীব পুত্র 
রামরুষ্ দাস বিরচন ॥৪1 


অন্ধকের পরাছব 
ঘোষ! ॥ 


শিব বল রে ভাই রাম বল মুখে। 
অবশ্ঠ যাইব কাল দুখে আর সুখে ॥ 


পয়ার ॥ 


অন্ধক করিল তবে যাত্রার আরম্ত। 
ভৃগু ক্ুহগ্ড ধায় জন্ভ কুজস্ত ॥ 
পাক বিপাক আইল ছয় মহারথী। 
ঘত দৈত্য দানব হইল তার পাখী ॥ 
ব্যাল্লিশ বাঁজন। বাজে নান! বর্ণে বাণ! । 
হত্তী অশ্ব রথ পত্তি চতুরঙ্গ সেন । 
পদব্রজে অদন্ধক চলিল৷ যুদ্ধসাজে । 
সহজ্েক শৃ্জ যেন দেখি গিরিরাজে ॥ 
সহত্র মুকুটে তার মস্তক উজ্জ্বল 
সহুম্রেক হম্য শাল পেয়াল সরল ॥ 
৩২ 


পর্বত আকার দৈত্য বলে মহাব্ল। 
পদভরে ধরণী করেন টলটল ॥ 

মন্ত্রসিদ্ধি লক্ষণ দেখিয়া দেবখবি। 

চলিল! অমরাবতী অন্ধকে সম্ভাষি ॥ 
বাস্থদেব বামন বৈকুঞ্ বলরাম । 

বামদেব বিরূপাক্ষ বিশ্বনাথ নাম ॥ 
নাচিয়া গাহিয়। মুনি চলিল! আনন্দে । 
অন্ধক পাঁগল হইল মন্দারের গন্ধে ॥ 
অব্যাহতগতি দৈত্য চলে শুন্যপথে । 
মুহর্তেকে উত্তরিল মন্দর পর্বতে ॥ 
মন্দার সন্তান আদি ষত সুরবৃক্ষ । 
অন্ধকে দেখিয়। সভে হৈল! অস্তরীক্ষ ॥ 
অন্ধক শুনিল ঘত নারদের মুখে । 
দেবপুষ্প নাহি কোন লক্ষণ ন। দেখে ॥ 
অন্ধক মন্দর প্রতি করিল আহ্বান। 
অতিথ দেখিয়! গিরি হেল! মৃত্তিমান্‌ | 
দৈত্য বলে মন্দর তোমারে আমি জানি। 
স্থরবৃক্ষ যত আছে মোরে দেহ আনি ॥ 
আশ্চর্য পুষ্পের জ্যোতি অপূর্ব্ব সৌরভ । 
বৃক্ষ সঙ্গে পুষ্প দেহ রাখিয়া গৌরব ॥ 
আমারে দেখিয়। তৃমি লুকাইংল উদ্যান । 
অব্ধান হও পাছে পাবে অপমান ॥ 
উপাড়িব তোমা এই নিজ বাহুবলে । 
গুণ্ডা করি পেলাইব সাগরের জলে ॥ 
অন্ধক রুধিলে রক্ষা করি কার বাপে । 

এ বাক্য বলিতে ক্রোধে কলেবর কাপে ॥ 
দৈত্যের বিক্রম দেখি মন্দর পর্বত । 
অস্তর্ধান হৈলা বুঝি অন্ধকের মদ ॥ 
শিবের চরণে গিয়া লইল শরণ। 

অন্ধক ভাঙ্গিল যত বন উপবন ॥ 
পালাইয়। গেল গিনি মোরে দিয়! দেখ! । 
ইন্দ্র পূর্ব্বে কাটিয়াছে সভাকার পাখা ॥ 


২৫১ 


আমি আঙি তোমারে করিব লাগ্তামুণ্া 
এ বাক্য বলিয়া! মহাশৈলে করে গুণ্ডা ॥ 
বড় বড় শৃঙ্গ ভাঙ্গি পাড়ে হাতটানে। 
পড়িল অনেক দৈত্য তাহার চাপনে ॥ 
কেহ প্রাণে মরে কেহ হয় বৌচা খোড়। 
দুই সহত্র হাথে ধরে পর্বতের গোঁড়া ॥ 
সমুদ্রমথনকালে দেবত1 অস্থরে । 

ছুই সৈম্তে না পারিল যাহা চালিবারে ॥ 
ছেনক পর্বত করে তুলিতে প্রয়াস। 

না জানে আপন বল নিকট বিনাশ। 
টানাটানি করিয়! হইল বড় শ্রাস্তি। 
সহন্মেক করে লয় টাঙ্তি শুল খস্ভি। 
সহস্রেক করে লয় মুষল মুদগর। 

খণ্ড খণ্ড করে কাটি রত্বের শিখর ॥ 
এত উপভ্রব যদি করিল অন্ধক। 

ধাইল প্রমথ যত শিবের রক্ষক ॥ 
নন্দীশ্বর ভীমনাথ অগ্নিবেতাল। 

ভীষণ ভৈরব হইল ক্রোধে সাততাল ॥ 
অপিতাঙ্গ পাওুনাথ আইল চণ্ডেশ্বর | 
পিংহমুখ ব্যান্রমুখ দুম্মুথ ছুষ্ষর ॥ 

শৃল শক্তি খট্টারক ত্রিশূল খষ্রাঙ্গ। 
মুদগর কুষাঁর শর সারহ্ রথাঙ্গ ॥ 
অস্ত্রশস্ত্র লৈয়। সেনা প্রবেশিল রণে। 
দাবানল যেন গ্রবেশিল শুষ্ক বনে ॥ 
আপুনি দেখিল নন্দি ভূত রূহুণ্ডে। 
দোহাতিয়। বাড়ি মারে রূহুণ্ডের মুণ্ডে ॥ 


শিবায়ন 


মহাশন্ব করে দৈত্য মাথা গেল ফাটি। 
নিদাঘ সময়ে ষেন ফাটিল কর্কটা। 
রূহুণ্ড পড়িল ভণ্ড ধায় তুগড মেলি। 
অগ্নিষেতাল মুখে অগ্নি দিল জালি। 
অসিতাঙ্গ আলিয়া মারিল লৌহ্দণু। 
পাঁজর ভাঙ্গিল মুণ্ড হৈল খণ্ড খণ্ড। 
কুজন্ের সঙ্গে যুদ্ধ করে ভীমনাথ। 
পতনে পাইয়৷ তাঁর ধরে ছুই হাত॥ 
অস্তরীক্ষে ফিরাইয়! মাবিল আছাড়। 
পাথরে ঠেকিয়! তার চূর্ণ হৈল হাড় ॥ 
ভাইয়ের মরণ দেখি জন্ত মহাঁবলী। 
ভীমনাথ সহিত পাতিল কীলাকীলি ॥ 
ভীষণ দেখিয়া! বুকে মারিলেক শূল। 
মৃচ্ছিত হইল জন্ত কান্দে দৈত্যকুল॥ 
পাক বিপাক আইল ছুই সহোদর। 
ছুই জনে ধরে পাও্নাথ চণ্ডেশ্বর ॥ 

ছুই বীরে ছু'হাকার মুচড়িল ঘাড়। 
ইহ] দেখি দৈত্যসেন! বন্দিল বিরাড ॥ 
পালাইয়া গেল সৈন্য সমুদ্রের পার। 
একক অর্ধকে সভে করেন প্রহার ॥ 
প্রমথের 'প্রাহুর্তাব দেখি দৈত্যপতি। 
বিস্মিত হইল! নাহি দ্বিতীয় সংহতি | 
অস্তরীক্ষ হেল দৈত্য ছাড়িয়! পর্বত। 
বিজয়ী হইল যুদ্ধে যতেক প্রমথ ॥ 
রামকৃষ্ণ দাস রচে পুরাণ প্রমাণ । 
কাশীখণ্ড মতে শুন শুক্র উপাখ্যান 8৫8 


পালা সাঙ্গ ॥ 


দৈত্যগণের অত্যাচার 


অন্ধকবধোপাখ্যান 


শক্রের শরণ 
পাহিডা রাগ ॥ 


ধিক্‌ থিক্‌ বীরপনা পড়িল সকল সেনা 
প্রাণমাত্র আছে অবশেষ | 

পু্প আমি ন। পাইল জ্ঞাতি গোত্রে নিপাতিল 
কোন্‌ লাজে যাব নিজদেশ ॥ 

কুজস্ত জন্তের শোকে গেল দৈত্য শুক্রলোকে 
যথা বসি আছেন উশন]। 

প্রণাম করিয়া আগে অভয় শরণ মাগে 
দেখি কাব্যে হইল করুণ] ॥১॥ 
শুক্র তারে করেন জিজ্ঞাসা । 

অঙ্গে দেখি অস্মঘাত অন্ক্ষণ রক্তপাত 
কি কারণে হৈল এই দশ] ॥ঞ। 

দৈত্য বলে শুন গু মাগিতে মন্দার তরু 
আইলাঙ মন্দার পর্বতে । 

এই মাত্র অপরাধ শিবের সঙেতে বাদ 
যুদ্ধ জয় করিল প্রমথে॥ 

ব্র্থ হেল যত দত পড়িল কুজস্ত জন্ত 
ভূগড রহ আদি বীর। 

পড়িল বিপাক পাক আমি আঁইলাড নাক 
বাচাইয়। আপন শরীর ॥২। 

শুনিল জনক মুখে পূর্ববেতে অনেক দুঃখে 
পাইলে বিছ্যা মৃতসপ্তীবনী | 

মন্ত্র পরীক্ষার কাল উপস্থিত হৈল ভাল 
কৃপা কর প্রমথেরে জিনি ॥ 

হইয়! দৈত্যের অংশ রাখ যজমানবংশ 
বিকাইসছ তোমার চরণে। 

তোমারে করিয়া স্বামী সপুত্র বাদ্ধবে আমি 
দিবারাত্র থাকিব সেবনে ॥৩। 


১৫১ 
লোচনেতে অশ্রবৃষঠি চাহে সকাতর দৃষ্টি 
ব্যথিত হইল। দৈতাগুর। 
নিজস্থান হৈতে উলি আইলা সমরশ্থলি 
ভার্গব দৈত্যের কল্পতরু । 
ঠকল সন্ধ্/ আচমন মন্ত্র করি আবর্তন 
দৈত্যগণে নাঁম ধরি ডাকে । 
রামকৃ্জ দাস ভাষে নিজ্্রা ভঙ্গ হেন বাসে 


উঠিল সভেই একে একে 18১1 


দৈত্যগণের অভ্যাচার 
ঘোষা ॥ 


ভাই, ভাবিয়। ভবানীকাস্ত ভবসিন্ধু তর । 
ভরমে ভাপিয়। বুল ভেল। নাহি ধর ॥ 


পয়ার ॥ 


চতুরঙ্গ সেনা উঠে অন্ শত্্র মাজে । 
নানাবর্ণে বাণ! উড়ে নান] বাদ্য বাজে ॥ 
কন্ধকাটা মাঝ। মরা £ঁটা বৌচা খোড়া। 
যেই অঙ্গ যাহার তাহাতে লাগে জোড়া ॥ 
অন্ধক মন্দরে বেড়ে করিয়া স২খাট। 
কোপে দৈত্যকুল ধায় ডাকে মার কাট ॥ 
আশ্চর্ধ্য দেখিয়। নন্দি স্বরে শিব শিব। 
যুদ্ধহত যত দৈত্য হইল সজীব 

শুক্রের রজতরথ করে ঝক্‌ ঝকৃ। 

শুরুবর্ণে বাণ! উড়ে মণ্ডুক বাহক ॥ 
প্রমথগণের নাহি সংগ্রামের ভয়। 
সিংহনাদ পুরে ঘন ডাকে কত্র জম ॥ 
নান! অস্ত্রশস্ত্রে যুঝে ষত পারিষদ। 
কোটি কোটি অস্থবে প্রমথ করে বধ ॥ 
পুনর্ধবার জীএ তারা নাহি টুটে মেন! । 
শোণিতের নদী বহে তাহে উঠে ফেনা ॥ 


৫২ 


সপ্ত রাত্রি যুদ্ধ কৈল নন্দি সেনাপতি । 
যত মরে তত জীএ জ্জিনি কার শক্তি ॥ 
কহিতে শুক্রের এই কুচক্র মন্ত্রণা। 
শিবসভা গেল! নন্দি বাখি দিয়! থান] ॥ 
রত্বসিংহাসনে প্রভূ দিয়াছেন বার। 
অষ্টাঙ্গ প্রণতি নন্দি কৈল তিন বার ॥ 
গঙ্গ! গৌরী কুমার গণেশ নাগরাজ। 
চন্দ্র সুর্ধ্য অগ্নি লৈয়! হবরের সমাজ ॥ 
কহছিতে লাগিল৷ নন্দি সভা বিচ্যযানে। 
সপ্ত রাত্রি যুদ্ধ প্রভু পুষ্পের কারণে । 
অন্ধক মন্দরে আসি কৈল উপত্রব। 
দেখিয়! কুষিল যত প্রমথ ভৈরব ॥ 
যুদ্ধেতে করিল বধ ষত দৈত্যকুলে। 
পুনর্বার জীএ দৈত্য শুক্রের কারণে । 
মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা করি আবর্তন। 
যাহার নামেতে ডাকে উঠে সেই জন ॥ 
রক্তে নদী বহে মাত্র নাহি মুণ্ড কন্ধ। 
কাক চিল উঠে ক্ষেত্রে বড়ই ছুর্গন্ধ ॥ 
অস্থর ন]। মরে প্রমথের নাহি শাস্তি। 
যত যুদ্ধ করি তাহে লাভ মাত্র শ্রান্তি ॥ 
এত নিবেদন যদি কৈল নন্দীশ্বর | 
শুক্রের চরিত্র শুনি হাসিল। শঙ্কর ॥ 
শুনিঞএ] কুমার জিজ্ঞাপিলা জোড়পাঁণি। 
ভার্গব পাইল কোথ। মুতসজীবনী ॥ 


ম্বত-সভীবনী 


প্রভূ বলে খন আছিলা দাক্ষায়ণী। 
সহন্ম বৎসর শুক্র হইয়াছিল মুনি ॥ 
বারাণশীক্ষেত্রে লিঙ্গ করিয়া স্থাপন । 
শুক্রেশ্বর নাম লিঙ্গ ঘোষে সর্বজন ॥ 
সহম্ম কমল দিয়। পৃজিতা প্রভাতে । 
মধ্যান্ছে সহম্র সংখ্যা শ্রীফলের পাতে ॥ 


শিবায়ন 


সন্ধ্যাকালে সহন্রেক শুরু করবীর। 
ত্রিসদ্ধযা পৃজিয়া দিতা গন্ধ মাল্য ক্ষীর ॥ 
রত্বময় অলঙ্কার বিবিধ নৈবেছ্যে। 

ধূপ দীপ দিয়! তুষ্ট করে গালবাদ্টে ॥ 
মধু দি ক্ষীর নীর ত্বৃতে ইক্ষ্রসে । 
অভিষেক করে লিঙে স্বর্ণকলসে ॥ 
কনককদম্ব আর মলিকার দাম। 
নিশিযোগে দিয়! করে শতেক প্রণাম ॥ 
শতরুদ্রী পাঠ করে মহামন্ত্র জপে। 

বশ হইলাঙ আমি ভার্গবের তপে ॥ 
পঞ্চ সহন্্র সম সমান প্রত্যহ । 
দোখয়া একাস্ত ভক্তি কৈল অন্গগ্রহ ধ 
সেই লিঙ্গ হৈতে তেজোময় কলেবরে। 
সতীর সহিত দেখ! দিলাঙ সত্তবরে ॥ 
ধ্যানগম্য রূপ দেখি ভৃগুর নন্দন। 
শরীর পুলক হইল সজল নয়ন ॥ 

জয় বিশ্বনাথ জয় শশাঙ্কাশখর । 

জয় উমাধব ভব জয় গঙ্গাধর ॥ 

করিয়া অনেক স্তুতি জুড়ি ছুই পাণি। 
প্রার্থনা করিলা বিদ্যা ম্বৃতসপ্তীবনী ॥ 
ভার্গবেরে তবে আমি করিল উত্তর । 
এই বর ছাড়ি তুমি মাঁগ অন্য বর ॥ 

এই বিদ্া না পাইল ব্রহ্মা নারায়ণ। 
অন্যেরে দিবাবে নহে শুন তপোধন ॥ 
চিতে ক্ষমা নাহি জপ করে অনুক্ষণ। 
বন ধৃম পান নিত্য করে অনশন ॥ 
সিদ্ধ পীঠে সাঙ্গ কৈল মন্ত্র পুরশ্চরণ। 
ভক্ত দেখি দক্ষকন্যা করিল সাধন ॥ 
মহাবিদ্য1 দিলা দেবীর অন্থবোধে । 
গুরুর দক্ষিণ! খণ শুক্র এই শোধে ॥ 
কপা করি তারে আমি দিল এই দীক্ষা । 
আমাতে আমার বিষ্কা করিল! পরীক্ষা ॥ 


দৈত্যপরাভব 


নন্দি তৃমি শীত্র আন ভার্গবেরে ধরি । 
কত কাল তারে আমি উদরস্থ করি ॥ 
রামু দাস বচে গীত শিবায়ন। 

ভক্ত সেবকে দয়! কর ভ্রিলোচন ॥২। 


শুক্রের পরাভব 


পঠমপ্ররী রাগ ॥ 


শুন পুত্র কহি নন্দি ভার্গবে করিয়। বন্দী 
আন গিয়া আমার গোচরে। 

গরুড় সমান উড়ি  দৈত্যের সৈন্যেতে পড়ি 
শুক্র লৈয়। উঠাবে অন্বরে | 

যেন বাজ সয়চানে লাবকশাবক আনে 
সেইরূপে আনিবে ভার্গবে। 

দৈত্য যদি আইসে এথ পাছে আছে তার কথা 
অন্ধক বধিব মহাহবে ॥১॥ 

ভাই রে, পাইয়া পশুপতির আদেশ । 

সেই আজ্ঞ৷ শিরে বন্দি মাঁলসাট মারে নন্দি 
দৈত্যসৈন্যে করিল প্রবেশ ॥ফ্র॥ 

ধরিয়। শুক্রের কেশে 
আকাশেতে করিল গমন। 

দেখিয়] দৈত্যের ঠাট সতে ডাকে হান কাঁট 
অস্ত্রশস্ত্র করে বরিষণ ॥ 

কার হন্তে করবাল কেহ করে শরজাল 
ভিন্দিপাল মুষল মুদগরে | 

নান! অস্ত্র প্রহরণে বেড়িল অস্ুরগণে 
নন্দি মুখে অনল উদগরে 1২। 

সেই অগ্নি শুন্তে জোড়ে যত অস্ত্র শহ্ব পোড়ে 
দৈত্য দহে সবলবাহনে । 

নন্দি নিঃসরিল দুর প্রবেশিলা শিবপুর 
দৈত্য নব রহিল গগনে ॥ 


ছুই হস্ত বাদ্ধি পাশে 


২৫৩ 


নন্দি বলে অবধাঁন কর প্রভু তগবান 
এই কবি বিশ্বামঘাতকী। 

বসন ভূষণ ব্যন্ত উর্ধশ্বাস বন্ধ হস্ত 
দেখি শুক্রে শঙ্কর কৌতুকী ॥৩। 

হাসি অষ্ট অট্রহাস ভার্গবে করিল গ্রাস 
হাহাকার করে দৈতাগণ। 

কদলী অমৃত পান গিলে যেন বলবান্‌ 
রুত্রলীল। দেখে সর্বজন ॥ 

অন্ধক না ছাড়ে দর্পদ গর্জে ষেনকাল সর্প 
জ্ঞাতি গোত্রে করিছে আশ্বাস। 

শ্রীকৃষ্ণ রায়ের স্থৃত কবিতা রসেতে ক্রুত 
রচে গীত রাম দাস ॥81৩। 


দৈত্যপরাভব 
ঘোষ ॥ 


ভাই কি লইয়া যাইব ঘরে কানাঞ্চি হারাইয়।। 
সভেই মরিব এই দহে ঝাপ দিয়া ॥ 


পয়ার ॥ 


শুক্রের সংহার দেখি অন্ধক সক্রোধ| 
ডাক দিয় বলে শুন যত দৈত্য যোধ। 
কুলপুরোহিত শুক্র ভূগুর নন্দন | 

মাহা হৈতে সবে ভাই পাইলে জীবন ॥ 
তাহার বিপত্য সবে দেখ কোন্‌ লাজে। 
যুদ্ধে ক্ষেম! দিয়া আর জীবে কোন্‌ কাজে । 
সকল দৈত্যের গুরু বিপ্রের তিলক ।- 
শিবের আহার হৈলা৷ আমার মূলক ॥ 
ধিক ধিক আমার জীবন নিরর্থক । - 
গুরু উদ্ধাৰিলু যর্দি তবে সে অন্ধক ॥ 
ধোগে মহাযোগী শুক্র নাহিক মরণ। 
প্রাণ উপেক্ষিয়া সবে কর আজি রণ। 


২৫৪. শিঘায়ন 


শিবের প্রতাঁপে কেহ না করে সাহস। 
ছুই পদ আগুয়ায় পাছুয়ায় পদ দশ ॥ 
সহুত্র বদনে দৈত্য ডাকে মহাভাঁক। 
কহিরে আগুআও জন্ভ কুজন্ত বিপাঁক ॥ 
তৃপ্ত রূহ কথা পাক সেনাপতি । 
দৈত্যকুলে তূমি সব রাঁখিলে অধ্যাতি | 
ষারহ প্রমথগণে তেজ অনুরোধ । 
নন্দিকে ধরিলে পাই ভার্গবের শোঁধ ॥ 
এ সব বচনে বাড়ে দৈত্যের সাহস। 
বিশ্ৃতি হইল! সভে শিবের সাধবস ॥ 
প্রমথগণেবে দৈত্য বিদ্ধে তীক্ষ বাণে। 
সহ সহমত বাণ মারে একো জনে ॥ 
লোমসংখ্য। শরে যত প্রমথ জর্জর | 
বিক্রমে অন্ধক ডাকি বলে ধর ধর ॥ 
পাইল! বড়ই লজ্জা যত সেনাপতি । 
ভীমনাথ অসিতাঙ্গ ধায় উগ্রমতি ॥ 
অগ্নিবেতাল চগ্ডেশ্বর পারিষদ । 

যুদ্ধ করি কোটি কোটি দৈত্য কৈল বধ ॥ 
অন্ধকের দেহে কারে অস্ত্র নাহি কাটে । 
শক্তিশেল জাঠা তার দেহে নাহি ফুটে ॥ 
শাল পেয়াল গাছ লয় ভূতগণ। 

অন্ধক উপরে যেন পুষ্প বরিষণ ॥ 

অস্ত্র শস্ত্ে ঠেকাঠেকি শুনি ঝনঝনি । 
পাথরে পাথরে যেন অশনির ধ্বনি ॥ 
মন্্যুদ্ধ করে কেহ শুনি মালসাট। 
মহাকলরব হৈল যুঝে ছুই ঠাট ॥ 

বার টঙ্গি থাকিয়া দেখেন মহেশ্বর । 
প্রভূ বলেন নন্দি তুমি চলহ সত্বর । 
তোম! বিনে পারিষদগণ অনায়ক । 
তোমার সহায় ষড়ানন বিনায়ক ॥ 

তিন জনে শীন্ব যাও করিবারে রণ। 
অনায়াসে বধ কর যত দৈত্যগণ ॥ 


কাতর হইয়! ঘে ব। রণে দেই পৃষ্ঠ । 
তাহার দিগেতে কেহ না করিহ্‌ দৃষ্ট ॥ 
তোষা সভাকার বধ্য না হয় অন্ধক। 
রক্ষা করি রহ তিনে আপন কটক ॥ 
বৃুষে চড়ি আমি এই আমি পাছে পাছে। 
মুহূর্তেক মাত্র আযু অবশেষ আছে ॥ 
প্রভুর আজ্ঞায় চলে দেবসেনাপতি । 
দেবতা তেত্রিশ কোটি তাহার সংহতি ॥ 
শীখ বিশ।খ আর আগম নিগম। 
কাতিকের পারিধদ কািকের সম ॥ 
ময়ূর কুট আরোহণ করি চলে । 
সুর্যের সমান তেজ কবচ কুগুলে ॥ 
চলিল! গণেশ একদস্ত মস্থাকায়। 
মৃত্তিমান্‌ ষত বিদ্ন তার সঙ্গে যায় ॥ 
বীভৎস আকার কারে! কান্ধে নাহি মুণ্ড। 
কারে] হস্ত পদ নাহি দেখি গণ্ড শুণ্ড ॥ 
একপদ দ্বিপদ কেহ ব চতুষ্পদ । 
একনেত্র ত্রিনেত্র যতেক পারিষদ ॥ 
হেরখের গণ চলে বেঠিত হেরম্বে। 
নন্দি সোমনন্দি দুছে চলে অবিলম্বে ॥ 
একাদশ রুত্র আর যতেক প্রমথে। 
পর্বত না সহে ভার চলে শুস্তপথে ॥ 
এরাবতে চটিয়া আইল পুরন্দর । 
মহিষের পৃষ্ঠে যম বেষ্টিত কিন্কর ॥ 
বরুণ আইলা রথে সঙ্গে ধাদোগণ। 
উনপঞ্চাশত অগ্নি দ্বাদশ তপন ॥ 

অষ্ট বস্থ আর উনপথাশ পবন । 
নৈধ'তি আইলা সঙ্গে নিশাচরগণ ॥ 
নক্ষত্রলোকের সঙ্গে রথে নিশাকর । 
মল মেষের পৃষ্ঠে শূল শক্তিধন্ঃ 
মহাগিংহ আরোহণ করি বুধগ্রহ। 
আইলা দৈত্যের সঙ্গে কন্ধি্ঠপবিগ্রহ ॥ 


শঙ্ধকবধধ 


সথরাচাধ্য হংসধ্বজ রথের উপয়ে। 
গুক্রের বিপাক শুনি কৌতুক অন্তরে । 
গৃপ্রবাহনে শনৈশ্চর অধোমুখে। 
আইলা সমরতূমি অন্ধক সম্মুখে ॥ 
একদৃষ্টে শনি তারে করে নিরীক্ষণ । 
তথাপি ন1 হয় সেই দৈত্যের মরণ । 
বরিষাকালেতে যেন মেঘের উদয় । 
তেনরূপ চতুদ্দিকে দেখি দৈত্যময় | 
রুষিয়া! কুমার বধ করে দৈত্যগণে। 


খঙ্ছো কন্ধ কাটে কারো কারে মাঝা হানে । 


বাণেতে বিদ্ধিয়! দৈত্য করেন জর্জর । 
হাড় গুণ্ডা কৈল মারি মুষল মুদগর ॥ 
যেই দিকে মহাশেল মারে শক্তিশেলি। 
শত শত দৈত্য ভেদে গাথে যেন হালি । 
রুধিল৷ গণেশ তারে ঘন চালে শুগ্ড। 
বড় বড় দ্বেত্যের ছিগ্ডিয়া পেলে মুণ্ড। 
পাশেতে বাদ্ধিয়া কারো বুকে দেই দত্ত। 
মহারথী সকলে গণেশ কৈল অস্ত | 

নন্দি সোমনন্দি আর যতেক প্রমথ । 

হয় হস্তী হানে ভাঙ্গে অস্থরের রথ ॥ 
অস্থুরের রক্রে রাগ! হইল মন্দর। 

স্থানে স্থানে বহে নদী রক্তের নিঝব ॥ 
পালাইল যত সেনা ছিল অবশেষ । 

অস্ত্র শস্ত্র পেলি ধায় নাহি বান্ধে কেশ॥ 
রণজয় করি নন্দি করে সিংহনাদ। 
অন্ধক বিক্রম করে অন্তরে বিঘাদ ॥ 
সেনানী পাড়িয়! নন্দি কর অহমিকা। 
প্রমথগণের যম আমি আছি একা ॥ 

দুই সহম্র হন্তে যুদ্ধ করে দৈত্যপতি। 
চতুভিতে কুত্রসেন। বেঢ়ে শীঘ্রগতি ॥ 
কুমার আসিয়! তাবে মারে শেলপাট। 
কারে। অস্ত্র তার দেহে নাহি করে কাট ॥ 


২৪৫ 


গণেশেষ দস্ত তার দেহে নাহি ফুটে । 
দেখিয়া তাহারে মহেন্দ্রের বল টুটে। 
নন্দি দোহাতিয়া গদ1 ভাঙ্গে তার পৃষ্টে। 
এক মাথ! ফিরাইয়! চাহে কোপদৃষ্টে 
বারটঙ্গি হইতে হুর দেখেন সমর। 
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবের কির ॥ 
ব্ধকথা কাশীথণ্ডে নাহিক বিস্তার | 
হরিবংশমতে গাই শুন পুনর্ববার 8 


অন্ধকবধ 


অন্ধক মন্দর তঙ্জে প্রমখগণেরে গঞ্জে 
থাক থাক না কর প্রতাপ। 

কারয়। বাহিনী ক্ষয় মনেতে মানিল জয় 
এখনে জানিব বীরদাপ ॥ 

না! হৈ আমি তারকাক্ষ বিদছ্যুন্নালী কমলাক্ষ 
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু। 

দেবগণ সিদ্ধ সাধ্য কারো! আমি নহি বধ্য 
অক্ষয় অব্যয় এই বপু 1১1 

নন্দি হে, তুমি রক্ষা করিবে মন্দর | 


যুদ্ধ কর যাঁর বরে তাহারে রাখিয়! ঘরে 
শিশু লৈয়া করহ সমর ॥ঞ 

বুঝিল তোমার বল লইব পাতালতল 
মন্দর পর্বত এই ক্ষণে। 

রাখিব কাহার শক্তি নিঃসরিল এই উদ্ভি 
প্রভূ তাহা শুনিল শ্রবণে ॥ 

কৈলাস সদৃশ বৃষ আরোহণ করি ঈশ 
পঞ্চবক্ত, নেত্র পঞ্চদশে। 

যেন অনলের ছটা উর্দমূখে যায় জট! 


দরশন দিলা এই বেশে ॥১1 
মহাদেব কোটি সুর্য সমান প্রকাশ। 
অর্ধ চন্দ্র শোভে ভাল দেখিয়! ঘাক্ষাৎ কাল 
দৈত্যপতি ছাড়িল] নিঃশ্বাস |ঞ। 


২৫৬ 
দশ বাহ্‌ সুবিশাল হৃদয়ে কপালমাল 
নান! অস্ত্রশস্ত্র পাণিতলে। 
বুষের গঞ্জন শুনি সন্বর্ত মেঘের ধ্বনি 


হয় যেন প্রলয়ের কালে ॥ 

বিরিঞ্ষি হইলা মু আদিত্য আনিল শ্গিগ্ধ 
উষ্ণ হুইল তুষারকিরণ। 

পৃথিবী না সহে ভর চিত্তে জানি মহেশ্বর 
শূন্যে ভর করিল] তখন ॥৩। 


মহেশ্বর অন্ধকেরে হানিল৷ ব্রিশুল । 
নির্ধাত গর্জনে যায় সহস্র উলুক1 প্রায় 
জয় জয় দেই দেবকুল ॥ঞ। 
বাজিল দৈত্যের বুকে উগরে সহস্র মুখে 
পঞ্চ প্রাণ সহিত শোণিত। 
অন্ধকের কন্ধ পড়ে দ্বাদশ যোজন আড়ে 
দিগে জোড়ে যোজন অসিত ॥ 
অ্রিশূলে জন্মিল শিখ কালানল তুল্য দেখি 
দৈত্যদেহ করিল দাহন। 
মৃচ্ছা ভঙ্গ সপ্ত থষি পদ্মযোনি তথ। আসি 
চতুম্মুখে করিল স্তবন ॥৪॥ 
নাচে যত গ্রহ দিকৃপাল। 
জয় মহারুত্র বলি পদে দিয়] পুটাঞ্জলি 
গালবাছ্যে সভে ধরে তাল ॥প॥ 


দুন্দুভি মদ কাড়া. ডিগ্ডিম ঝঝরা পড় 
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে নিরন্তর । 

গন্ধবর্ব পুরুষ নারী বিষ্ভাধর বিষ্যাঁধরী 
নাচে গায় কিন্রী কির | 

নান! যন্ত্র লৈয়া যস্ত্রী তার ঘোর মধ্য তস্ত্ী 
চাট করি বাজায় কৌতুকে। 

করতাল মন্দিরায় করি এক সমবায় 


করিল! সরবাব পিনাকে ॥৫॥ 


শিবায়ন 


জয় জয় দেবকন্তাগণ কুতৃহলী । 

দেখি অন্ধকের পাত সভে দিল নাকে হাত 
সাধুবাদে দেই ছুলাহুলী 1ঞ। 

সম্ত্রীক দেবভাকুল নাচে তুলি বাহুমূল 
তৌধ্ান্রিকে শঙ্কর কৌতুকী । 

প্রণিপাত দণ্ডব্ৎ করে ইন্দ্র শতে শত 
জয় বিশ্বনাথ শবে ডাকি ॥ 

কুন্থম বরিষে ঘন অনুকূল সমীরণ 
জ্যোতির্গণ প্রকাশে গগনে । 

শীতল হইল স্থষ্টি খণ্তিল যতেক খাটি 
বিকশিল কুন্থমকাননে ॥৬॥ 
শিবছুর্গ! দু'হার চরণে । 

কায়স্থ কাশ্তপ গোত্র * যশশন্দ্রের পৌত্র 
রামকৃষ্ণ দাস বিরচনে ॥ধা৫॥ 


শুক্রের শিবন্ততি 
পয়ার ॥ 


শুক্র উপাখ্যান কথা আছে অবশেষ। 
যাহার শ্রবণে হরে পুত্রজন্য ক্লেশ ॥ 
প্রজাবৃদ্ধি ধর্মলাভ মহাপাঁপ খণ্ডে। 
রুদ্রের মাহাত্মা এই শুনি কাশীখণ্ডে ॥ 
অন্ধক নিপাত হৈল হরিষ দেবতা । 
নৈরাশ্) হইল দৈত্য গেল থা তথ! ॥ 
দৈত্য দানবের আর নাহি প্রাছুর্তাব। 
দেব গন্ধর্ধের বড় বাড়িল প্রভাব ॥ 
শ্তক্রের বিয়োগে দৈত্য দানব ছুঃখিত। 
বাণ বলে নষ্ট হৈল কুলপুরোহিত ॥ 
জীবহীন দেহ যেন তেন দৈত্যকুল। 
স্বামিহীন নারী যেন গন্ধহীন ফুল ॥ 
বৃত্তিহীন গৃহস্থের যেন নাহি বল। 
আস্থাহীন ব্রতী যেন নাহি পায় ফল ॥ 


শুক্রের শিবস্তুতি ২৫৭ 


তেনরূপ শুক্র বিনে দৈত্যের জীবন। 
কে করিব আর অহরের স্বস্তযয়ন ॥ 
শিবের প্রমথ সঙ্গে আরপ্ভিল বাদ। 
আপন। আপনি গুরু করিল প্রমাদ ॥ 
এইরূপে দৈত্যবংশ করয়ে শোচন। 
গৌরী সঙ্গে মন্দরে আঁছেন ত্রিলোঁচন ॥ 
তাহার উদরে শুক্র দেখিল ব্রন্ধাণ্ড। 
ত্রিতবৃবন ভ্রমেন গাহিয়। দেবকাঁণড ॥ 
যোগে মহাযষোগী কাব্য শঙ্করের শিত্য। 
দেখিল তথায় মনে যত ছিল দৃষ্ঠ ॥ 
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা তথা আছেন মন্ধ্য।য়। 
সপ্ত খষি তপ করে অলকনন্দায় ॥ 
বৈকুণ্ে পুরুষোত্বম সঙ্গে লক্ষ্মী বাণী। 
অমরাবতীতে ইন্দ্র সহিত ইন্দ্রাণী | 
দিগে দিগে দিকৃপাল শৃন্যে চন্দ্র সুর্য । 
বৃত্তি আচরে মর্ভলোক বে তুর্ঘয ॥ 
শুক্রের অজ্ঞান দৌষ দুর হইল তথা। 
শতেক বৎমর গেলে স্থৃতি হইল কথা ॥ 
লোমাঞ্চিত শরীর লোচনে বহে নীর। 
গদ্গদ্ বচন চিত্তে ভক্তি কৈল স্থির ॥ 
অষ্টমৃত্তি স্তব তথ! করিলা ভার্গব। 
নমন্তে ঈশানমৃত্তি স্ধ্য অবয়ব ॥ 
তোমার প্রকাশে নাশ যায় অদ্ধকার। 
লোকচস্ষুরূপে তুমি পালহ সংসার ॥ 
নমো নমো মহাদেব অম্বতের নিধি। 
পীযুষে করহ তুষ্ট গোধন ওষধি। 
লোকের জীবাতু হেতু শস্য হয় স্বাছু। 
চন্দ্ররূপে তুমি ত্রিভুবনের জীবাতু॥ 
নমস্তে পবনরূপে তুমি প্রাণপতি। 
উগ্র নাম ধর অধ উর্দধ সদাগতি ॥ 
পানীয় পবিত্র হয় তোমার পরশে । 
আপনি স্থগন্ধি বহু লোকের হরিষে ॥ 


নমো নমো! জলরূপ জীবের জীবন। 
পান অবগাহনেতে করুহ পালন ॥ 
মজ্জন করিয়া! লোকে করহ পবিস্তর। 
ভবরূপে তুমি যত চরাচরমিত্র ॥ 
নমন্তে সর্বত্র সর্ববলোকে তুমি ভূমি। 
স্থাবর জঙ্গম যত ধরিয়াছ তুমি 

কে বলিতে পারে প্রভূ তোমার মহিমা । 
নানামতে অপরাধ তুমি কর ক্ষমা ॥ 
নমো নমো কুদ্বরূপে তুমি যে হুতাশ। 
ক্ষুধারূপে লোকের শরীরে কর বাস ॥ 
বাঁড়বরূপেতে পিয় পয়োময় হবি। 
জন্ম মৃত্যু অবধি অগ্নিরে সভে সেবি ॥ 
নমন্তে আকাশরূপে তুমি ভীমনাম। 
অক্ষয় অব্যয় তুমি সদানন্বধাম ॥ 
অস্তরে বাহিরে নিরস্তর অবস্থিতি। 
সপ্ত মৃদ্তি বন্দিলু অষ্টম পশুপতি ॥ 
বিশ্বনাথ বিশ্বমুণ্তি দেব ত্রিপুরারি। 
উত্তমাঙ্গে গঙ্গাধর বাম অঙ্গে নারী ॥ 
বিষুঃ অংশে বলীবর্দ তোমার বাহন। 
প্রলয়ে সংহার তুমি করহ দাহন ॥ 
পূনর্বার সবজিতে না হয় পরিশ্রম। 
তুমি যত প্রজাপতি তুমি কাঁল যম | 
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি লয় ভরভঙ্গে । 
এই বিশ্ব নিবসে তোমার অস্তরঙ্গে ॥ 
কে মুগ বরাক কি বা জানিব মহত্ব। 
ক্ষেম অপরাধ কর প্রসাদ পুত্রত্ব ॥ 
এত স্তরতি কৈল যদি ভূগুর নন্দন । 
তবে তাহ! প্রতি তুষ্ট হৈল। ত্রিলোচন ॥ 
জঠর ভিতরে শুক্র জপে মহামন্ত্র। 
হেন কালে দেখে এক স্থচি সম রজ্জ ॥ 
সেই পথে শুক্র গ্রহ করিল পয়ান। 
নির্গত হইল। শঙ্করের বিদ্যমান ॥ 


৫৮ 


গুক্রে দেখি হাসিয়। বলেন মহারুত্র। 
আজি হৈতে তুমি হেলে গুরসজ পুত্র ॥ 
এত দিন বরপুত্র আছিল! ভার্গব। 
এখন হইলে আমার শবীরসম্ভব | 
শুক্রপথে নির্গত হুইল শুক্ররূপ। 
তেকারণে শুক্র নাম হৈল প্রচদ্রেপ ॥ 
এই বিষ্ভা যদি তোমায় রহিবে স্মরণ । 
অস্থর কারণে না করিহু আবর্তন ॥ 
আত্মরক্ষা করিয়। থাকহ দিব্যলোকে । 
তোমার রমণী ব্রতী হইল! পতিশোকে ॥ 
নিজস্থানে শীঘ্র তুমি করহ গমন। 
জ্যোতিশ্চক্রে গ্রহরূপে করহ ভ্রমণ ॥ 
তোমার উদয়ে যেই করে পুণ্যকর্শম । 
শরীর বৈরুজ্য সেই লভে তাহে ধর্ম ॥ 
দীক্ষা ব্রত বিবাহ প্রতিষ্ঠ। আর ত্যাগ । 
তুমি অন্ত গেলে ব্যর্থ হয় যত যাগ॥ 
এই বর পাইয়৷ বিদায় হইল কবি। 
শঙ্কর সেবিয়! শুক্র দীঞ্ধ করে দিবি ॥ 
ভক্তিভরে করে যেই শঙ্করে প্রণতি। 
ত্রিজগতে নাহি হয় কাহার বিস্তৃতি ॥ 
্রহ্া বিষণ ইন্দ্র আদি ঘত দিগীশ্বর। 
নব গ্রহ সিদ্ধ সাধ্য তুষিত ভাম্বর ॥ 
শিবের সেবায় সভে পাইল বিষয় । 
সভাকার কল্পতরু প্রতু মৃত্যু্যয় ॥ 
শতেক বৎসর ক্রীড়া করেন মন্দরে। 
চলিল। সপরিবারে কৈলাসশিখরে ॥ 
রামরুঞ্ণ দাস গায় শিবশক্তি সার। 
কাশীখণ্ডমতে এই রচিল পয়ার ।৬ 


শিবায়ন 


শিবের আদেশ 
স্ছহই বাগ॥ 


বুবিয়া গৌরীর মতি কাণীপুরে পশুপতি 
সত্যযুগে কৈল রাজপাট । 

তরুতলে রত্ববেদী দীঘি সরোবর নদী 
হাটকনিশ্মিত যত ঘাট ॥ 

আদেশ করিল! ব্রহ্ধ নিশ্মাইল। বিশ্বকর্মা] 
কৈলাস সদৃশ দিব্য পুরী । 

বারটঙ্গি ভব্রাসন নগবে দেবতাগণ 
নিবাঁদ করিল সারি সারি ॥১/ 

শিব শিব, বারামে বসিল। বিশ্বনাথ । 

্রন্মা বিষণ পুরন্দর স্থরাস্থর বিদ্যাধর 
ধরণী লোঁটাইয়া প্রণিপাঁত ॥ঞ। 

উজ্জল শিবের মৃদ্তি অন্থিক! সমীপবর্তী 
চাহিতে কাহার নাহি শক্তি । 

কৃপায় পার্বতীপতি চাহিল1 বিষ প্রতি 
বুঝিয়া চিত্তের দৃঢ় ভক্তি ॥ 

করে ধরি নারায়ণে বসাইল। অর্ধাসনে 
ব্রদ্মারে বসিতে দিলা আজ্ঞ। ৷ 

চাহিয়! চক্ষুর কোণে সম্বোধিয়া দেবগণে 
চন্দ্র সূর্য্য যার যেই সংজ্ঞা ॥২| 

যত গ্রহ দিকৃপাল বার মাস ছয় কাল 
সভে কর বারাণসী বাস। 

প্রভূর আদেশ শুনি যত সিদ্ধ সাধ্য মুনি 
সভাকার অস্তবে উল্লাস ॥ 

একত্র হুইয়! জুটি দেবতা তেত্রিশ কোঁটি 
প্রভাতে প্রতুর পদ সেবে। 

মধ্যান্কে মনুষ্য পৃজে অপরাহু কালে ভে 
ভূত প্রেত বাঁক্ষপ ভৈরবে ॥৩ 

লোকাচারে কপানিধি দেবমানে শতাবধি 
বৎসর ভুঙ্িলা রাজভোগ । 


দেখিয়! ভৈরব বিত্ত 


হিমালয়ের কাশী গমন ২৫১ 


পার্বতী সন্তোষ চিত্ত 
স্মরণ হইল! সাংখ্যযোগ ৭ 


হিমালয়ের কাঈী গমন 
ঘোষা ॥ বারাঁড়ি ॥ 


প্রাণনাথ আমি অন্থরূপ কি তোমার । 
তুমি দয় করি বল আপনার ॥ 


পয়ার ॥ 


চিরকাল আছে প্রভু বারাণসীবাসে। 
দেখিতে হেমস্ত খু আইল! কৈলাসে। 
সভাশালা শুন্য দেখি শুন্য রত্বালয়। 
হরগৌরী না দেখিয়া! গিরির বিস্ময় ॥ 
মন্দর পর্বতে গেল! শিবের উদ্দেশে । 
গদ্ধমাদনের শৃঙ্গ চাহিল৷ বিশেষে ॥ 
উমা ন] দেখিয়। চিন্তাকুল হিমবান্‌। 
নিবঙিয়] পর্বত আইল নিজস্থান ॥ 
মেনকারে আসিয়। করিল অনুযোগ । 
তোমার কারণে এই ভূঙ্ি তাপভোগ ॥ 
জননী হইয়া বিএ কহিলে নিষ্ঠুর । 
জামাত৷ ছুহিত এই হেতু গেল! দূর ॥ 
ত্রিদেবার মধ্যে বড় দিল পঞ্চমুখ । 
সেবকে সম্পদ্‌ দিয়! আঁপুনি ভিক্ষুক ॥ 
কিরূপে বঞ্চেন দুর্গ দরিত্রের বাষে। 
নাহি জানি ভোলানাথ আছে কোন্‌ দেশে॥ 
স্বামীর বচন শুনি রাণী অশ্রমুখী। 
ঝাঁণীর ক্রন্দনে বনে কান্দে মগ পাখী॥ 
রাণী বলে গিরিরাজ শুনি লোকমুখে । 
কানীপুরে বিশ্বনাথ আছেন কৌতুকে ॥ 
রঙ্গত কাঞ্চন লহ হীরা নীলা মণি। 
তমর কমর পাট পরিবার ভূনি ॥ 


গ্বত মধু দধি লহ কলসী কলসী। 
শকটে ভরিয়া শস্য লও রাশি বাঁশি ॥ 
কস্তরী চন্দন লহ শুরু চামর। 

ঝিএর উদ্দেশে শীদ্র চল গিরিবর ॥ 
শুনিঞা। মেনার বাক্য হিমালয় শিরি। 
সহন্্র শকট সাজি চলে কাশীপুরী ॥ 
উত্তরিল গিরিরাজ ক্ষেত্রের নিকটে। 
দেখিল! কাশীর শোভ1 বরণার তটে | 
স্বর্ণের রথ সব স্বর্ণের চাকা। 
স্বর্ণকলসে উড়ে নেতের পতাক৷ ॥ 
স্বর্ণের ঘর ছার স্বর্ণের চাল । 
প্রাচীর স্থ্বর্ণময় তোরণ প্রবাল ॥ 
রত্বের গবাক্ষ নিশ্মাইল অস্তঃপুরে । 
বিরলে বসিলে যথি দৃষ্ট হয় দুরে ॥ 
জ্যোতির্য় মু্তি যত নরনারীগণ। 
পাটনেত পরিধান রত্বের ভূষণ ॥ 
দেবত। মনুষ্য কি বা লখিতে না৷ পারি । 
উর্বশী সমান দেখি নগরে নাগরী ॥ 
সন্ন্যাসী কাপড়ি যেন দেখি সপ্ত খষি। 
সকল দেবতাময় বারাণলীবাপী ॥ 
শিবের এশ্বর্ধ্য গিরি দেখিয়া নয়নে । 
আপনারে অজ্ঞান করিয়! জানে মনে ॥ 
শিবের মায়ায় কোন্‌ জন হয় স্থির। 
চিদানন্দময় সেই শিবের শরীর ॥ 
ঘাহারে সেবন করে অণিমাদি পিদ্ধি। 
দরিদ্র বলিয়া তারে করি অল্পবুদ্ধি ॥ 
যত ধন দেখিল কাশীর পাশুকুড়ে । 
তত ধন যক্ষের ভাগারে নাহি জুড়ে ॥ 
যত ধন রত্ু দেখি নগরের চালে । 
তত ধন নাহি দেখি অষ্ট কুলাচলে ॥ 
লক্জায় ন৷ গেল! গিরি নগর ভিতর । 
স্থাপিল। বৃত্বের লিঙ্গ নাম বদ্বেশবর ॥ 


২৬৩ শিবায়ন 
সেই লিঙ্গ পূজ! করি ছিল1 এক রাত্রি। মেনার সাক্ষাতে গিয়! গ্রশংসে বিশেষে ॥ 
প্রভাতে আইল তথ। ঘত দেবধাত্রী ॥ দেবতায় মন্তুষ্থে হেল একত্রে বাস। 
গুপ্তভাবে সেই সব দেবতার সাথে। ব্রহ্মার লাধনে হর চলিল। কৈলাস। 
দেখিলেন গিরি হৈমবতী বিশ্বনাথে ॥ কাশী পঞ্চকোশী সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র । 
লজ্জায় ঝিয়েরে না করিল। পরিচয় । গুগ্তভাবে আছে যথা ত্রিপুর ত্রিনেত্র ॥ 
আইল আপন বাসে বাঙ্গ। হিমালয় ॥ কবিচন্দ্রবিবচিত গীত শিবায়ন । 
এইরূপে সদাশিব কাশীপুরে বৈসে। ভক্ত নায়কে রুপ] কর পঞ্চানন ॥৮| 

পালা সাল ॥ 


পরশুবাম ও রাবণের উপাখ্যান 


মাতৃহত্যা 


ভৃগতবংশে জমদশ্রি ক্রোধেতে সাক্ষাৎ অগ্নি 
ত্রহ্মণ্যেতে ব্রহ্মার সমান। 
কামধেছ ভার ঘরে আছয়ে ব্রহ্মার বরে 
নিত্য মুনি করে যজ্ঞ দান ॥ 
কার্তবীধ্য মহারাজ চন্দ্রবংশে মহাতেজা 
বর দিল দত্তাত্রেয় মুনি। 
বৃপতি সহম্র করে সহন্্র আঘুধ ধরে 
ভ্রমে সব দ্িকৃপাল জিনি ॥ 
ভাই রে, ত্রীসিত হইল সুরগণ। 
ব্রন্ধারে করিয়া আগে দেবতা গন্ধব্ধ নাঁগে 
বিষ্ুরে করিল! নিবেদন ॥ঞ 
তুষ্ট হৈল৷ চক্রধর দিল অভিমত বর 
অবতার করি নিজ অংশে । 
অঞ্জুনে করিব ক্ষয় তোমরা না কর ভয় 
বীব্ষ ন! রাখিব ক্ষেত্রিবংশে ॥ 
গেলা সভে নিজ স্থান জমদগ্নি পুণ্যবাঁন্‌ 
তপস্যা করিল পুগ্রকামে। 


রেণুকা মুনির নারী তাহার গর্ভেতে হবি 
অবতীর্ণ হেল রাঁম নামে 1২॥ 
মুনির তনয় পঞ্চ জন । 

সভার কনিষ্ঠ বাঁম ভৃগু ভক্ত গুণধাম 
দেখিয়া! সন্তোষ তপোধন ॥ঞ্র 

ফল মূল আহরণে গেল৷ ভাই পঞ্চ জনে 
রেণুকা করিতে গেলা আন । 

সেই নশ্মদার জলে চিত্ররথ রাজ! খেলে 
নারীগণে করে চুম্বদান ॥ 

দেখিম্। তাহার ক্রীড়া রেণুকা পাইল ব্রীভ। 
কামজ্বরে হইল! অস্থির । 

পুলকিত কলেবর উষ্ণ শ্বান নিরস্তর 
শিথিলিত হইল শরীর ॥৩। 
রেণুকা আইলা নিজবাঁসে। 

জানেন আপন স্বামী সর্বভূত অস্তরধ্যামী 
কম্প তার হইল তরানে ॥ঞা 

মুনি বলে তুমি সতী পর পুরুষের প্রতি 
মতি তোর কল্লিল কেমনে । 

পঞ্চ বালকের মাতা তবে হইল কাষচিত। 
কি বা আর করিতা যৌবনে ॥ 


পরশুরামের তপন্য। 


তুমি সব পাগীক্বসী স্ত্রী জাতি অবিশ্বাসী 
ব্যর্থ নছে যেদের বচন। 

না! আসিয় মোর পাশে প্রবেশ না হইয় বাসে 
ধিক ধিক তোমার জীবন 184 
কোপে মুনি অগ্নি হেন জলে। 

আইল! তথা চারি শিশু রুমণ্থান্‌ স্থষেণ বন্ধ 
বিশ্বীবন্থ আইল] হেন কালে | 

মুনি আল্ঞ। দিল ঝট মায়ের মন্তক কাট 
মায়ে হৈতে মহাগুরু পিতা । 

শুনিএা নির উক্তি চারি ভাই করি যুক্তি 
মাতৃদ্েহে হৈল এক ভিতা ॥ 

বড়ই নির্দয় বাপ তা সভারে দিল শাপ 
পশ্ড পক্ষ হৈল চারি জন। 

রাম আইল হেন কালে মুনি আজ্ঞ৷ দিল তাঁরে 
মাতৃমুণ্ড করহ ছেদন ॥61 
রাঁম পরশু লইয়া শীন্্র হতে । 

চিত্তে না গণিল ব্যথা কাটিয়া মায়ের মাথা 
রাখে লৈয়! বাপের সাক্ষাতে ॥ 

দেখিয়া বাপের ভক্তি অসম সাহস শক্তি 
সম্তোষ হইলা জমদগ্ি। 

রাম দাগ্ডাইয়া আছে মুনি তারে বর যাঁচে 
নির্বাণ হইল যেন অগ্নি ॥ 

রাঁম বলে শুন বাপা যদি মোরে হৈল কৃপা 
অকপটে কর বর দান। 

মোরে যেন নহে পাপ খখ্ডিৰ ভাইয়ের শাপ 
জননী পাইব পুনঃ প্রাণ ॥৬। 

বাপ] ছে, আমারে করহু চিরজীবী । 

যত অপমান কথা বিশ্বৃতি হইব মাতা 

রচে গীত রামরুষ্চ কবি 1ঞ1১1 


১ 


পরশুর়ামের তপন্তা 


পয়ার ॥ 


বাম বলে বাপা ষদি কৈলে অন্থকম্পা। 
পাচ বর দিবে মোরে তুমি মহাতপা ॥ 
মুনি বলে তপ আমি করিল ছুফর। 
সেই পুণ্যবলে তৃষ্ধি হইবে অমর | 
তোমার ভক্তিতে মোর ক্রোধ হইল সাম্য । 
আশীর্বাদ কৈল সিদ্ধ হইবেক কাম্য ॥ 
এই বাক্য মুনির মুখেতে হইল উক্ত। 
চারি ভাই আইল হইয়৷ শাপমুজ ॥ 
রেগুকার কন্ধ মুণ্ড করিল একজ্র। 
প্রোক্ষণ করিল লৈয়া কুশের ত্্রিপজ্ধ ॥ 
কর্ণেতে জপিয়! মন্ত্র দিলেন হস্কার। 
দেখিয়া বাপের তেজ রাম চমৎকার ॥ 
উঠিয়া বসিল! জমদগ্নির ত্রাহ্ধণী | 
নিদ্রা হৈতে উঠে হেন মনে অন্গমানি ॥ 
করিতে লাগিল! গৃহপরিচর্্যা কর্ম ॥ 
বর দানে মুনি ক্ষয় কৈল পূর্ববধর্ম | 
স্ামেরে কহিল বৎস ভজ তুমি স্থাণু। 
কর্ণেতে দিলেন তাঁর পঞ্চাক্ষর মন ॥ 
এই মন্ত্র জপ কর বসিয়া কৈলাসে । 
মন্ত্রসিদ্ধি হইলে ভেটিবে কীত্তিবাসে ॥ 
বাপের আজ্জায় বাম গেলা তপোবনে। 
পুজা জপ করেন আছেন অনশনে ॥ 
কৃষ্ণা চতুর্দশী আর রবিসংক্রমণে । 
বিষ্টি ব্যতিপাঁত অর্ক অষ্টমীর দিনে ॥ 
অভিষেক করি গঙ্গোদক ফলোদকে। 
বেদমন্ত্র পড়ি রুদ্র জয় শব্দে ডাকে ॥ 
অখণ্ড শ্রীফলপত্র শ্খণ্ডের রসে । 
মন্লিকার মাল! দেন রজনী দিবসে ॥ 


৮১৬০৯ 


কমল সহত্রপত্র শ্বেত করবীর। 

শ্বেত অর্ক পুষ্পমাল! দেখিতে রুচির ॥ 
কনকবাঁলুকালিজ করিয়] নির্মাণ । 
পুম্পে শোভা করিয়া শিবের নাম গান ॥ 
হর স্মরহর ত্রিপুরারি ভ্রিলোচন। 
আদিদেব মহাদেব রুদ্র পঞ্চানন ॥ 
অঙ্গতঙ্গে নৃত্য করি দেই হাততালি । 
জটাধর আপুনি বিভূতি অক্ষমালী ॥ 
এইরূপে সেবা করে দ্বাদশ বৎসর । 
বিমানে আইসেন ওথ৷ পার্বতী শহ্বর ॥ 
দেখিঅ! রামের প্রতি হইল করুণ] । 
পার্বতী বলেন কেন দেখি অন্তমনা ॥ 
শঙ্কর বলেন শুন নগেন্দ্রনন্দিনি। 
তপস্তা। করেন বিষুঅংশে রাঁম মুনি ॥ 
পথেতে ইহারে আমি হইব প্রত্যক্ষ । 
পার্বতী আমার বাম অঙ্গ কর লক্ষ্য ॥ 
উর্ধবাহু করি রাঁম হয় দগ্ডতবত। 

হেন কালে দেখে দিব্য তেজোময় রথ ॥ 
হইল হরের মৃি চক্ষ্র গোচর। 

সজল নয়ন পুলকিত কলেবর ॥ 

শিব বলিলেন রাম মাগ তুমি বর । 
তোমারে হইলাঙ আমি সন্তোষ অস্তর ॥ 
রাম বলে অস্ত্রবিচ্যা করাইবে শিক্ষা । 
দৈত্য দানবের যুদ্ধে করিব পরীক্ষা ॥ 
পূর্বে পিতা আমারে দিলেন এই বর। 
শিবের শিশ্কত্ব পাবে হইবে অমর ॥ 

এই সে কারণে তোম। কৰি আরাধন । 
প্রসন্ন হইল চক্ষু দেখিল চরণ ॥ 
তোমারে জানিতে প্রভূ মোর কি বা শক্তি। 
ফলোদয় হইল যত কৈল পিতৃভক্তি ॥ 
প্রভু বলে বাম তৃমি চাহ অস্ত্রবিদ্া। 
তপস্যা করহ সান্গ যোগে হও লিঙ্ক ॥ 


শিবায়ন 


নিষ্পাপ হইয়। তুমি শিখ যুদ্ধশাশ্ম । 
এই বিদ্যা! ধরিতে সংপ্রাতি নহ পানর ॥ 
অক্ষম জনেবে বিষ্ভা করেন দাহুন। 
যোগবিদ্া দিলা তারে দেব পঞ্চানন । 
প্রভু অস্তর্ধান হিল! বাম যোগ সাধে। 
দ্বাদশ বৎসর ক্ষুধা তৃষা! নাহি বাধে ॥ 
তপস্যা করিল রাম ভ্রয়োদশ অন্দে। 
দিনে উর্ধাবাহু ভ্রমে নিশি উর্ধাপদে ॥ 
চতুর্দশ বৎসরে যজ্েতে হৈল ব্রতী । 
হোমে পূর্ণ দিয় মন্ত্র জপে ভূগুপতি ॥ 
এতরুদ্্রী পাঠ করি দেবীসুক্ত জপে। 
বশ হইল হর গৌরী ভার্গবেব তপে ॥ 
সাক্ষাত হইল? ছ'হে দিলা পুত্রবর । 
সঙ্গেতে থাকেন রাম শিষ্য সহচর ॥ 
অস্ত্রবিদ্তা তীহারে দিলেন মহেশ্বর ৷ 
একদিন আইলা রাম আপনার ঘর ॥ 
দেখিয়। সস্তোষ জমদগ্রি মুনিবর। 
প্রণমিঞা বাঁপেরে কহিল বৃত্তাস্তর ॥ 
শুনি আনন্দিত হল মুনি তপোধন। 
শুন২ ভক্তগণ অপূর্ব কথন ॥ 

ইন্দ্র আসি তাহারে করিল সম্ভাষণ। 
প্রবল হইল দৈত্য করহ দমন ॥ 
ইন্দ্রের সহায় তি'হো। করিয়! সমর । 
বধিল দানব দৈত্য অস্থৃর বিশ্যর ॥ 
যুদ্বহত যত দৈত্য জন্মিল ভূতলে । 
জীবন লইয়। কথে। প্রবেশে পাতালে ॥ 
বিজয়ী হইল! রাম দৈত্যের বিবাদে । 
দেবগণ পুষ্পবৃষ্ি করে সাধুবাদে ॥ 

যেই জন শুনে এই রামের চরিত্র । 
আয়ু বৃদ্ধি হয় তার শরীর পবিব্র ॥ 
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবের মঙ্গল। 
গুনিলে ভক্তের হয় কামন। সফল ॥১। 


কামধেনুর বস হরণ 


জমির আশ্রমে কার্বী্্যারজুন 


ধানশী রাগ ॥ 


একদিন মৃগয়ায় কার্তবীর্ধ্যাঙ্জন যায় 
সে তার চতুরঙ্গ সেন|। 

নৃপতি আপন রথে অস্ত্রশস্ত্র ধরে হাতে 
আগে পাছে ব্যাল্লিশ বাজন] ॥ 

ছাঁড়ি জন পুর দেশ বনে হৈলা পরবেশ 
শ্রাস্তি হৈল করিয়া মৃুগয়!। 

মুনির আশ্রমে বীর সসৈম্তে হইল স্থির 
পাইয়! বটপকটীর ছায়া ॥১। 
আশ্রমে ব্রাহ্মণী একাকিনী। 

জমদগ্রি নাহি বাসে সৈন্য সঙ্গে পবিহাসে 
আতিথ্য মাগিল নৃপমণি ॥ধ। 

রেণুক। ধেন্র ঠাঞ্রি। প্রার্থনা করিয়া চাই 
পাইয়! রত্বের সিংহাসন। 

দেবতার অনুকল্প দিলা চন্দ্রাতপ তল্প 
রাজযোগ্য কাঁঞ্নভাজন ॥ 

পঞ্ামৃত পঞ্চ গব্য দিলা যত ভক্ষ্য দ্রব্য 
নীর পাত্র ওদন ব্যঞ্জন। 

কপ্পুর তান্থল মাল! কুমকুম চন্দন দিল! 
অবশেষ বসন ভূষণ ॥২॥ 

নৃপতি পাইল প্রীত হিতে হৈল বিপবীত 
শুনিলেন ধেনুর মহিম|। 

যাঁত্রাকালে ধাওয়াধাই আলুয়াইতে যাঁয় গাই 
ত্রাক্মণী বলেন কর ক্ষম। ॥ 

তুমি রাজ দগ্ডকর্তা সহন্্র জনের ভর্তা 
ব্রা্মণে গোধন কর দান। 

আমি ভূমি নাহি চষি অকিঞ্চন বনবাসী 
না কর আমার অপমান ॥৩| 

চন্দ্রবংশে মহীপাল পিতৃতুল্য সর্বকাল 
ঘর করি তোমার আশ্রয়ে । 


২৬৩ 


গাই মাত্র আছে ভাড়া পবিত্র করিয়৷ পাড়। 
স্থান মাজ্জি ইহার গোময়ে ॥ 

ত্রাক্মণহিৎসাঁয় পাঁপ পরিণামে মনস্তাপ 
নির্শজ্জ হইয়া বলি বাপা। 

পতি পুত্র নাহি গেহে রামকৃষ্ণ দাদ কহে 
অনাথ দেখিয়া কর রুপ] ॥91১। 


কামধেনুর বগুস হরণ 
পয়ার ॥ 


ব্রাহ্মণীর কথা রাজা শুনেন শ্রবণে। 

” গাই আনিবারে আজ্ঞা! দিল দূতগণে ॥ 
রেণুক। ধেনগর কাছে করেন বোদন। 
প্রসব হৈল! গাবী রৌন্র সেনাগণ ॥ 
সন্নাহ টোপর অস্ত্র শস্র যুদ্ধসাজে | 
রথের উপরে কেহ কেহ মত্ত গজে ॥ 
কেহ তুরঙ্গমে কেহ মহিষের পৃষ্টে। 
বৃষভ গর্দিভে কেহ কেহ উঠে উটে ॥ 
কেহ পদত্রজে ধায় ডাকে মার মার। 
প্রথমে রাজার দূতে করিল প্রহার ॥ 
দূতের ছুর্গাতি দেখি কার্তবীর্ষ্যার্জুন। 
ক্ষেম] না হইল ক্রোধ করিয়া দ্বিগুণ ॥ 
পুষ্পোগ্ান কন্দ মূল বন উপবন। 
হস্তী রথ পদাতিকে করিল মর্দন ॥ 
হইল বডই যুদ্ধ সেই ছুই দলে। 
প্রবল ধেনুর সেনা সমুদ্র উথলে ॥ 
নৃপতির সেনায় অক্ষত নাহি অঙ্গ। 
কাতর হইঅ। সভে বরণে দিলা ভঙ্গ ॥ 
কবচে আচ্ছাদে রাজা আপনার তন্থ। 
এককালে টানে বীর পাচ শত ধন ॥ 
শরেতে ছাইল জমদগ্ির আশ্রম। 
দেবীসেনাগণ বেড়ে করিয়। বিক্রম। | 


২৬৪ শিবায়ন 


সহ্থিতে না পারি রাজ! অস্ত্রের প্রহার । অজ্জনে দেখিয়া রাষ ম্মরেন অিনেন্ত্। 
অন্তরে মানিল আপনারে সে ধিকার ॥ ্যায়যুদ্ধ করিবারে চলে কুরুক্ষেত্র ॥ 
দেখল গাবীর বৎস নর্মদার কূলে। হইল বড়ই রণ সেই ছুই বীরে। 
বাছুর ধরিয়] রাজ। নিজ রথে তোলে ॥ না বাজে রাজার বাঁণ রামের শরীরে ॥ 
টসন্ সঙ্গে কার্তবীরধ্য করিল প্রয়াণ। কোপেতে করেন রাম পরশু প্রহার । 
দেবীসেনাগণ এথা হৈল অস্তর্ধান ॥ শত হস্ত তাহার কাটিল একেবার ॥ 
বারে বারে হস্ত যদি হইল নির্দ,ল। 
জমদগ্ি বধ ূ ধাইল অজ্জুন রাজা মুখে করি শুল ॥ 
আশ্রমে আইল! জমদগ্রি তপোধন। মন্তক তাহার রাম কাটিল কুঠারে। 
আইল! পরশুরাম ভাই পঞ্চ জন ॥ কবন্ধ পড়িল মহী কম্পমান ভরে ॥ 
দুর হৈতে শুনি বাম গোধনের হামি। পূর্বেব মনস্তাপ দিয়াছিল। পুরন্দরে । 
রুখিরে কর্দিম হইয়াছে সেই ভূমি ॥ বিমানে ধরিয়াছিল! না পাইয়! অন্বরে ॥ 
বন রক্তে রাঙ্গ। হৈল ছিটা গাছে পাতে। সেই মনোছহখ পরিশোধের কারণে । 
যুহ্স্থলী কন্ধ মুণ্ড দেখেন সাক্ষাতে ॥ শচী সঙ্গে পুরন্দর আছেন বিমানে ॥ 
দুরে হৈতে মায়ের শুনিল উচ্চ স্বর । করিল কুক্ুমবৃষ্টি রামের উপরি । 
মায়ের রোদনে রামের বিদরে অন্তর ॥ বত্স লৈয়। গেল রাম আপনার পুরী ॥ 
জিজ্ঞাসা কত্িল! রাম যুদ্ধবিবরণ । বৎস পাইয়া সন্তোষ হইল হোমধেনু। 
শুনিল! জননীমুখে বসের হরণ ॥ পানাএ পিয়ায় স্তন সেহে লিহে তনু ॥ 
মহারুদ্র স্মরণ করিয়া ভূগুপতি। রেণুক] বলেন আজি আমি বীরমাত।। 
কুঠার করিয়া করে চলে শীঘ্রগতি ॥ তোম। পুত্রে পুত্রবতী করিল বিধাঁত1 ॥ 
ঘাগডাইল রাজার আসিয়। সিংহদ্বারে। বূজনী প্রভাতে রাম গেল। শিবালয় । 
সম্বাদ কহিয়া পাঠাইল প্রতিহারে ॥ ্তায়যুদ্ধ জানি মুনি আছেন নির্ভয় ॥ 
তুমি রাজচক্রবস্তাী আমি ব্রদ্ষচারী । আর চারি পুত্র গেল! বন বিচারিতে। 
ভূমি নাহি কবি রাঁজকর নাহি ধরি ॥ অজ্জনের পুত্রগণ আইল আচম্বিতে ॥ 
আনিলে আমার বস কোন্‌ অপরাধে । সন্ধ্যা করে জমদগ্রি বসিয়া আমনে। 
ত্রাঙ্মণের বৎস দেহ কাধ্য নাহি বাদে ॥ রাজপুত্রগণ আসি ছাইলেক বাণে ॥ 
বিনক়ধচনে যি না ছাড় বাছুর । আশেপাশে বুকে পিঠে চোখ চোখ শর | 
যুদ্ধ কর মোর সঙ্গে যদি হও শুর ॥ রক্তে বাঙ্গ। হেল মুনি ঘায়েতে জঞ্জর ॥ 
এই বাক্য দ্বারপাল জানাইল রাজায়। বাম রাম শব করি তেজিল জীবন । 
বিখির নির্বন্ধ তাহা খণ্ডন না যায় ॥ রাজপুত্রগণ গেলা আপন ভবন ॥ 
. অস্ত্র শন্ত্র লৈয়া পাজ। হইল বাছির। রেণুকা রোদন করে লৈয়৷ মৃতদেহ । 


স্হম্রেক বাহু তার 'ছুর্জয় শরীর ! হেন কালে রাম আসি প্রবেশিল। গেহ ॥ 


পরুরামের প্রতিভা 


বাপের বিপাক মৃত্যু দেখিয়। ভার্গব। 
স্মরণ করিল সদাশিব ভব্য ভব ॥ 
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন। 
ভক্ত সেবকে দয়! কর ভ্রিলোচন ॥২। 


পরশুরামের প্রতিজ্ঞা 
পাহিড়া বাগ॥ 


এই ছিল কর্শনুত্রে বিদ্যমান পঞ্চ পুতে 
অপমৃত্যে হইল! যরণ। 

ন! দেখিল ম্বত্যুকালে প্রাণ দিলা শরজালে 
জন্মাবধি রাখিলে স্মরণ ॥ 

আমি মূর্থ অল্পবুদ্ধি কার্ভবী্ধ্যার্জনে বধি 
শত্রুপক্ষে করিল বিশ্বাস। 

কুমার হুইয়! কুদ্ধ করিয়! অন্তায় যুদ্ধ 
বৃদ্ধ বাপে করিল বিনাশ ॥১॥ 

মাতা গ, তোমার সাক্ষাতে এই পণ। 

বধিয়। কুমাববর্গ তাতেরে লইব স্বর্গ 
শত্ররক্তে করিয়! তর্পণ ॥ঞ&| 

চন্দরনুর্ধ্যকুলে যত জন্মিব অস্থর মত্ত 
ব্রাঙ্ষণ গোধন ধশ্ম হিংসে । 

তবে মুর হও রাম ন! থুইব বীর নাম 
চন্দ্র সুধ্য দুহাকার বংশে । 

নিক্ষেত্রি কবিয় ক্ষিতি কারাগারে গর্ভবতী 
রাখিয়া! করিমু বংশলোপ । 

শূন্ত ঘরে পাইয়া বাপে বিদ্ধিলেক মৃগরূপে 
নাহি জানে ভার্গবের কোপ ॥২। 

পতিত্রতা তুমি মাতা ন1 হুইয় সহমত! 
দেখ তুমি পুত্রের পৌরুষ। 

ষবতিত্ব ধন্মেতে সতী মুক্ত করে নিজ পতি 
আস্তে পায় আপন পুরুষ । 
৩৪ 


২৬৫ 
বচন অমৃতবৃষ্ট বেদ পুরাণের দুষ্ট 
সাস্তাইয়া আপন জননী । 
ফুকরিয় কান্দে রাম বিধি মোরে হৈল বা 
পুতরদোষে প্রাণ দিল মুনি ॥৩। 

আমি বড় কুলাধম দর্পেতে হইল ভ্রম 
সর্পের শাবকে হইল ঘ্বশা। 

বিধব! হইল মাতা মর্েতে পাইল ব্যখ! 
ধিক্‌ ধিক মোর বীরপণ] ॥ 

নম্মদার তটে চিত! রচিয়! আনিল পিত। 


অগ্নিকার্ধ্য কল পঞ্চ জনে। 

নিমন্্রিয়া জ্ঞাতি গোত্রে শুচি ছৈল তিন রাজে 
শ্রাদ্ধ কৈল বিধির বিধানে ॥৪॥ 

পঞ্চম দিবসে গেলা শহ্গরের সভাশালা 
রত্বশিলা কৈলাসশিখরে। 

হর গৌরী ভন্রাসনে গজানন ষড়াননে 
ছুই ভাই আছে জোড়করে ॥ 

নারদ সঙ্গীতরসে 'প্রভুর মহিমা ঘোষে 
বলাইয়। বল্পকীর তারে। 

পিনাকেতে পশুপতি আপুনি পুরেন শ্রুতি 
ধ্বনি যেন ভ্রমর গুঞরে 16। 

হেন কালে ভৃগুপতি ক্ষিতি লোটাইয়! নতি 
নিবেদন কৈল নিজ দুঃখ । 

ভক্তের কাতর কথা শুনিঞা পাইল বাথা 
প্রসন্ন হইল পক্মুখ ॥ 

হইব কামনা সিদ্ধি আমারে জনকবুদ্ধি 
করিয়া বিস্াত হও শোক । 

যাঁও তুমি নিজ বাসে রামক্ণ' দাস ভাষে 
ভার্গব আইল। মর্তলোক ॥৬/৩॥ 


উহার 


২৬৬ 


পৃথিবী নিক্ষত্রিয়করণ 
ঘোষা। 


শিব শঙ্কর হে হ্থম্দর গঙ্গাধর ॥ 
ভবসমুদ্্র তরণে নৌক1 হর হর ॥ 
পয়ার॥ 


শিবের প্রসাদে রাম জ্রেলোক)বিজয়ী | 
জপ করে ভ্রিলোৌচন হয়্যা শুদ্ধ চট ॥ 
প্রতিজ্ঞা করিয়| রাম সেই ফুরুক্ষেত্রে । 
যুদ্ধেতে বধিল যত অজ্জুনের পুত্রে ॥ 
বধিল তাহার ষত সহায় রাঁজন্যে 
ক্ষেত্রি বিনে রাম অস্ত্র নাহি ধরে অন্টে ॥ 
স্বস্তে করিল রাম পিতৃশত্র বধ । 
কুরুক্ষেত্রে করিল রক্তের পঞ্চ হ্রদ ॥ 
কেশেতে করিল কুশ কর্পরেতে কুশী । 
রক্তের তর্পণে মুনি হৈলা ম্বর্গবাঁসী ॥ 
বাপের উদ্ধার করি আবরস্তিল1 যজ্ঞ। 
যজ্ঞে পূর্ণা দিল শেমে রাম সময়জ্ঞ ॥ 
রামের পৌকরুষ বাড়ে বহেশের রূপ । 
কশ্যপেরে দান দিল মহী সপ্রদ্থীপা ॥ 
এট্রূপে কালে কালে একবিংশ বার। 
যুদ্ধেতে করির রাম ক্ষেত্রির সংহার ॥ 
দ্বীপ স্বীপাস্তরে রাম করেন বিক্রমা। 
সমুদ্র অবধি পৃথিবীর চতুঃসীম! ॥ 
শ্রবগে স্তনেন যথ। ক্ষেত্রির প্রশ্রয়। 
বাম তখ। গিয়া বেন অকালে প্রলয় ॥ 
, অক্ষৌহিণী বাহিনী পৃতন। অনীকিনী। 
এক রাম ভ্রমে চতুরঙ্গ চমু জিনি। 
ক্ষেত্রির রুধিরে পৃর্থী করিয়া পদ্ছিল]। 
পিতৃপুণ্োে উত্সগিয়। কশ্ঠপেরে দিল ॥ 
তেকারণে হৈল নাম ধরার কাশ্ুপী। 
ুষ্টেব দমনকর্তী রাঁম বিষুঃধপী ॥ 


মহেজ পর্বতে দাম করিল! নিবাস । 
করেন শিৰ্র.৫সবা। আষিয়া' ক্ৈজাস ॥ 


রাবণের বরল।ভ 


লঙ্কার রাবণ ধত রাক্ষসের রাজা । 
কৈলাসে আসিয়৷ নিত্য করে শিবপুজ! ॥ 
আপনার হন্যে আপনার মুণ্ড কাটে । 
শিবের কপায় তার আর মুণ্ড উঠে ॥ 

দশ মুণ্ড বিশ হত্তে নাচে অঙ্গভঙ্গে । 

স্তব পাঠ করে প্রণিপাত অষ্ট অঙ্গে ॥ 
রাবণে সন্তষ্ট হর দেখি দৃঢ় 'ক্তি। 
ট্রেলোক্য জিনিতে পারে দিল হেন শক্তি ॥ 
দিগ্বিজয়ী হল শঙ্করের বরে। 

বড়ই মত্ত] তার জম্মিল অন্তরে ॥ 

চিত্তে জানে আমি শঙ্করের প্রিয় দাস। 
একদিন সেইরূপে আইলা কৈলাস ॥ 

হর গৌরী আছেন বসিয়। বরাসনে। 
পারিষদ নারদ আছেন বিদ্যমানে ॥ 
আছেন পরশুরাম তুর্বাসা দেবল। 
আছেন গণেশ ষভানন মহাবল ॥ 

হেন কালে আইল লঙ্কার অধিপতি । 
সব্য অপসব্য প্রদক্ষিণ নরপতি ॥ 

বিশ হস্ত দশ মুণ্ড সব করে নাঁটে। 

স্তব্ধ সভাখণ্ড রাবণের স্ততিপাঠে ॥ 
নিবেদন করে শিবে চিতে নাহি শঙ্ক1। 
মোরে কপ কর যর্দি চল তবে লঙ্কা ॥ 
রাঁবণের ব্চনে হাপেন কীত্িবাস। 

প্রভু বলে আমি কভু না ছাড়ি কৈলাস ॥ 
শরীরের তেজে তার বৃদ্ধি হল লাস। 
কৈলাস তুলিতে সেই করিল প্রয়াস ॥ 
বিদায় হইয়া চলে গর্তের হে। 
সিংহদ্বারে নন্দীর সঙ্গে ছেল ভেট ॥ 


রাৰণের জল্মবিবরণ ২৬৭ 


দেখিয়া মন্দির মুখ উপজিল হান । 
যেমত ঠারুর তায় অনুরূপ দান ॥ 
নন্দি ঘলে আমি কপিমুখ ব্রন্মশাপে। 
লঙ্কা মার্জবেক তোর কপির প্রতাপে | 
পাইয়। হয়ের বর মদমতত অন্ধ। 
অচিরাৎ তোমার পড়িব দশ স্বদ্ধ ॥ 
নন্দীশ্বর লহ্ছিত করিয়। বাক্যব্যায়। 
পর্বত তুলিতে যায় ছুরত্তহদয় | 
শালবৃক্ষ সদৃশ বিংশতি ভৃজত্তত | 
সাঁবটিয়। ধরে করে গিরির নিতম্ব 
পরাক্রষে বাবণ পর্বত দেই নাড়া । 
যোজন প্রমাণ উঠে পর্বতের গোড়। ॥ 
টলবল করে গিরি কাপিল মোঁদনী। 
শিবের সাক্ষাতে শঙ্কা পাইল ভবানী ॥ 
কাণ্তিক গণেশ ছু'হে করে টলবল। 
ভূমেতে পড়িল শিষ্ত মহষি সকল ॥ 
ফল পুষ্প পড়ে বৃক্ষ করে ড় মড়। 
প্রলয়কালের যেন নিদারুণ ঝড় ॥ 
কমলের নাল হেন গিরিবর দোলে। 
সম্রমে করিলা প্রত অপর্ণারে কোলে ॥ 
বৃদ্ধ অনুলেতে ভর ধিলেন পর্বতে । 
ব্যস্ত হস্ত দশানন ব্যথা পায় হাতে ॥ 
লজ্জীয় কৈলাস ছাঁডি করিল প্রয়াণ । 
সহিয়! নন্দির শপ হইল! অিয়মাণ ॥ 
শঙ্করের ঠা তাঁর হল অপরাধ । 
ভ্রেত। মুগে লঙ্কা দিয়! পড়িব গ্রমাদ ॥ 
রামরুক্ণ দাস গায় শিব যেই ভজে। 
অস্তকালে শিবজ্মপরাধে সেই মদে ॥৪ 


সহচর 


রাবণের জল্মবিবন্পণ 
পঠমপ্ররী রাগ ॥ 


গণেশের হৈল কোপ কাঠ্িক স্নোচড়ে গৌঁফ 
নন্দি গুদ হাতে করি লোফে। 

যতেক প্রমথগণ টানি লিঙ্গ! শরাদন 
তীক্ষ তীক্ষ সায়ক আরোপে ॥ 

বলেন পরশুরাম আজ্ঞা! কর গুণধাম 
দমন করিব দশস্বদ্ধে। 

অনুমতি দেও বধি নহে কিছু ধার শুধি 
চক্ষ্দান হয় যেন অন্ষে ॥১। 

গণেশে নিষেধ করেন কীনিবাপ। 

রাবণে বধিব হরি ক্ষেত্রিকুলে অব্তরি 
তুমি সব না কর প্রয়াস ॥ধ| 

জয় বিজয় পূর্বে জন্মিত দিতির গর্তে 
হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ। 

নৃসিংহ বরাহবপু ধরিয়া বধিলু রিপু 
সতাযুগে দেব কমলাক্ষ ॥ 

ত্রেতার শুনহ কথা যুক্ষ ব্লাক্ষসের পিতা 
পুলস্ত্ের তনয় বিশ্রবা। 

কুবের গাবির গর্তে জন্মিয়াছিলেন পূর্বে 
করিলেন বিশ্রবার সেবা |২॥ 

জনকেরে অনথচরী দিল তিন নিশাচরী 
তিনেতে জন্মিল চারি জন। 

রাবণ সভার জোষ্ঠ রাক্ষসের কুলশ্রেষ্ঠ 
কুস্তকর্ণ খর বিভীষণ॥ 

লঙ্কা! কাঞ্চনের পুরী  যক্ষ ছিলা অধিকারী 
রাবণ লইল ভাই বাটে। 

কুবের চিস্তিলা পথ দিলেন পুষ্পক রথ 
কলহ._কখন নাহি আটে ।৩। 

সেই ছৈতে ধনাধাক্ষ আমার সহিত সধ্য 
আ়রিয়) আইল! $কলৃপে। 


শিবায়ন 


২৬৮ 
লঙ্কায় রাবণ রাজা নিশাচরগণ প্রজা নিজ স্থানে বিদায় ছইল1 যত বীর ॥ 
যুদ্ধ জিনি ত্রিভূবন শাসে মহুধি দেবধি গেলা যথা যেই বৈনে। 
পাইয়া উত্তম পদ বাঁট়িল নীচের মদ আশ্রমে চলিল৷ সভে দিবসের শেষে ॥ 
মজিবেক আপনার দোষে । রহন্যে পার্বতী হর আছেন কৈলাসে। 
রামকষ্ণ দাস কহে বড় যেই সেই সহ্ছে পার্বতী করেন পৃচ্ছ] স্থুধা সম ভাঁষে ॥ 
মহারুদ্র ক্ষমা দিল বরোষে ॥0161 আজি দেবদেব বড় দেখিল আশ্তর্য্য । 
রাবণের দোষেতে ধরিলে তুমি ধৈর্ধ্য ॥ 
রাবণবধের উপায় প্রভূ বলে শুন চুর্গ। ইহার কারণ। 
রাবণের হইয়াছে আসন্ন মরণ 
সহি সহায় আছিলাঙ আমি দেবগণ বাদী । 
প্রভু বলে শুন পুত্র গুহ গজানন। দৈবেতে জন্মায় মদ হয় অপরাধী ॥ 
নন্দীশ্বর মহাকাল করাল ভীষণ। আছিল ঘতেক কাল আমা প্রতি আস্থা । 
কাহারে সাজিয়! যাও শুনহ ভার্গব। তেকারণে নাহি হই আমি তার শীস্তা ॥ 
আমার সেবায় দশকন্ধের বিভব | বরদর্পে অতিশয় করে দুরাঁচার। 
মরিবাঁর তরে উঠে পিগীলির পাখ। আজি হৈতে কুষ্ঠশক্তি হইল তাহার ॥ 
তোমা সভাকার আগে সে কোন্‌ বাক ॥  সুর্ধ্যবংশে দশরথ রাজচক্রবর্তীঁ। 
স্বহন্তে রোপিয়া নাহি কাটি বিষবৃক্ষে। প্রকাশ পাইব তথা রাম বিষুঃমৃত্তি 
বিনাশ করিব ইবে কোন উপলক্ষ্যে ॥ চাঁরি ভাই রাঁম জন্মিবেন চারি অংশে। 
প্রভুর নিষেধবাক্যে সভে হৈলা! স্থির । লঙ্কা গিয়া দশাননে বধিব সবংশে ॥ ৫ ॥ 
পাল সাঙ্গ ॥ 
বাণরাজার উপাখ্যান দেখিয়া একাস্ত ভক্তি প্রসন্ন! পার্ববতীপতি' 
দম্পত্যেতে দিলা দরশন । 
বাণের বর প্রার্থনা হ্বাপর যুগের শেষে কলিযুগ পরবেশে 
চক্ষু মেলি চাছে তপোধন ॥১॥ 
বরা ভাই রে, দেখে বাণ অন্বরে বিমান । 
বলির নন্দন বাণ দৈত্যবংশে পুণ্যবান্‌ দিঠি না সঞ্চরে তেজে সেই ত রথের মাঝে 
তপস্যা করিল তিন যুগে। পার্বতী শঙ্কর বিদ্যমান ॥ গ্র॥ 
হে শীত বাতাতপ একপদে করে জপ মুধিকবাহন গজ তার কাছে শিখিধবন্ধ 
নর্বক্ষণ থাকে উ্ধমুখে ॥ নন্দি মহাকাল ছুই পাশে। 


বাণের বরলাভ ২৬৯ 


দেখিয়া সন্তোষ চিত্ত বাণ রাজ। করে নৃত্য 
স্ভতি নতি গদ্গদ ভাষে॥ 

আজি সে জীবন ঙ্লাঘ্য অনেক কল্পের ভাগা 
দেখিলাঙ তোমার চরণ। 

শুন প্রত পঞ্চান্ত অধমেরে দেহ দাস্য 
এই মোর নিজ নিবেদন 1২। 

অন্তরে সম্তত তাপ পাতালে রহিল বাপ 
বামন ছলিয়। লয় রাজা । 

বর দেও শুলপাপি দিক্পালে ষেন জিনি 
ছবর্গরাঁজ্যে নাহি মোর কার্ধ্য ॥ 

না হৈব বিষ্ণুর বধ আব যত দিবিষদ 

গ্রামে জিনিব সভাকারে । 


অগ্রির মধ্যেতে পুরী দেহ মোরে জ্রিপুবারি 
দেবে ষেন লঙ্ঘিতে ন। পাবে ॥৩। 

দেবের বদনে বাণী পুত্র সন্বোধন শুনি 
তবে হয় তপশ্ার ফল। 

অমর করহ দেহ পুত্র তুল্য কর স্সেহ 
কুমার সমান দেহ বল॥ 

যেন নন্দি মহাকাল সঙ্গে থাকি সর্ববকাল 


এই সে আমার অভিলাষ। 
বিপুল পুলক গাত্রে অশ্রপাত হয় নেত্রে 
রচে গীত রামকৃষ্ণ দাস ॥ ৪ ॥ ৬॥ 


বাণের বরলাভ 
ঘোষা ॥ 
শুন রে অবুধ মন শমন নিকট । 
সাবছেলে আছে কাল ধরিয়াছে জট 
পয়ার ॥ 


এত হদ্দি প্রার্থনা করিল দৈত্যপতি। 
হ্ামিয়! চাহিল প্রতৃ পার্ববতীর প্রাতি ॥ 


পুত্রবর দেহ দেবি করহ আহ্বান। 
আজি হৈতে বাণ রাজা কুমার সমান ॥ 
প্রতুর আজায় দেবী দিলা পুত্রবর। 
এই ত শরীরে তৃমি হইবে অমর ॥ 
কার্তিকের সম বল হইব তোমার। 
আজি হতে তুমি পুত্র হইলে আমার ॥ 
প্রভু বর দিল! তারে হইয়া সদয় । 
দিকপাল তোমারে মানিব পরাজয় ॥ 
বিষু পক্ষে বাণ তুমি না করিহ ভয়। 
ভোগান্তে পাইবে কত্রলোঁকেতে আশ্রয় ॥ 
এই দেহে নৃপতি হইবে মহাকাঁল। 
সহচর হুইয়! রহিবে চিরকাল । 
কালার তনয় এই মহাকাল বীর । 
কশ্ঠপের রস দুর্জয় শরীর ॥ 

যত কালকেয়গণে বিষু কৈলা! ব্ধ। 
মহাকাল পাইলেন অমরত্পদ ॥ 
শিশুকাল হতে সেবা করিল আমার। 
পুত্রবর দিল আমি মৃত্যু নাহি আর ॥ 
কল্লাস্ত পর্যযস্ত মহাকাল সহচর । 

তুমিহ হইবে মহাকালের দোসর ॥ 
হুম।র তাহারে তুষ্ট হইলা গ্রচুর। 
বাহন করিয়া দিল! সঙ্গের ময়ুর ॥ 
ধিষুঃর গরুড় যেন সংগ্রামে চতুর । 
রথের সারথি যেন সুর্যের অনূর ॥ 
তেনরূপ বাহন পাইলা বাণ রাজ! । 
শক্তিশেল পাইল আর অগ্রনিব্ণ ধবজ। ॥ 
লস্বোদর নাগপাশ করিল প্রসাদ । 
অক্ষমাল৷ গলে দিয়া কৈল আশীর্বাদ ॥ 
মহাকাল দণ্ড দিলা গদ| দিল! নন্দি। 
কৌতুকে নাচেন বাণ পরম আনন্দী | 
ক্রকুটি করিয়া নাচে সহজেক হাথে। 
অতলে রলবান্‌ কৈল বিশ্বনাথে ॥ 


২৭ 


পুনর্বার হাদিয়া বলেন গঞ্জাধর । 

বর মাগ বাণ চিতে আছে যেই বর ॥ 
বাণ বলে প্রপন্ন হইলা পঞ্চানন। 

এই পাদপন্ যেন দেখি অনুক্ষণ | 
পৃথিবীতে আমারে রাখিবে যত কাল। 
স্মরণ করিলে দেখ! পাইব তৎকাল।॥ 
ত্রিসপ্ধি পূজায় প্রভূ ষবে ধরি ধ্যান। 
পৃজাকাঁলে তোমারে দেখিব বিদ্যমান ॥ 
শুনিঞা বাণের বাক্য সন্তোষ শঙ্কর। 
দিলেন বাণের প্রাতি মনোভীষ্ট বর ॥ 
স্মরণ করিলে তুমি পাইবে সাক্ষাত। 
পুরীর ভিতরে দিহ রচিয়! প্রাসাদ ॥ 
তাহাতে রহিয়া আমি করিব বিশ্রাম । 
আজি হৈতে ধরিলাঙ বাণেশ্বর নাম ॥ 
কাণ্ঠিকের প্রতি আজ্ঞা করিল! ঈশান । 
বাণেরে দেখিবে নিজ অনুজ সমান ॥ 
আজি হৈতে পুত্র তুমি বাণের রক্ষক । 
বাঁণের নিকটে নাহি আমিব অন্তক ॥ 
ন। হৈব অকালমৃত্যু নাহি রোগ শোক । 
বাণের যতেক প্রজা যাইব শিবলোক ॥ 


দ্বেবগণের পরাভব 


এতেক বলিয়া হর হৈল। অস্তর্ধান। 

ময় দানবেরে বাণ করিল আহ্বান ॥ 
চতুর্দিকে পর্বত মধ্যেতে জনপদ । 
নগর চত্বর কৈল বাঁজপরিচ্ছদ ॥ 

জ্ঞাতি গোত্র লইয়! বপসিল। দৈত্যরাজ । 
হইল শোণিতপুরে দৈত্যের সমাজ | 
গৌরী শঙ্করের পুরী করিয়া নিশ্নাণ। 
বন উঁপবন হশ্্য কলাল সমান ॥ 

দিব্য নদী সরোবর স্বধা সম নীর়। 
কাঞ্চনের সরোবর কাঞ্চনের তীর ॥ 


' ব্ত্ব্য় গৃছছার মাণিক্য কলস । 


ধবজ পতাকা] করে অন্বর পরশ ॥ 
কাধিক স্জিয়া দিল! অনল্লের গড়। 
পুরীর বাহিরে অনুক্ষণ বহে বড় ॥ 
আকাশ পরশে সেই অনলের শিখা । 
সেই তেজে রক্তবর্ণ পুরী যাঁর দেখ ॥ 
এই দে কারণে নাম শোণিতনগরা । 
বলির নন্দন বাণ তি অধিকারী ॥ 
সঙ্গেতে প্রমথগণ আপুনি কুমার । 
অহমিশ পুরী রক্ষা করেন তাহার ॥ 
চন্্র স্্য গ্রহগণ দশ দিক্পাল। 

পুবী প্রবেশিতে ক্ষম নহে মৃত্যু কাল ॥ 
শিবের সেবক বাণতুল্য নহে আর। 
নন্দি মহাকাল তার পুঝে গ্রতিহার ॥ 
দেবতার অলজ্ঘ্য পাইল দিব্য পুরী । 
দ্রিগবিজয় করিবারে চলে যাত্র। করি ॥ 
প্রথমে অমরাঁবতী করিল প্রয়াণ। 
ক্রোধে পুরন্দর তারে মারে বজ্রবাণ॥ 
শঙ্করের বরে বন্ধ ন! ফুটিল অঙ্গে । 
পরাজয় মানে ইন্দ্র পগুলৌমজ। সঙ্গে ॥ 
পুলোমের কন্যা শচী এই অবরোধে । 
রাখিল ইন্দ্রের মান প্রাণে নাহি বধে ॥ 
পারিজাত পুষ্প ভেট পাইল তথায় । 
আর যত দিকৃপাল দেখিয়! পালায় ॥ 
সত্যধুগে পূর্ব রাঁজ। কার্তবীধ্যার্জুন। 
দশ দিক্‌ বিজয় করিল পুনঃ পুন ॥ 
তবে দিগ বিজয় করিল] দশস্বদ্ব । 
শঙ্বরের বরে সভে মদে হয় অন্ধা॥ 
ইবে দ্বিগংবিজয় করিল! বাণরাজা। 
দিকৃপাল সকল করিল তার পুজা ॥ 
বাণের লহিত কেহ না করে বিবাদ। 
চিত্তে নাহি পুরে তার সংগ্রামের সাধ ॥ 


সন্ত্রিগণের বিষাদ 


একদিন পুজার সময়ে দৈতাপতি। 
সাক্ষাৎ পাইয়া শিবে করিল প্রণতি ॥ 
গালবাত্ঠ বাজাইয়া নাচে অঙ্গভঙ্গে। 
দেখিয়া হরিধ হর পার্ধধতীর সঙ্গে। 
সহন হৃত্তোত বাণ করিয়। অঞ্লি। 
জয় মৃত্যুঞ্য় বলি ডাকে বাহ তুলি। 
পুনর্ববার বর তারে যাচেন ঈশান | 
বাণ বলে তুষ্ট যদি আছ ভগবান্‌॥ 
মহাযুদ্ধ পাই যেন দেও এই বর। 
নহে কেনে দিলে মোরে সহম্ত্রেক কর ॥ 
যুদ্ধ বিনে ব্যর্থ বাহু শব্দীরের ভার । 
যুদ্ধে সমবল কেহ নাহিক আমার ॥ 
কবিচন্দজ্র বিরচিত গীত শিবায়ন। 
হরিবংশমতে গাই উধার হরণ ॥ 


মঙ্জরিগণের বিষাদ 
ধানসীরাগ ॥ 


বাণ বালকের বাণী শুন চন্দ্রচুডামণি 
জয় কৈল তোমার প্রসাদে। 

ইন্জ চন্দ্র দিবাকর দণ্ডধর জলেশ্বর 
সমস্বন্ধ কেহ নহে বাদে ॥ 

নরসিংহ ত্রিবিক্রম যজ্ঞবরাঁহের সম 
বীর যদি পাই আমি রণে। 

তবে পূর্ণ হয় কাম শুন প্রভু গুণধাম 
আজ্ঞ। দেহ মোর নিবেদনে ॥১ 
হয় হয় হাসিয়া বলেন মহেশ্বর | 

তুমি বাণ মতিশুদ্ধ পাইবে সদৃশ যুদ্ধ 
দিল এই মনোভীষ্ট বর ॥ধ 

শুন কহিবাণরাজা শিখগ্ডি সহিত ধ্বজা 
ভাঙ্গিয়া পড়িব ষেই দিনে । 


২৭১ 
আচগ্বিতে সেই মাসে যুদ্ধপাবে নিজবাসে 


আজি হইতে রহ সাবধানে | 

দিয়া তারে এই বর অদৃশ্ত হইল| হর 
বৃপতি বপিল। বরাসমে। 

আইল শচীর ভাগ মাথায় মুকুট পাগ 
প্রণিপাত রাজার চরণে ॥২॥ 

ভাই রে, অন্তরে সম্ভোষ বাঁণ রাঁজ।। 

সেই ভদ্রামমে বদি অন্ক্ষণ দিবাণিশি 
নিরীক্ষণ করে সেই ধ্বজ] ॥ঞর৷ 

কুণ্ভাও্ড নামেতে পাত্র জানে সেই সর্বশাস্ত্র 
জিজ্ঞাস করিল! সঙ্োপনে। 

কহ দৈত্য অধিপতি দেখি বড় হ্ৃষ্টমতি 
কি ব। বর মাগিলে ঈশানে ॥ 

বাপ পাতালেতে ব্দী তাহার উদয় সদ্ধি 
সাধনে বডই পুরুষার্থ। 

কি বা সুদর্শন ভয় পুর হৈল মহাশয় 


কি সুখে আছহ চরিতার্থ ॥৩| 
রাজ। হে, কোন্‌ বর দিল। ত্রিপুবারি | 
কহ মোরে অকপটে কি বা! পুরন্দরপাটে 
হুইবে স্বর্গের অধিকারী ॥ঞ॥ 
বলে বাঁণ হাশ্যমুখে কি আছে স্বর্গের স্থথে 
স্থরেন্দ্রবিজয়ী মোর নাম। 
হষ্ট আমি এই হেতু যদ্দি ভাঙ্গে শিখী কেতু 
তবে পাই সদৃশ সংগ্রাম । 
শুনিঞা রাজার ভাষা মন্ত্রিগণ ভগ্ন আশা 
নিংশ্বা ছাঁডিয় যুক্তি করে। 
বিধি বাম হৈল দৈত্যে রহিতে না দিল মর্তে 
ভোগাস্ত হইল এত দুরে ॥81 
ভাই রে, শুনিঞা বাঁণের হইল হান্য । 
বচে গীত কবিচন্ত্র জিনিল ঘমের তন্ত 
সাধিলাও শঙ্করের দাহ্য ॥ধ। 


২৭২ 


ঞ 


উবার শিবপুজা 


সাক্ষাতে রাজার কেহ না কছে তরাসে। 


কাণাকাণি ঠারাঠারি কহে আশেপাশে ॥ 


মহামনকথ। হৈল রূম্ণী পুরুষে । 
নাহি জানি কোন্‌ বিশ্ষ হয় দৈত্যদেশে ॥ 
ভত্রাসনে দৈত্যপতি বসি অন্ুক্ষণ। 
একদৃষ্টে করে সেই ধবজ] নিরীক্ষণ ॥ 
উষ! নামে রাজকন্য1 পরম রূপসী । 
অস্তঃপুরে থাকে উষ। পুরুষবিদুষী ॥ 
উত্ভিষ্ন যৌবনচিহন দেখিয়! শরীরে। 
উপদেশ দিয়! এই কহিল ঝিএরে ॥ 
ভক্তিভাবে পৃজ মা গ উমা মহেশ্বর। 
দেবীর প্রসাদে পাবে মনোনীত বর ॥ 
চিত্রলেখা চন্দ্ররেখ! সঙ্গে করি সথী। 
হর গৌরী বিদ্ভমানে হইবে নর্ভকী ॥ 
নৃত্যগীতে রস বড় ভোল। মহেশ্বর | 
হর বর দিলে তবে রচি হয়ছ্বর ॥ 
বাপের আজ্ঞায় উষা ভক্তিযুক্ত মতি। 
নান। উপহার দিয় পুজে পণ্তপতি ॥ 
সহশ্রেক বিবপত্র মহত কমল। 
সহমেক অর্কপুষ্প সহম্র উত্পল। 
সহন্রেক করবীর কুমুদ চম্পক। 
শমীপত্র সহম্ত্রেক বক মরুবক ॥ 
কদলী অধত্বপক পনস রসাল । 
নারিকেল নারেজ প্রিয়লু নব তাল ॥ 
স্বত মধু শর্করা সলিল ছুগ্ধ দখি। 
পর্ধাম্বত দিয়] পুজা করে নিরবধি ॥ 
পার্বতীর পূজ! করে দিয়া রক্তবাস। 
মণিময় আভরণ অরুণ প্রকাশ ॥ 
রক্তকরবীর জবা মালতীর মাল]। 
ধূপ দীপ সশ্র লহন্র ঘায় জাল! ॥ 


বাসী 


শঙ্ঘ ঘণ্টা মাধুরী মৃদর্ধ কবিলান। 
হুলাহুলী নৃত্য গীত করিয়! উল্লাস ॥ 
পৃজেন পার্বতী হয়ে মৃপতিনন্দিনী । 
অন্তরে সন্তোষ তারে হইল ভবানী ॥ 
শোশিতপুবেতে হব গৌরীর বিশ্রাম। 
প্রাসাদ পিঠেতে হয় যখনে বারাম ॥ 
উধারে আহ্বান হয় দেখিবারে নাঁট। 
বাণের নগরে শঙ্করের রাজপাট ॥ 
উযার বূপেতে মুঞ্ধ হয় দেবসভ|। 
কি বণিব আমি সেই শরীরের শোভা ॥ 
কাঞ্চন না পায় তার বর্ণের উপমা। 
ন1 লাগে বদনে তার চাদের সুষমা ॥ 
নাসিকার উপম! ন! পায় তিলফুল। 
ইন্দীবর নহে তার নেত্র সমতুল ॥ 
অধরের রঙ্গ তার ন! ধরে প্রবাল। 
দত্তের গাথনি নহে মুকুতার মাল | 
তাহার কেশের রূপ না পায় শিখগ্। 
বাহুর তুলন। নাহি পায় বিসদণ্ড॥ 
মাঝার তুলনা নহে হরের ভমরু। 
রামরস্ভ1 জিনিএণ স্থন্দর তাঁর উরু ॥ 
আরক্ত মৃদুল তার দেখি ছুই পদ । 
উপমা ন! পায় তার পুষ্প কোকনদ ॥ 
অনুলির তুল্য নহে নৃতন পল্পব। 
চন্দন নিন্দিয়। তার অঙ্গের লৌরত ॥ 
বসস্তসময়ে পিক শুনাএ পঞ্চম । 

তার ধ্বনি ন। হয় উধার স্বর সম ॥ 
নৃত্য করে দৈত্যস্থতা হবের নটিনী | 
চরণে মঞ্জীর বাজে কটিতে কিন্কিণী ॥ 
একদিন এইরূপে প্রভূ পঞ্চানন । 
পার্বতী সহিত গেল! ভ্রমিতে কানন ॥ 
পল্মাবতী আদি করি যত সহচরী । 
উবার সহিত চলে ঘত বিভাধরী ॥ 


শঙ্ঈীরের বৃত্য ২৭ 


দিবা নদীতটে বাণ রচিল মালঞ্চ। 
মাঝে কাঞ্চনের ত্তপ্ত তাহে উচ্চ মঞ্চ ॥ 
কলস পতাক1 তথি শুরু চামর। 
বিশ্রাম করিলা তথা পার্বতী শঙ্বয় ॥ 
পঞ্চব্ণে কুহম বিকশে উপবনে। 
অপূর্ব্ব সৌরভ বহে মলয়পবনে । 
কীর কোকিল বব করে স্থললিত। 
ভ্রমর ভ্রমিএণ বুলে ভ্রমরী লহিত ॥ 
জলক্রীড়। করি হর নদীর তরঙ্গে । 
মঞ্চের উপরে গেলা পার্বতীর সঙ্গে ॥ 
তবানীর অঙ্গে অঙ্গ হেলিয় হরিষে। 
ছবহেতে আননময় ছহার পরশে ॥ 
বামরু্ণ দাস রচে গীত শিবায়ন ॥ 
ভক্ত নায়কে দয়া কর জ্রিলোচন ॥ 


শঙ্করের নৃত্য 
স্ুহই রাগ। 


শোধিত নগবে পার্বতী শঙ্গরে 
তটিনীতটেতে কেলি । 
নাচেন ধূর্জটি করিয়া ভ্রকুটি 
গায় সহচরী মেলি॥ 
শিরে জটাজুট কনক মুকুট 
তাছে শশধরথণ্ড। 
শ্রুতি যুগে যুগে শোভে চারি দিগে 
কুগুডলে মণ্ডিত গণ্ড ॥১। 
হরের বামে হিম।লয়নুত|। 
তনু ঢল ঢল 
তাহাতে কনকলতা ॥ঞ 
দাছিন লোচনে দেখি বিরোচনে 
বামেতে উদয় শশী। 


বজত অচল 


ললাটেতে শিখী জলে ধিকিমিকি 
ব্দনে বিমল হাসি ॥ 
হেষ ছিরশয় 
হৃদয়ে বিক্রমমাল। 
শ্রোণী গুরুতর শোপিত অত্র 
লম্ঘিত ঘুংঘুরুজাল ॥২। 
অদ্ভুত হরের লীল|। 
মোহে মগ পাখী যার আছে খা 
দরবে পাদপ শিলা ।ঞ&। 
কত শত বনি স্থধাকর ছবি 
জিনিএ। অঙ্গের জুতি। 
গায়েন পঞ্চম ধ্বনি অন্গপ্ন 
পার্বতী ধরেন শ্রুতি ॥ 
অরুণ কমল 
ভরমে ভ্রমর ভূলে। 
মীরের রবে পতি অশ্গভবে 
মুগধ হুংসিনী কূলে ॥৩। 
শঙ্কর, সঙ্গীতে দিলেন ক্ষম] | 
গন্ধ চতুঃনম হরে পরিশ্র 
শরীরে লেপেন উমা ॥ঞ। 
পড়ে ঢলি ঢলি 
খসল বসন ভূষা। 
আছএ একলী অভিলাষে ভুলি 
চিত্রের পুত্তলী উষ্1 ॥ 
মনে এই জপে আজ্ঞা! দিল বাপে 
তজিতে ভবানী ভবে। 
আজ! দিব হর তবে স্বযম্থর 
ন!জানি কি হয় কবে ॥6। 
গায় রামকুফ্ কবি। 
এই মাগি বর হইয়া! কিছুর 
ও চারি চরণ সেবি ॥ঞ। 


অগদ বলয় 


চরণ চঞ্চল 


যন সুচরী 


২৭৪ 
উবার প্রসাধ্জ 
ঘোষা ॥ 


আমি অহরূপ কি ভোমার। 
তৃমি দয়া করহ আমার। 


পয়ার ॥ 


উদ্চানে দেখিয়া হর গৌরীর রতম। 
মনে মনে বাজকন্তা করেন মানস ॥ 
নুরসুন্দর যুব। যদি হয় স্বামী । 
এইবূপে বেহাঁর করিব ভবে আমি ॥ 
জোড়হাথে সম্মুধে আছেন উষাবতী। 
বুঝিয়া তাহার চিত্ত দেবী ভগবতী ॥ 
দিলেন তাহারে ছুর্গ| বর মনোনীত। 
অচিবাৎ উষা তুমি পাইবে দয়িত ॥ 
কন্দর্প সদৃশ রূপ দেবের বিক্রম । 
মিলিব তোষার পতি নারায়ণ সম ॥ 
শুরু ঘাদদী তিথি বৈশাখ মাসে। 
পাইবে পুরুষরত্ব আপনার বাসে ॥ 
স্বপ্নেতে তোমার সঙ্গে ভূগ্রিব শ্রঙগার । 
সপ্ত রাত্রি গেলে দেখা পাবে পুনর্বার ॥ 
গঙ্ষর্ববিবাহ দিব সহচরী মেলি। 
গুপ্তভাবে স্বামীর সহিত কর কেলি॥ 
প্রকট হইলে যদি কোন বিদ্ব ঘটে। 
স্মরণ কবিলে আমি রক্ষিষ সঙ্কটে ॥ 
এই বর দিয়! ভগবতী ভগবান্‌। 
চলিল। কৈলান গিরি চরিয়া বিমান ॥ 
সহচরী সঙ্গে উষ! পরম হরিষে। 
আপন মন্দিরে গেল। দিবা অবশেষে ॥ 
সেই দিন হৈতে কন্যা গণে বার তিথি । 
মধু মাসে বর তারে দিলা ভগবতী ॥ 


হইল বৈশাখ মাস শুভ শুরু পক্ষ । 
উষ! বলে কত দিনে হুইর প্রত্যক্ষ | 
ভাবিতে গণিতে তিথি হুইল] ছ্বাদশী । 
আকাশে বিমল শশী নিশি চান্দ্রমসী ॥ 
সঙ্গিগণ উষার রচিল লাসবেশ। 
কনকচিরুণী লৈয়া আচড়িল কেশ ॥ 
গন্ধতৈল দিয়! শিরে রচিল সীমস্ত। 
বান্ধিল পাটের জাদে ধন্মিল্ল সুচ্ছন্দ ॥ 
মুকুতার সী'থি পত্রাবলী মণিটীক]। 
সিন্দুরতিলক চন্দনের আড় রেখা ॥ 
নয়নে কঙ্জল দিল শ্রবণে তাড়স্ক। 
নাঁসিকাভ়ষণ দিল বত্বের লব ॥ 

কণ্ঠে কিয়াঁপাঁত মণি করে ঝলমল । 
রত্বের কঞ্ণুকে কুচে অধিক উজ্জল ॥ 
পাঁটের পাছড়া উষা করিল উত্তরী। 
করেতে কঙ্কণ শঙ্খ পহুচি অঙ্থুরী ॥ 
বাহুমুগে সাজিল কেমুর বাঁজুবন্দ। 
কটিতে দুকুল কাধ্চী দৃট নীবিবন্ধ ॥ 
পায়ে কটক তুলাকোটি দিল পায়। 
পাশুলি পরিয়া পদ রঞ্জে আলতায় ॥ 
ভূবনযোহন বেশ ধরিল কামিনী । 
্বরেতে কোকিলকণ্ঠী মরালগামিনী ॥ 
বিচিত্র মন্দিরে শয্য। পালক্কী উপরে । 
দিব্য চন্ত্রাতপ থোপ ঝুরি শোভ। করে ॥ 
অগুরুসৌরভে দশ দিক আমোদিত। 
করিল বাহির ঘর রঞ্জিত মাঞ্জিত ॥ 
কুষ্কুম কম্তরী আর কক্ধোল কপূর । 
রাখিল চন্দনগন্ধ করিয়! প্রচুর ॥ 
জলজাত স্থলজাত কুহ্মের মালা । 
বন্্ অলঙ্কার সঙ্গে সাজাইল ডাল! ॥ 
ঘৃত মধু দধি ছুগ্ধ কলসে কলস। 
নাগর শৃঙ্গাটক দাড়িম্ব পনস ॥ 


উষার শোক ২৭৫ 


আত্ম মহুল রভ1 নারিকেল ফল। জঘনে সঘন জাগায় মদন 
তৃঙ্গারে ভরিয়৷ রাখে সুবাসিত জল ॥ পরশে পুলক গাত্রে ॥২। 
কনকসংপুট ভরি প্রচুর তাখুল। দুহে মুখে মুখ চিবুকে চিবুক 
দ্বারে ভদ্রাসন রাখে বিছাইয়। ফুল । নব নিধুবন রঙ্গ। 
শয়ন করিল উষ। পতিমনোরথে । নায়িক! মুগধ বর বিদগধ 
সখী লহচরী কেহ ন। রহিল সাথে। মালতী মধুপ সঙ্গ ॥ 
অনুক্ষণ ভাবে উষা ভবানীর বাণী। শেষ ভেল নিশি নায়ক বিলাসী 
মনের কামনা! পূর্ণ কর ঠাকুরাণী ॥ বিদায় মাগিল নিন্দে। 
দেবীর বচন বেদ না হইব বৃথ]। ন। সহে বিরহ বচন দুঃসহ 
কিরূপে দেবতা আসি প্রবেশিব এথ| ॥ উরে যেন শর বিদ্বে ॥৩| 
ক্ষণেক হরিষ চিত্ত ক্ষণেক চিস্তিত। চাহে আখি মেলি আপনি একলী 
কবিচন্দ্র ভণে উষা হইল নিত্রিত ॥ ন1 দেখে পরাণপতি। 
কাঁন্দিয়া বিকলী প্রাথনাথ বলি 
সঘনে লোটায় ক্ষতি ॥ 
উবার মিলন কবিচন্দ্র গায় এ সত্য সভায় 
নীপমণি বর সম কলেবব প্রসন্ন হইবে দেবী। 
বধন চাদের আভা । জগন্নাথ গায়ে রক্ষিবে সদায়ে 
চাচর চিকুর ঢেউ থবে থন খেন হয় চিরজীবী ॥৪॥ 
লোটনে ফুলের গাভ৷ ॥ 
বিকচ কমল লোচন যুগল উবার শোক 
উন্নত নাসিকা ভুরু | রা 
বাহু স্ৃবলিত আজানলস্বিত 
পারভিন ভাহ যৌবন জীবন ধন অপহরে কালে । 
উ্া হ্বপনে বিলিন নাথে। মীনরূপে প্রাণ পড়িয়াছে কম্মজালে ॥ 
পৃরিল আরতি বঞ্চিল স্থরতি পয়ার ॥ 
কামকুমারের সাথে ॥ফ॥ 
ুস্তল কধণ গাঢ আলিঙ্গন সথী সহচরী আইল ডচ্চন্বর শুনি। 
চুম্বন লোচন গণ্ডে। উধার ক্রন্দনে যেন কোকিলীর ধ্বনি ॥ 
অধর অমুত পান উলসিত অঙ্গের লাবণ্য বেশ করি লণ্ডভও। 
চিবুক ঢলিল কণ্ঠে॥ নিচোল কাঁচুলি চিরি করে খণ্ড খণ্ড ॥ 
হৃদয়ে মর্দন নখঘাত ঘন সব্বাঙ্গে বিরহ্জ্র বহে উষ্ণ শ্বাস। 


কক্ষ করাঙ্দুলি মাত্রে। লোচনে বরিষে বাম্প সঘন হুতাশ ॥ 


০১ 


উষার বিষাদ দেখি চন্দ্রলেখ। সখী । 
জিজ্ঞাসা কন্সিল তুমি কেন মনোছুঃখী ॥ 
নির্ভয় বাণের পুত্রী শঙ্কা নাহি যমে। 
অপমৃত্যু নাহি শোক নাহি অনিয়মে ॥ 
দেবের সঞ্চার নাহি অন্যে কি ৰা দায়। 
বাণের প্রতাপে বিদ্ব দুরেতে পালায় ॥ 
তোমার বাপেরে গ্রহগণ কম্পমান। 
পুরীর রক্ষক ষড়ানন বিদ্যমান ॥ 

কি ব1 ভয়ে কান্দ কন্যা কি বা হইল শোক। 
প্রকাশ করহ কি বা উপজিল রোগ ॥ 
প্রিয়সখী চন্দ্ররেখা কুমাগুকুমারী | 
অক্সর1 চিত্রলেখ। ছুই সহচবী ॥ 

ধরিয়। তুলিল মুখ মাজ্জিল আচলে। 
কুস্তল বাঁধিয়া! অঙ্গ ঝাপিল নিচোলে ॥ 
বিরলে কহিল উষ! সখীর শ্রবণে। 

কন্ত। বিশ্ব হেল আর বিফল জীবনে ॥ 
ত্বপনে পুরুষ মোর ভূষ্জিল শৃার। 
অদত্ত। দূষিতা আমি কুলের অঙ্গার ॥ 
চুশ্বনের চুম্ব সথী মাঞ্জিল বসনে। 
অধরপল্লৰে দেখ দংশিল দশনে ॥ 
শরীরে ধর্ষণ চিহু দেখহ প্রত্যক্ষ । 
নখরেখে কিংগুক সমান কক্ষ বক্ষ ॥ 
কি বগিব সথি সেই পুরুষের বপ। 
বৈদগ্য বিলাস বাসে দেবতান্বরূপ ॥ 
বর দিয়! আমারে বঞ্চিল ভগবতী । 
আমি কন্য। হতভাগ্য পাপী খগুব্রতী ॥ 
প্রথমে ভজিল যাহে সেই সে বল্লভ। 
পুনর্ববার দরশন হইল ছুল্ল'ভ ॥ 
কহিবার কথ৷ নহে জনক ছুরস্ত | 
তেকারণে চিস্তিলাঙ আপনার অস্ত ॥ 
তাছা বিনে পিত] যদ্দি চিন্তে অন্য বর। 
অগ্নিকুণ্ড সাজিয়। তেজিব কলেবয় ॥ 


শিবাক়্ন 


শুন শুন প্রিয়সখি এই কথ! সত্য। 
তোমারে কহিল অন্য জনেয়ে অফথ্য ॥ 
শুনিঞ] উষার কথ! কুভাণ্ডের স্থৃত1। 
হাসিয়া কহিল শুন উষ! অদভূত1 ॥ 
স্বপ্রের দোষেতে দুষ্ট না হয় অবল!। 
নাহি শুন ধর্্মশান্ত্রে প্রকৃতি চপল! ॥ 
কিসের কারণে এত কর অনুতাপ । 
কালি স্বয়স্বর তোমার রচিবেক বাপ ॥ 
দেবতা গন্ধবর্ব খষি দৈত্য দানব। 

সিন্ধ চারণ যক্ষ রাক্ষস কি মানব ॥ 

যেই দিকৃপালে বাণ লিখিবেক পত্রী । 
কোন্‌ জন না আসিব ইথে বরধাত্বী ॥ 
সভ] হৈলে মাল্য দিহ মনোনীত পান্ত্রে। 
স্বপ্রে কন্তা। হয় হুষ্ট। নাঞ্ি কোন শান্তে ॥ 
কিসের কারণ তুমি ত্যজিবে জীবন। 
পাইবে উত্তম পতি স্থির কর মন ॥ 
স্বপ্নের পুরুষ সঙ্গে আশ্ধ্য মিলন । 
অশক্য প্রতিজ্ঞা কর কোন্‌ প্রয়োজন ॥ 
কোন্‌ বংশে জন্ম সেই আছে কোন্‌ দেশে 
কি বা! নাম কহ যাই তাহার উদ্দেশে ॥ 
কথায়ে পাইবে তুমি তাহারে সংপ্রতি। 
ন1 কান্দ ন৷ কান্দ উষা স্থির কর মতি ॥ 
উষা বলে প্রাণ মোর ন! রহে স্থস্থির | 
ছুই চারি দণ্ডে আমি তেজিব শরীর ॥ 
অনুক্ষণ দেখি আমি সেই অবয়ব । 
অভিনব ঘনশ্যাম নয়ন উৎসব ॥ 

শাহ! বিনে আমি না হইব স্যয়গ্বর]। 
এতেক শুনিঞ] চিত্রলেখ! অপসর! ! 
বলিতে লাগিল সেই সন্বোধিয়! স্বসা। 
সেই পতি পাবে চিস্তা না করিছু উদ ॥ 
পূর্ব্বে করিলাঙ আমি শক্ষরের সেবা । 
সর্ধজ্র আমার গতি আমি মনোজব। ॥ 


চিএ্রলিখন 


সপ্ত স্বীপ লিখিবারে পারি ভ্রিভৃষন। 
চিহ্নহু আপন পতি দেখিয়া লক্ষণ । 
চিত্তের প্রবেধধ হল সখীর বচনে। 
প্রণতি করিল চিত্রলেখার চরণে ॥ 
তোম। হৈতে যী যদি হয় এই কর্ম । 
প্রাণ রক্ষা কর তুমি রাখ কুলধর্্ম ॥ 
রামু দাস গায় গীত শিবায়ন। 
চিত্রলেখ। চলিল লিখিতে ত্রিভুবন ॥ 


চিজলিখন 


পঠযঞ্জরী রাগ ॥ 


গ্ুথমে লিখিল স্বর্গ জ্যোতিশ্চক্ত গ্রহবর্গ 
রবি শশী অঙ্গারক বুধ । 

বৃহস্পতি শুক্র শনি মৈত্রাবরুণি মুনি 
আর যত লিখিল বিবুধ ॥ 

নয় প্রজাপাত ধর্শ বিশ্বকর্মা বৈশ্বকম্ম 
অষ্ট বন্থ একে একে লিখে । 

পূর্বণিকে পুরুত্থৃত জয়ন্ত মানিল স্থত 
পটে তোলে চক্ষে যাহা দেখে ॥১॥ 

ভাই রে, চিত্রলেখা লিখে ত্রিভূবন। 

বর দিলা পশুপতি চলে অব্যাহত গতি 
লুকি বিছ্যা! যাহার সাধন ॥ঞ&। 

উনপঞ্চাশত বহ্ছি যমের লিখিল চিহ্ছি 
ভীষণ শরীর হম্ত পদ । 

নৈ্ত বরণে লিখি চলিল উধার সখী 
লিখে বামু উনপঞ্চাশত ॥ 

বায়ুপুত্র মনোজবে যক্ষরাজ সবাদ্ধবে 
লিখি কন্া নাম্বিলা পাতালে। 

অনস্ত বাস্থকি আগে তবে লিখে অষ্ট নাগে 
দৈত্যগণ লিখিল সুতলে 1২ 


গণ 

দেখিল কপিল নিদ্ধা' পড়াইতে যোগবিষ্যা 
সশিল্তে লিখিল তপোধন । 

যতেক মৈনাকবাসী দেবতা গন্ধর্্ব খাষি 


জলে যত লিখে ষাঞদদোগণ ॥ 

তবে আইলা মর্তলোকে সপ্ত দ্বীপ একে একে 
ত্রমিঞা লিখিল! চারি বর্ণে। 

চন্্রন্্য্যবংশে যত নৃপতি লিখিল দ্রুত 
স্বরূপ কথায় শুনে করণে ॥৩ 

বর্ণক লেখনী হস্তে আইল কন্ত। ইন্রপ্রস্থে 
লিখে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ৷ 

বাযুপুত্র বুকোদরে লিখে তিন সহোদরে 
ইন্জ্রপুত্র ধনগয় বীর ॥ 

অশ্বিনীকুমীর ছুই ত্বরায় লিখিয়। লই 
আধ্যাবর্ত ভ্রমে বাতি দ্িব]। 

লিখিল] হন্তিন] রাজ্য ভীম্ম স্রোণ কপাচাধ্য 
শুনি সুধ্যপুত্রের প্রতিভা ॥8 

সত্বরে লিখিল কর্ণে অব্যক্ত বয়ন বর্ণে 
দুর্যোধন লিখে শত ভাই। 

লিখে যত নৃপচক্র শিশুপাল দস্তবক্র 
সার্বভৌম রাঁজ। যেই ঠাঞ্ডি ॥ 

'ন্তাব না করে শঙ্কা লিখে রাক্ষসের পঙ্কা 
বিভীষণ লিখে রাজপাটে | 

লিখে বানরের দেশ যার যেই বর্ণ বেশ 
অঙ্গদ দ্বিবিধ সিন্ধুতটে |৫॥ 

ভয় পরিহরি দূরে আইলা হ্ারকাপুরে 
ধথায় কৃষের রাজধানী । 

প্রথমে লিখিল রামে তবে কষ্ণ গুণধাঁমে 
কামদেব লিখে পুম্পপাণি ॥ 

সহ সুন্দরী মধো লিখে কনা অনিরু্ধে 
মধু পানে ঘুণিত নয়ান। 

লিখিল যাদববংশ সভেই বিষ্ণুর অংশ 
গদ শাস্ব সাত্যকি সারণ ৬1 


৭৮ 


কায়স্থ কাপ গোত্র 
কবিচন্দ্র রচিল সঙ্গীত। 
নানা পুরাণের কথা 
শুনিলে সভার হয় গ্রীত ॥ 


উষার পতি নির্ণয় 
ঘোষ ॥ 


ভাই ব্ল হরি হুরি। 
অপার সংসারসিন্ধু রাঁমনামে তরি 


পয়ার ॥ 


যাদবগোষ্ঠীর মধ্যে বীর অনিরুদ্ধ । 
চিন্তাযুক্ত দেখি নাহি চাঁছে অধ উর্দধ ॥ 
নৃত্য গীতে চিত্ত নাহি বড়ই বিমনা । 
অন্ুক্ষণ মনে সেই ম্বপ্নের ভাবনা ॥ 
অনুভবে চিত্রলেখা লখিল তস্কর। 
সত্বরে আইলা সখী শোণিতনগর ॥ 
উধার মন্দিরে গিয়া করিল প্রবেশ । 
তন্দ্রায় আছেন উষা শ্বাম অবশেষ ॥ 
শুনহ প্রাণের স্বসা উষ্। চন্দ্রমুখি । 

সপ্ত রাত্রে ত্রিভৃবন আনিলাঙ লিখি ॥ 
চিহ্নিহ আপন পতি না করিহ ব্যাজ। 
একে একে দেখ দেব দানব সমাজ ॥ 
নাগলোকে দৃষ্টি দেই গন্ধর্ব কিন্নরে। 
চন্দ্রস্থয্য বংশ দেখ পথিবী ভিতরে ॥ 
বণ বেশ দেখিয়। চিহ্নিয়। দেহ পতি । 
তাহার উপায় করি শুন গুণবতি ॥ 
অন্তব্যন্তে উঠে উব্া চাহে চক্ষু মেলি। 
বসন নাহিক অঙ্গে আউদড়চুলি ॥ 
দেখিতে লাগিল স্পষ্ট প্রথমে দেবতা । 
স্বামীর লক্ষণ উষ! না৷ পাইল তথা | 


শিবায়ন 


যশশ্চন্দ্রের পৌত্র 


প্রবন্ধে গিয়াছে গাথা 


তবে ত চাহিল পাতালের নাগলোক। 
পতি ন৷ পাইয়া বড় বাড়িল বিয়োগ ॥ 
পৃথিবীমগ্ডলে দৃষ্টি করে বিরহিণী। 
লঙ্জিত হইল কন্ত] দেখি যছুমণি ॥ 
দেখিয়া কৃষ্ণের রূপ বস্ত্র দিল! অঙ্গে । 
তাহার নিকটে উষ৷ দেখিল অনঙ্গে ॥ 
কৃষ্ণ কাম অনিরুদ্ধ এক অবয়ব। 
অনিরুদ্ধ দেখি হইল নয়ান উত্সব ॥ 
ঈষৎ হাঁসি উষ। কহে নখীগণে। 

এই ত পুরুষ আমি ভজিল স্বপনে । 
এই মৃত্তি আমার অহনিশ মনে জাগে । 
তক্কর চিহ্নাঁয় উষ অন্ুলির আগে ॥ 
কোন্‌ দেশে বৈসে চোর কি বা নাম গোত্র। 
কোন্‌ বংশে উৎপত্তি কার পুত্র পৌত্র ॥ 
উত্তম অধম কি বা কহ সবিশেষ । 
পাইবে উত্তম পতি গৌরীর আদেশ ॥ 
পার্বতীর বর কভু না হইব বুথ! । 
স্বরূপে আমারে সখি কহ এই কথা ॥ 
শুনিঞ উষাঁর বাঁকা চিত্রলেখা সখী । 
হাঁসিয়। কৌতুকে বঞ্চে অনিরুদ্ধে দেখি ॥ 
এই ত তন্কর উষা নহে রাজবংশী । 
রাজ্য দেশ নাহি নহে পৃথিবীর অংশী ॥ 
স্ীচোর বলিয়া বংশের অপকাীতি। 
দেশে না রহিতে দিল ঘত চক্রবর্তী ॥ 
জবাসদ্ধ সার্বভৌম মহারাজ! কাশী । 
থেদাঁড়িয়া গোবিন্দে করিল সিদ্কুবাপী ॥ 
গোয়াল। বলিয়া পিতামহের খেয়াতি। 
বলিতে না পারি উষ! চোর কোন্‌ জাতি ॥ 
চোরের পিতার কথা শুন সাবধানে । 
সম্বরের পুষ্ট পুত্র সর্বলোকে জানে ॥ 
জননী বলিয়া যাহে করিল সম্ভাব। 
তাহা লৈয়া মদনের মৈথুন বিলাস ॥ 


নররূ্ী নারায়ণের জগ্মকাহিনী ২৭১ 


নর্তক হইয়া বক্রনাভের নগরে। 
হরিল তাহার কন্য! গিয়া অস্তঃপুরে ॥ 
তাহার তনয় এই অনিরুদ্ধ নাম। 
কহিলাঙ যাদবগোষ্ীর গুণগ্রাম ॥ 


উষার আন্গুরোধ 


এতেক শুনিঞা উষ্া সজল নয়নে । 
করেন কাকুতি নতি ধরিয়া চরণে ॥ 
শুন চিত্রলেখা সখি আমি খণ্ড ব্রতী । 
কপটে আমীরে বর দিলেন পার্বতী ॥ 
যে হউক সে হউক সেই আমার দয্িত। 
পূর্বজন্মে আমি তার ছিলাড যৌধিত ॥ 
মিলন করাও সখি করে পরিহাঁব। 
আমার সগ্ধাদ লৈয়। চল পুনর্ববার ॥ 
কছিবে তাহারে তুমি হইবে স্ত্রীবধি। 
কন্যাধিঘ্ব করিয়া] উপেক্ষা কর যদি ॥ 
গলায়ে কাটারি দিব প্রবেশিব জলে । 
গরল ভক্ষিব নহে পডিব অনলে ॥ 
শুনিয়৷ উষার বাক্য হাসে চিত্রলেখা। 
কিরূপে তোমার সঙ্গে করাউব দেখা ॥ 
বুঝিল তোমার মতি করি হরিনিন্দা। 
দেবতার বংশে চোর না করিহ চিন্তা ॥ 
ভার অবতারে পূর্ণব্রক্ম নারায়ণ। 

মায়া নব শরীর ধরিল। সনাতন ॥ 
তাঁহার গুরসে ক্ঝ্সিণীর পুত্র কাম। 
কামের তনয় এই অনিরুদ্ধ নাম ॥ 
রুষ্ণের সদৃশ তার আকুতি প্রকৃতি । 
দেখিল পুঞ্ষবরে চিন্তাযুক্ত মতি ॥ 
পুরীর রক্ষক উষ! সুদর্শন চক্র | 

সি্ধু পরীক্ষায় ভাসে তিমিঙ্গিল বক্র ॥ 
হবারিকায় প্রবেশিতে দেবতার শঙ্কা । 
সমুদ্রের মাঝে যেন রাক্ষসের লঙ্কা ॥ 


উষ। শুনি শান্তিপর্ধে 
বিষুণ লভিলেন জন্ম 


ধঙ্শের রমণী দশ 


ক্ষীরসমুন্ত্রের মধ্যে যেন শ্বেত ত্বীপ। 
কাহার শকতি যাই বিষ্ণুর সমীপ। 
কৃষ্ণ অগোচরে দি অনিরুদ্ধ আনি । 
উদ্দেশে করিব ভন্ম কোপে চক্রপাণি ॥ 
গোঁচর করিয়। ধি আনি অনিরুদ্ধে। 
এথা রাজ! বিভা নাহি দিব বিন! যুদ্ধে ॥ 
উভয় প্রকাশে উষ৷ দেখি অমঙ্গল। 
এত বিসম্বাদে স্বস1 নাহি কোন ফল ॥ 
বাপেরে কহিয়! তুমি রচ স্থয়ম্বর । 
সেই পতি পাবে আছে ভবানীর বর ॥ 
গুপতে বিবাহ কম্ম বড়ই ছুফর। 
নরনারায়ণ সঙ্গে হয় পাঠাস্তর ॥ 
এত যদি চিত্রলেখা কহিল বিশেষ। 
নিশ্চয় জানিল উষা স্বামীর উদ্দেশ ॥ 
কৃষ্ণের মহিমা শুনি পরম সন্তোষ । 

ংশ বংশ বিচারে নাহিক কোন দোষ ॥ 
গিজ্ঞাস করিল উষ। হরধিত মনে । 
নরবূপী নারায়ণ কহ কি কারণে ॥ 
চিত্রলেখা অপ অর জানে সর্বশান্ত্র। 
উষা রাঁজকন্যর প্রধান সেই পাত্র ॥ 
স্কহিল উধার প্রতি পুরাণকখন। 
রামরুষ দাস গায় গীত শিবায়ন ॥ 


নররূপী নারায়ণের জগ্মকাহিনী 
পঠমঞ্জরী রাগ ॥ 


জন্মিল! মৃত্তির গর্তে 
নর নারায়ণ দুই জন। 

জনক আপুনি ধর্ম 
শুন স্বসা পূর্ববের কথন ॥ 

মভেই লক্ষ্মীর বশ 
লক্ষ্মী লঙ্জ প্রধান বনিতা। 


২, শিখায়িন ধায় 


ক্ষম। দয়! ধুতি কি তুষ্টি পুষ্টি মতি মুষ্ি 
এই দশ দক্ষের ছুহিতা। ॥১। 
উষা গ, তোমা সম কে বা ভাগ্যবতী । 
জন্মিয়! দৈতে)র বংশে পড়িলে দেবতা অংশে 
দেবতা তোমার প্রাণপতি ॥ঞ। 


লক্ষ্মীর তনয় স্মর তন্থ অতি মনোহর 
ভন্ম হইল শন্করের কোপে । 
মৃষ্তি নামে আর নারী [চরকাল ধ্যান ধরি 


হরি বশ করিলেন তপে ॥ 
ভজিলেন পুত্রভাবে হরি ছুই অবয়বে 
জন্মিলেন তাহার উদরে। 


ভূমিষ্ঠ হইয়া! খধি বদরিকাশ্রমে আপি 
তপস্যা করিল! অনাহারে ॥২। 

একপদে মহী পৃষ্ঠে উর্ধধবাহ উর্দদষ্টে 
নর তপ করে অহক্ষণ। 

উদ্ধপদ অধোমুখে নয়নে নাসিক1 দেখে 
উগ্র তপ ঠকল নারায়ণ ॥ 

সত্য যুগের শেষে তার নাসিকার শ্বাসে 
1নর্গত হইল ধূমশিখা। 

পঞ্চানন ভ্রিলোচন অর্দাচন্দ্র বিভূষণ 


কীতিবাস দিলা তবে দেখা ॥৩। 

বিষণ নানা অবতারে কল্পে কল্পে বাবে বারে 
তপস্যা করিল। ঘথ। তথা। 

শিব ভিন্ন অন্য দেবা বিষুণর আরাধ্য কে বা 
শঙ্কর সর্বত্র বরদাতা ॥ 


নর নারায়ণ বলি আহ্বান করিয়! শূলী 
ছুহেতে জপেন মহামন্ত্র। 
শ্ররামরু্ণ গায় জনক শ্রীরুষ্ণ রায় 


পিতাষহ বায় যশশ্চন্দ্র ॥৪| 


অত 


শিবের বয় ছান 


ঘোষ ॥ 


ভজ রে মন শঙ্কর সম্কটভয়ত্রাত]। 
ভজিলে শঙ্বরপদ যম না দেয় ত1॥ 


পয়ার ॥ 


কোটি কোটি চাদ জিনি শিবের উদয় । 
সোমদৃষ্টি দিল! হর হুইয়। সদয় ॥ 

দ্ি্চ হইল। ছু'হে হৈল বাহ্‌ জ্ঞান। 
তপের উত্তাপ দেহে হইল নির্বাণ ॥ 
চক্ষু মেলি চাহিলেন নর নারায়ণ। 
সম্মখে দেখেন বুষধ্বজ পঞ্চানন ॥ 
অস্তেব্যন্তে উঠিয়া] করিল প্রণিপাত। 
জয় গঙ্গাধর গৌরীকাস্ত বিশ্বনাথ ॥ 
জয় মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব মহেশ্বর। 

জয় জগদগুকর্ত1। দেব দিগম্বর ॥ 

জয় প্মরহর জয় অর্ধনারীশ্বর । 

জয় যজমানবূপ শশাঙ্কশেখর ॥ 

জুড়িয়। যুগল হস্ত ধরণী লোটাই। 
বহু স্তব করিলা যমজ ছুই ভাই ॥ 
মহাদেব দুই জনে দিল! এই বর। 
অনেক কঠোর কৈলে চৌন্দ মন্বস্তর ॥ 
হ্বাপর যুগের শেষে পৃথিবীমগ্ডলে। 
জনম লভিবে নারায়ণ যছুকুলে ॥ 
করিবে ছুষ্টের দণ্ড শিষ্টের পালন। 
ধন্মসংস্থাপন কাধ্য ভূভারহরণ ॥ 
পৃথিবীর অম্বত গোরম উপভোগ । 
বঞ্চিবে নন্দের বাসে বিধির সংযোগ ॥ 
বৃুদ্দাবনে বেহার করিবে গদাধর। 
এক রাত্রি হৈব চতুর্দশ মন্বস্তর | 


শ্রীকফ্ের লীলা ২৬১ 


ষোড়শ সহম্র আর অষ্টোত্তর শত। 
গোপকন্যা তোমারে ভজিব অব্রিত ॥ 
ঘবারকায় বেহার করিব চক্রপাণি। 
যোড়শ সহম্্ এক শত অষ্ট রমণী ॥ 
শ্রতিকন্যা1 দেবকন্া। জন্মিব ভূতলে । 
হইব তোমার জায়া পূর্ববপুণ্যফলে ॥ 
ভোজবংশে কংসান্থর নাম কালনেমি। 
পৃথিবীতে বংশ তার না রাখিবে তুমি ॥ 
রাবণ জন্মিব ক্ষেত্রিকুলে শিশুপাল। 
কুস্তকর্ণ দস্তবক্র বিক্রমে বিশাল ॥ 
হইব তোমার বধ্য ঘত হুষ্ট ভূপ। 
তোমার সহায় আমি সুদর্শনরূপ ॥ 
এতেক বলিয়া নারায়ণে দিল! কোল । 
গদগদ নারায়ণ ফুরে নাহি বোল ॥ 
নরের মন্তকে হর দিল পদ্মহাত। 
ইন্দ্রের তনয় হৈবে অভিধান পার্থ ॥ 
বিবাদে বধিবে যত দুর্জয় কৌরব। 
মহা! ধনুর্ধর তুমি প্রধান পাগুব ॥ 
অজ্ঞুন ফান্ধনি নাম সংগ্রামে প্রচণ্ড । 
বাহছুদর্পে শাসিবে পৃথিবী নবখণ্ড ॥ 
যুদ্ধের সময় আমি করিব সাহাধ্য। 
যুধিষ্ঠির সহিত ভু্িবে তুমি রাজ্য ॥ 
এই বর দিয়! হর হেল! অন্তর্ধনি। 
সেই. নারায়ণ এই কৃষ্ণ ভগবান্‌ ॥ 


ভ্বীকঞফ্ের লীল। 


বন্থদেব দৈবকীর পূর্ববপুণ্যফলে । 

নারায়ণ উদয় করিল। ঘছুকুলে ॥ 

অনস্ত অগ্রজ ভাই নাম বলদেব। 

পূর্ণব্রহ্ষশরীর আপুনি বাসুদেব ॥ 

বস্থদেব গোকুলে রাখিল। কংসভয়। 

শিশুকালে গুপ্তভাঁবে ছিল! ত্রব্জালয় ॥ 
উটত 


নন্দ যশোদার পূর্ববজন্সের সাধন । 
পুত্রভাবে বাঁম কষে, করিল। পালন ॥ 
বাঁম কষ ছুই ভাই কৈল এই কন্ম। 
দুষ্ট দৈত্য বধিয় স্কাপিল৷ বেদধন্ম ॥ 
পৃতনা রাক্ষসী বধ কৈল স্তন্য পাঁনে। 
তৃণাবর্ত বধি ভাঙ্গে যমল অজ্ভনে ॥ 
বকান্থরে চিরিয়া করিল ছুইখান। 
অথাস্থরে বধিলা ব্রদ্ধার বিদ্যমান ॥ 
লীলায় বিগ্রহ বিষণ নানা অবতার । 
কৃষ্ণ অবতার উষা সকলের সার ॥ 
স্থজন পালন ক্ষয় কটাক্ষে তাহার । 
অন্য অবতার নাহি তিন অধিকার ॥ 
্রন্মা পরী ক্ষিল। শিশু পশু চুরি করি। 
কটাক্ষেতে শিশু পণ্ড স্থজিল! শ্রীহরি ॥ 
অন্ত অবতার হেন সভাকার দৃষ্ট। 

ইন্দ্র পরীক্ষিল৷ কৃষে করি শিলা বৃষ্ট ॥ 
পর্বত ধরিয়৷ নাম হৈল গিরিধর। 
শরণ পশিল। ইন্দ্র হইয়। কিন্কর ॥ 
কালিন্দীয়ে কালি নাগে করিল! প্রহার । 
গে।পকন্তাগণ লৈয়! করিল! বেহার ॥ 
অনিষ্ট বধিল গোঠে প্রলম্ব ধেন্ুক। 
দাবানল পান করি পরম কৌতুক ॥ 
কেশী কুবলয় কংস মুষ্টিক চাণ,র । 
অস্থব বধিয়! ক্ষিতিভার কৈল! দূর ॥ 
উগ্রসেনে রাজ্য দিল কংসের জনকে । 
বাপ মায়ে উদ্ধার করিল। ছুব্বিপাকে ॥ 
অবস্তী নগর গেল! বেদ অধ্যযনে | 
পঠিলা চৌষটি বিদ্যা চতুংষষ্টি দিনে ॥ 
গুরুরে দক্ষিণ! দিলা আনি মৃত পুত্র। 
পূর্ণ ব্রহ্ম বিনে কে বা খণ্ডে কম্মসুত্র ॥ 
যোল সহ্ত্্র এক শত অষ্ট রমণী। 
প্রতি ঘরে নারদ দেখেন চক্রপাণি ॥ 


০৬০ 


পুরন্দর জিনমিঞ। আনিল! পারিজাত। 
দ্বারকায় রাজ্য করে দেব জগন্নাথ | 
রামরুষ্জ দাস গায় গীত শিবায়ন। 
বলরামে কল্যাণ করিবে ভ্রিলোচন ॥ 


বৃকান্ুর বধ 
শ্রারাগ ॥ 


শুনহ কৃষ্ণের কথা বাণের নন্দিনি। 
যেই হবি সেই হুর আমি ভালে জানি ॥ 
পারিজাত হরণে ইন্দ্রের সঙ্গে বাদ। 
কপায়ে কেশবে শিব করিল! প্রসাদ ॥১॥ 
সব অব্তারে উষ। হরি হরে ভজে । 
মন্ুন্যশরীরে কৃষ্ণ জিনে দেবরাজে | 
যুদ্ধকালে পাবিপাত্র পর্বতের শৃজে । 
ভক্তিভাবে পূজা ইন্দ্র কৈল শিবলিজে ॥ 
বিশ্বফল স্থাপিয়া দিলেন গঙ্গোদক। 
মহাতীর্৫ঘ হৈল সেই নাম বিন্োদক ॥২॥ 
সাক্ষাৎ হইল! শিব দিল] বরদান । 
মাথায় বুলাইয়! হাত করিল! কল্যাণ ॥ 
অঙ্গ প্রদক্ষিণ স্তাতি নতি নৃত্য গীত । 
দেখিয়া হরির ভক্তি হর হল! প্রীত ॥ 
শিবের বদনে এই নিঃসরিল বাণী । 
স্থরেন্দ্রবিজয়ী তুমি হও চক্রপাণি ॥ 
শিবের বরেতে কৃষ্ণ সমরে অজয় । 
পারিজাত দিল! ইন্দ্র মানি পরাজয় ॥9॥ 
্বারক। নগর উষা নাহি ছিল পূর্বেবে। 
সমুদ্র দিলেন স্থান আপনার গর্তে ॥ 
বুক নামে অন্থরে শঙ্কর দিল! বর । 

বর পরীক্ষিতে চাহে অস্থর ছুশ্মর ॥৫॥ 
বাহার মন্তকে বৃকাহ্‌র দেই হাত। 
শিবের ববেতে সেই হয় ভশ্মসাৎ ॥ 


শিষায়ন 


হাত দিতে চাহে ছুষ্ট শিবের মন্তকে। 
পালাইয়। বুলে হর হাসেন কৌতুকে ॥৬৷ 
পৃথিবী ভ্রমিঞ্া। গেল! ছ্বারক] নগর। 
পাছে পাছে বৃকাস্থুর বলে ধর ধর | 
দেখিক্সা গোবিন্দ শিবে রাখি সঙ্গোপনে 
বৃকান্ুুরে সম্ভাষা করিল নারায়ণে ॥৭। 
বৃকাস্থর বলে কৃষ্ণ শঙ্কর কোথায়। 
মাধব বলেন দেখ তোমার মাথায় ॥ 
আপন মন্তকে হস্ত দেই বুকাস্থর । 
কৰিচন্দ্র ভণে কৃষ্ণ বিচারে চতুর ॥৮॥ 


কন্দর্পের জন্ম 
পয়ার ॥ 


বুকাস্থর তখনে হইল ভল্মময়। 

আকাশে ছুন্দুভি বাজে শুনি জয় জয় ॥ 
আলিঙ্গন করি কষে অস্তরীক্ষ হর। 
কৃষ্ণ কীর্তিবাস উষা! এক কলেবর ॥ 

ধরণী লোটাইয়া৷ ধর তাহার চরণ। 

হরি হরে একভাবে ভজে যেই জন ॥ 
কোঁটি কোটি পুত্র পৌত্র কৃষ্ণের অন্থয় । 
তোমার স্বামীর উষ। শুন পরিচয় ॥ 
রুদ্রেব কোপেতে ভম্ম হৈল সেই কাম। 
হইল কৃষ্ণের পুত্র কন্দর্প নাম ॥ 
সুতিকাঁঘরেতে তাহে হরিল সমন্বর। 
সমুদ্রে পেলিল তাহে গিলে জলচর ॥ 
জলেতে পেলিয়। রাজ! গেলা অস্তঃপুরে 
কত্যায় বধিতে তারে না পারে অস্থরে | 
সেই মতশ্য জলে যদি ধরিল ধীববে। 
ভেট €লয়! দিল তাহা অসুর সন্বরে ॥ 
মৎস্য পাঠাইয়া রাজ। দিল অস্তঃপুরে । 
পাইল বালক সেই মৎন্যের উদরে ॥ 


নারদের উপদেশ ২৮৩ 


রন্মার আজায় সম্বরের ঘরে রতি। 
রন্ধনশালায় আছে নাম মায়াবতী ॥ 
নারদ তাহারে আমি কহিল বিরলে । 
পাইলে আপন পতি পূর্ববপুণ্যফলে ॥ 
তোমার শ্রবণে রতি কহি মহাবিষ্য!। 
যাহা জপ করিলে মনুষ্য হয় সিদ্ধা৷ ॥ 
এই মন্ত্র স্বামীরে কহিবে কথো৷ কালে । 
সাক্ষাৎ হইব দেবী সেই মন্ত্রবলে ॥ 
সম্বর বধিয়া দেশে করিহ গমন । 
তোমার বল্পভ কাম কষ্খের নন্দন ॥ 
এই বাক্য বলি মুনি চলিল কৈলান। 
শঙ্কর গাহিয়া সদাশিব কীতিবাস॥ 
্বামীর পালন করে রতি হ্ৃষ্টমতি। 
কথো কালে পরিচয় করিল যুবতি ॥ 
সেই মন্ত্র দিল! রতি পতির শ্রবণে। 
জপেতে প্রত্যক্ষ দুর্গা হইল তখনে | 
বর দিল মহাঁমায়! মদনের প্রতি । 
শঙ্করের বরপুত্র সম্বর দুম্মতি ॥ 
পূজাকালে তাহার করিহ সিংহনাদ। 
ক্রোধে পৃঞ্জা ছাড়িব হইব অপরাধ ॥ 
শিবঅপরাধে মজে শিবের সাধক । 
অন্যের শক্তিতে তার ন! হয় বাধক ॥ 
সর্পের বাদিয়! যেন মরে সর্পাঘাতে। 
যুদ্ধে যশ পাবে তুমি দেখিবে সাক্ষাতে ॥ 
এই বর দিয়া! দেবী হৈল! অস্তর্ধান। 
মহাবিস্তা সাধিয়া পাইল পঞ্চ বাণ ॥ 
দিব্য রথ পাইল! কাম পার্বতীর বরে। 
হইল তুমুল রণ কন্দর্প সম্বরে ॥ 

বৈরি বধ করিম! মদন মায়াবত। | 
আইলা হ্বারকাপুরী কৌতুকে দম্পতি । 
তাহার তনয় পুর্বে হরিশ অমর । 
রড়ির উদরে জন্ম লভিল সত্বর ॥ 


অনিরুদ্ধ নাম হৈল ষছৃকুলে শ্রেষ্ঠ। 
কৃষ্ণের সদৃশ রূপে দেহ এই দৃষ্ট ॥ 
কবিচন্দ্র বিরচিত গীত শিবায়ন। 
ভক্ত সেবকে দয়া! কর পঞ্চানন ॥ 


নারদের উপদেশ 
পঠমঞ্চরী রাগ ॥ 


শুন সখি চিত্রলেখ। সত্বরে করাও দেখ 
চুরি করি আন সেহ বরে। 

ছুর্ববোধ জনক বাণ ঘুবংশে কন্যাদান 
ইচ্ছাস্থথে কদাচিত করে ॥ 

আস না করিও তুমি সর্বভূত অস্তর্ধযামী 
বাঞ্াকম্পতরু নারায়ণ। 

ক্রোধ না করিব হবি চলহ দ্বারক। পুরী 
যদ্দি চাহ আমার জীবন ॥১। 
পায় পড়ে প্রাণের বছিনী । 

তিলেক না কর ব্যাজ রাখহ কুলের লাজ 
তুমি সে আমার হিতৈষিণী ॥ঞ&। 

উষার কাকুতি শুনি চিত্রলেখা মনে গুণি 
অবিলম্বে চড়ে দিব্য রথে। 

ভাবিয়া ভবানী ভবে যায় পবনের বেগে 
নারদ সহিত দেখা পথে ॥ 

সমুদ্রকূলেতে খধি জিজ্ঞাসা করিল হাদি 
কথাকারে যাও চিত্রলেখ!। 

কহে কন্যা! এক বাক্য কেবল আমার ভাগ্য 
তোমার সহিত হৈল দেখা ॥২। 
দেবঞ্ষি চরণে করন প্রণিপাত। 

উষ। আর অনিরুদ্ধে দেখাইম কোন্‌ বুদ্ধে 
কহ যুক্তি কর আশীর্বাদ ।ঞ। 

মুনি বলে জানি আমি  হনিষ উধার স্বামী 
ইবে লাম চল অনিরুদ্ধ । 


২৮৪ শিষায়ন 


প্রবেশ হইয়া পুরী অনিকুছ্ধে কর চুরি 
কৌতুক দেখিব বাণ যুদ্ধ ॥ 
স্থদর্শন মনোব্যক্ত1 ছুর্জনের দগ্ুবর্তা 


কোটি নুষ্য সমান প্রকাশ। 

ভ্রমে সেই স্বদেশে হিংসক জনেরে হিংসে 
তুমি তাহে ন। করিহ ত্রাস ॥৩। 
তুমি মোর বরে হও কৃতকাধ্য। 

বিপতি সময়ে শ্যামা স্মরণ করিহ আম! 
স্কটেতে করিব সাহায্য ॥ঞ॥ 

শুনিঞা মুনির বাণী আপনারে শ্লাঘ্য মানি 
চিত্রলেখ! চলে ঘ্বারাবতী। 

রথ রাখি অস্তরীক্ষে নর্তকী সংপ্রদ! চক্ষে 
গেল কন্যা অলক্ষিতগতি ॥ 

চতু্খণর বারটার্জি . সহস্র যুবতি সঙ্গী 
সিংহাসনে অনিরুদ্ধ বীর । 

চতুর্দিকে নৃত্য গীত তাহাতে নাহিক চিত্ত 
বিরহেতে ব্যাকুল শরীর ॥৪॥ 
চিত্রলেখা বুঝে মতিগতি । 

অনিকুদ্ধে আছে বসি প্রসঙ্গে নাহিক হাসি 
শ্রীকবিচন্দ্রের ভারতী ॥ঞ/ 


উষ্ার বিরহ 
পয়ার ॥ 


অবলর বুঝি কন্যা আছে অভ্তরীক্ষে। 
কছিল সকল কথ! বুঝিয় গবাক্ষে 
তুমি ষদুসিংহ সর্বশান্ত্রবিশারদ । 
ধর্মাধশ্ম জানি কেন কর শ্ত্রীবধ ॥ 
স্বপ্পেতে কাহারে তুমি তৃঙ্জিলে শৃঙ্জার । 
স্মরণ করিয়! তাছে কর অঙ্গীকার ॥ 
বংশেতে নাহিক দোষ গুন যছুমণি। 
প্রহলাদের কুলে জন্ম বাণের নন্দিনী ॥ 


দেখিল তোমারে এই সহত্র অবলা । 
ইহার মধ্োতে সেই উষা চন্দরকল] | 
তোমার সদৃশ নারী রাজার কুমারী । 
তুমি তার যৌবনের যোগ্য অধিকারী ॥ 
স্বপ্লেতে কেমনে সেই প্রবেশিলে পুরী । 
চোরের বংশেতে জন্ম ভাল জান চুরি ॥ 
যদি বামাগণ আছে দশ শত সংখ্যা। 
ইচ্ছাবরী কন্যা হলে না! করি উপেক্ষা! ॥ 
লিখিয়। দেখাইল আমি অ্রিভৃবনপট | 
এই সে কারণে জিয়ে কি আর কপট ॥ 
পঞ্চম স্বরেতে কথ। কহে চিত্রলেখ! । 
চাহিতে পাইল বীর অপ্পরার দেখা ॥ 
অনিরুদ্ধ বলে তুমি হও কামচারী । 
তেঞ্ডি প্রবেশিলে তুমি মোর অস্তঃপুরী ॥ 
জলের ভিতরে আছে স্থুলজেতে পথ । 
শৃন্তপথে নাহি চলে দেবতার রথ ॥ 
কিরূপে আইল! তুমি গুপ্ত দ্বারাবতী। 
বুঝিল দেবের ক্প। আছে তোম। প্রতি ॥ 
অন্ুক্ষণ চিত্তে দেখি সেই মনোরম। | 
প্রবোধ করিলে মনে নাহি হয় ক্ষেম! ॥ 
নাম কুল নাহি জানি বাস কোন্‌ দেশে । 
জিজ্ঞাসিব কাহে কথা যাইব উদ্দেশে ॥ 
শৃন্তভরে আছ তুমি নাহি অবলম্ব। 
আমা লৈয়! চল শীস্তর না কর বিলম্ব ॥ 
তামসী বিদ্যায় কন্তা নারদের বরে। 
অনিরুদ্ধ লৈয়1 রথে চট়িল অন্বরে ॥ 
আইল শোণিতপুরে পবনের গতি । 
তন্ত্রায় আছেন উষ। চিস্তাকুল মতি ॥ 


উদ! অনিকুদ্ধের গন্ধর্র্ধবিবাহ 


অনিরুদ্ধে প্রাঙ্গণে রাখিয়! বিদ্যাধরী। 
ঘরে শিয়! জাগাইল বাজার কুমারী | 


অনিরুদ্ধের জয়লাভ ২৮৫ 


উঠ উধাবতি যাহ দেখিয়াছি পটে 
সাক্ষাতে দেখহ এই সেই চোঁর বটে ॥ 
শুনিঞা আনন্দে উষা হইল গদগদ। 
অন্তরে ভাবেন গৌরীশঙ্কবের পদ ॥ 
উকি দিয়া চাছে উষা কুবঙ্গনয়নী । 
শীতল হইলা তথ দেখি যছুমণি ॥ 
চিত্রলেখ৷ সখীর সদৃশ নাহি দান। 
প্রণাম করিল চিত্তে করিয়া প্রমাণ ॥ 
মনের আনন্দে উফ! কহিলেন হামি। 
আজি হইতে বহিনি তোমার কেনা দাসী ॥ 
পূর্বনিয়োজিত যত ছিল আয়োজন । 
আমন চন্দন মাল্য ভূষণ চন্দন ॥ 

উধা অনিরুদ্ধে সব সহচরী মেলি। 
গন্ধর্ববিবাহ দিল দিয়] হুলাহুলি ॥ 
পাঁলস্ক উপরে ছু'হে বিল! কৌতৃকে। 
বিচ্ছেদ নাহিক অনুক্ষণ মুখে মুখে 
নবীন যুবতি সঙ্গে নব অনুরাগ । 

দিবসে মৈথুন যেন করে চক্রবাক ॥ 
এইরূপে দম্পতি আছেন গ্রপ্তবেশে। 
ত্রিবিধ উৎপাত তবে হইল সেই দেশে ॥ 
আচদ্বিতে ভাঙ্গিয়া পড়িল সেই ধ্বজা। 
দেখিয়া সন্তোষ চিত্ত হইল বাণ রাজ] ॥ 
বাঁল বুদ্ধ না যায় উবার অন্তঃপুরী । 
কথে। দিনে ব্যক্ত হইল না রহে চাতুরী ॥ 
পাপ প্রহরী সব ভয়ে কম্পমান। 

না জানি শুনিলে কার শাস্তি করে বাণ। 
রাজার গোচর কৈল বুঝি সঙ্গোপন। 
রামকৃষ্ণ দাস গাঁয় গীত শিবায়ন ॥ 


প্রহ্য়ীদের অভিযোগ 
গীত ॥ 


অস্ত্র শস্ত্র পেলাইল মাথার উষ্জীষ। 
ক্ষমা কর চিতে কি! কাট এই শীষ ॥ 
নাহি জানি নাহি শুনি দেখি বিপরীত । 
কহিতে অদ্ভুত কথ। মনে লাগে ভীত ॥১1 
হের শুন দৈত্যপতি শুন দৈত্যপতি। 
পুরুষবিদুষী উষ্৷া ভজে উপপতি ॥ ঞ্র॥ 
মনুষ্ের গম্য নহে অনলের গঢ়। 

স্থপর্ণ লজ্ঘিতে নারে শৃন্তে বহে ঝড় ॥ 
দেবতার গতি নাহি তোমার প্রতাপে। 
শোঁণিতপুরেতে চুরি করি কার বাপে ॥২ 
স্বীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী হেন কহে বেদে। 
অন্তঃপুর মাঝে চোর আইল গৃহভেদে ॥ 
লঙ্কাঁর রাঁবণ নষ্ট হৈল ঘর শুদ্ধে। 

মজিল শোণিতপুর নটিনীর বুদ্ধে ॥ ৩॥ 
মায়ের নিকটে থাকে কন্ঠ৷ অকুমারী । 
কিসের কারণে তার শ্বতস্তর পুরী ॥ 
নিয়ে পুরুষ এক আছে তার সঙ্গে । 
কবিচন্দ্র বলে উষ। মজিল কুসঙ্গে ॥ ৪ ॥ 


অনিরুদ্ধের জয়লান্ত 
ঘোষ ॥ 


রাম বল রে ভাই শিব বল। 
পয়ার ॥ 


প্রতিহারমুখে শুনি কন্যাবিষ্নকখ। । 

লাজেতে প্রথম রাজ। হেট কৈল হ্বাথ। ॥ 
জঙ্ঘায়ে চাপড় মাড়ি ছাড়িল নিঃশ্বাস । 
আরক্ত লোচন করি চাহে আশপাশ ॥ 


৮৬১৪১ 


অনস্ত বাহ্ৃকি হেন সহম্রেক বাছ। 
করাল বদন ভয়ানক যেন রাহ ॥ 
আক্ষেপ করিয়া বলে মেঘের গঞ্জনে। 
অহো সত্ব অছে! ধৈর্য এই ত দুঙ্জনে ॥ 
প্রাণের সক্কোচ নাহি অসম সাহস। 
আতা দুষিত হুইল বড় অপধশ ॥ 
দৈত্য দানব দশ সহশ্র যোগাঁন। 
সহত্ম কিন্কর জোঁড়হাতে বিদ্যমান ॥ 
দেবত1 গন্ধরর্ব কি ব৷ মনুযাশরীর। 
করাতে চিরিয়া তারে কর ছই চীর॥ 
পাইয়া কিস্করগণ রাজার আদেশ । 
উষার পুরীতে সভে হুইলা প্রবেশ । 
দৈত্য দানব যত ছাইল আকাশ। 
পতঙ্গ গলিতে তথ। নাহি অবকাশ । 
দেখিয়। পাইল ত্রাস রাজার কুমারী । 
বাপের আজ্ঞায় আইল যত অস্ত্রধারী ॥ 
কেন প্রাণনাথ তুমি হও যুদ্ধসজ্জ। 
বাঁপার সাক্ষাতে যাঁই হইয়! নিলজ্জ ॥ 
মাগিয়া! অইব আমি তোমার জীবন। 
মায়াবী দৈত্যের সেন! না করিহ রণ 
শুনিয়! যাদবসিংহ চলিল গঞজ্জিয়।। 
শঙ্কা! না করিহ প্রিয়া দেখ না বলিয়! ॥ 
উধ! আনি স্বামীরে দিলেন খড় চর্ম । 
ভবানী ভাবিয়৷ কন্ঠ! চিন্তে ধন্ম ধর্ম ॥ 
নিকটে আপিয়। সেনা! করিল প্রহার। 
শক্তিশেল শর যষ্টি মুদগর কুঠার ॥ 
কারো অস্ত্র তাহার শরীরে নাহি ভেদে। 
সেই অস্ত্র লৈয়। বীর তা সভারে খেছে ॥ 
কাটিয়া কিহ্বরগণ কৈল খণ্ড খণ্ড । 
ভাঙ্গিল মন্তক কারে! মারি গদ1 দণ্ড ॥ 
আকাশে আছিল বত দৈত্য দানব। 
শরজালে সভাকারে করি পরাভব ॥ 


শিবায়ন 


যুদ্ধেতে পড়িল কথো কেহ দিল ভঙ্গ । 
অনিরুদ্ধ বলে উষা দেখ এই রজ॥ 
আমারে দেখাও দৈত্য দানবের রণ। 
যছ্বংশী আমি অস্থরের কালানল ॥ 
রক্তেতে কর্দম হৈল উষার অস্তঃপুরী । 
দেখিয়৷ পাইল ভয় সধী সহচরী ॥ 

কন্ধ মুণ্ড হত্য পদ দেখি রাশি রাশি। 
কেহ দুঃখ ভাবে মনে কেহ হাসে হাঁসি॥ 
পসিংহনাদ করে রণে বীর অনিরুদ্ধ । 
রাজ! শুনিলেক চোর জিনিলেক যুদ্ধ ॥ 
দৈত্য দানবে বহু করিল ধিক্কার । 
দেবত গন্ধবর্ব নহে মন্গস্য আকার ॥ 
ইহার যুদ্ধেতে সভে পাইন পরাভব। 
সমরে বিমুখ হও দেখিবে রৌরব ॥ 
প্রমথগণেরে বাণ করিলেন আজ্ঞা । 
কলাপী ভীষণ আদি যাঁর যেই সংজা! ॥ 
একনেত্র ত্রিনেত্র ধাইল উর্ধমুখে। 
কেহ ভূমে ধায় কেহ যায় অস্তরীক্ষে ॥ 
একপন্র দ্বিপদ উলুকমুখ ধায়। 
ব্যাপ্রমুখ কপিমুখ নাচে তিন পায় ॥ 
আইল প্রমথসেন! দেখি নরতন্ু। 
কন্দর্প সমান রূপে হাতে ধরে ধনু | 
চিত্রলেখা মনে করে নারদ ম্মরণ। 
আকাশে নারদ মুনি দিল! দরশন ॥ 
নারদের উপদেশে প্রমথের গণ। 
অনিরুদ্ধে দেখি কেহ ন1 করিল রণ॥ 
বাণরাজা শুনে রণে প্রমথের ভজ। 
কবিচন্দ্র ভণে কোপে কাপে অই্ট অজ ॥ 


বাণ ও অনিরুদ্ধের যুদ্ধ 


কোপে বাণ দৈতারাজ আজা! দিল রথ লাজ 


সহম্্র করেতে ধরে অস্ত্র। 


বাণ ও অনিরুদ্ধের যুদ্ধ 


কবচ কুণ্ডল পরে ধৃত্রবর্ণ কলেবরে 
সা্জিল লোহিত গীত বস্ত্র ॥ 

কনক রথের চুডে নীলবর্ণ বাণ! উড়ে 
শত অশ্ব রথের বাহক । 

রখ আরোহণ করি চলিল উষার পুবী 
দুর্জয় শরীর ভয়ানক ॥১। 
রাজা গগনে করিল সিংহনাদ। 

বাহিরে দেখিয়া বাপে উধা খরহরি কাঁপে 
মনে গুণে কি হইল গ্রমাদ ॥ঞ॥ 

অশ্রমুখী দেখি ভাধ্যা ছাভিয়। কুস্থমশয্য। 
রম্নণীরে করিয়। আশ্বাস। 

বীরবেশ ধরি নাচে অঙ্গে অস্ত্র শন্ত্র কাচে 
বারি হৈয়া চাহিল। আকাশ ॥ 

পড়িল বাণের দৃষ্টি করে রাজা শরবৃষটি 
পঞ্চ শত করে টানে ধন্ু। 

গঞ্জে ধেন কাল সর্প অধিক বাটিল দর্প 
চোরেরে দেখিয়া নরতম্ম ॥২। 

সন্লাহ টোৌপর হীন বনে যেন মৃগ মীন 
তেনরূপ লইমু জীবন। 

অরে দুষ্টমতি শিশু মন্ুন্য অধম পণ্ড 
ফেন তুমি বাঞ্ছিলে মরণ ॥ 

শরেতে ভেদিল মর্ম অপপন নাহি চশ্ম 
রক্তে রাঙ্গা হৈল অনিরুদ্ধ । 

উধার করুণ শুনি লজ্জিত যাদবমণি 
প্রাণ উপেক্ষিযা কৈল যুদ্ধ ॥৩। 

বিশিখে বিশিখ কাটে লাফ দিয়া রথে উঠে 
গদার প্রহারে বধে ঘোডা। 

কারে। মুণ্ড গেল ভা! কেহ রক্তে হৈল রাঙ্গা 
কোন অশ্ব ছেল কাণ! খোড] । 

দেখি বীর পরাক্রম বাণ করে পরিশ্রম 
ধরিতে ন পায় অপসন্ধি। 


২৮৭ 


অনিরুদ্ধে পাইয়। রথে বাণ সহশ্রেক হাতে 
কবিবারে না পারিল বন্দী 18॥ 

ভাঙ্গিয়া রথের স্তস্ত মহী করে অবলম্ব 
পবন সমান বেগবস্ত। 

দেখিয়া দুর্জয় ব্যক্তি বাণ রাজ] লয় শক্তি 
কোপে কড়মড করে দস্ত ॥ 

সেই শক্তি অগ্রিজ্ঞাল সহত্রকি্ধিণী কাল 
বাজিবারে আইসে নির্ভয়ে । 

উষ৷ ঘরে মন্ত্রজপে অনিরদ্ধ শক্তি লোঁফে 
সাধুবাদ হইল অন্বরে ॥৫1 

শক্তি সীবটিয়। হাতে পেলিল দৈত্যের রথে 
সারথি হইল কম্পমাঁন। 

বিদ্ধিয়। বাণের হস্ত  শক্তিশেল গেল অস্ত 
অগ্নিরূপে পাইল নির্বাণ ॥ 

রাজ] পাইল মর্শব্যথা শবেতে ভ্রমিল মাথ! 
খসিল হাতের শর চাপ। 

যেন প্রলয়ের ঝড়ে মন্দর পর্বত পড়ে 
মন্ত্রী বলে কি হইল বাপ ॥৬॥ 

রাজার ভাঙ্গিল আখ আর কেহ নাহি সখ! 
রথে বীর হইল মৃচ্ছিত। 

সারথির ধর্ম নহে এ সময় যুদ্ধে রছে 
রথ লৈয়া হল একভিত ॥ 

আকাশে নারদ খধি প্রশংসা করেন হাসি 
কুহ্থম ববিষে হৃরগণ। 

শুনি জয় হলাহুলি চাহে বাণ চক্ষু মেলি 
অভিমানে তহল সচেতন 1৭ 

কথার দোসর মাত্র কুস্তাও নামেতে পাত্র 
যুদ্ধকালে রথের সারথি । 

কহে সেই হিতবুদ্ধে জয় নাহি ন্যায়যুদ্ধে 
মায়াধুদ্ধ কর দৈত্যপতি ॥ 

শুনি বাণ বাযুষেগে লুকাইয়। মায়ামেঘে 
ধঙ্কে জুড়িল নাগপাশ। 


২৮৮ শিবায়ন 
শররূপে বুকে ছান্দে নাগরূপ হৈআ। বান্ধে কুস্ভাণ্ডের বচনে স্থগিত হুইল বাণ। 
রচে গীত রামকৃষ্ণ দাস |৮। উষার অস্তঃপুর হেতে কৰিল পয়ান ॥ 
স্বামীর বন্ধন দেখি রাজার নন্দিনী । 
অনিরুদ্ধের বন্ধন কান্দিয়। বিকল উষা লোটায় ধরণী ॥ 
হার ছিণ্ডে বস্ত্র চিরে শিরে মারে শিল। 
পয়ার ॥ বাহিরে আনিয়া! কহে কোথা ইন্দ্রনীল ॥ 


সহম্র সহন্্র সর্প জন্মে সেই বাঁণে। 
বাদ্ধিলেক অনিরুদ্ধে ব্যাল্লিশ বন্ধনে ॥ 
পড়িলেন অনিরুদ্ধ উত্তর শিয়বি। 
যুগাস্ত সময়ে ষেন চলে নীলগিরি ॥ 

যুদ্ধ জয় করি রাজা সিংহনাদ পুরে । 
জবরেব খাড়! দিল কুস্ভাণ্ডের করে ॥ 
অচেতন হৈল চোর মুণ্ড কাট তুমি। 
তোমার যুক্তিতে যুদ্ধ জয় কৈল আমি ॥ 
মন্ত্রী বলে দৈত্যরাজ বধ্য নহে এই । 
ঘরে যুক্তি কর কি বা বলে মহাদেই ॥ 
উধার স্বামীর যোগ্য হয় এই বীর। 
অসম সাহসী শ্যাম হুন্দর শরীর ॥ 

মনুষ্য দেহেতে বল দেখহ প্রত্যক্ষ । 
তোমার সহিত যুদ্ধে হেল সমকক্ষ ॥ 
সু হস্তেতে তুমি রথে যুদ্ধসাজে । 
ছুই হস্ত সমান হইল পদব্রজে। 

ইছারে বধিতে রাজ! না হয় মমতা] । 
বিচারে কন্কার পতি হইল জামাতা ॥ 
বান্ধিয়া বধিলে রাজা! না হয় পৌরুষ। 
হৃদয়ে প্রমাণ কর উপজে কলুষ । 
নাগপাশবদ্ধনেতে যদি পায় প্রাণ। 
বংশ জিজ্ঞাসিয়া তবে দিহ কন্তাদান ॥ 
তোমার কুষারী নিত্য পুজে শিবশক্তি। 
উদ কুপুরুষে ভজে নাহি আইসে যুক্তি ॥ 
দেব অবতার এই মায়ানরতন্ | 

ক্ষম। দিয়। ঘরে চল ত্যাগ কর ধনু ॥ 


সর্পের কামড়ে বীর চক্ষু নাহি মেলে । 
প্রাণ অবশেষ আছে শ্বাস মাত্র চলে ॥ 
স্বামীর দুর্গতি দোখ সর্পের কামড়ে । 
বাণের কুমারী সেই সর্পমুখে পড়ে ॥ 
অন্যে হিংসা নাহি করে নেই ব্রন্ধ অস্্বে। 
স্বামীর বদন উষা পোছে নিজ বস্ত্রে॥ 
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন। 

ভক্ত সেবকে দয়া কর পঞ্চানন । 


উন্বাকে ন।রদের সাম্তবনাদান 
গীত করুণ। ॥ 


তুমি সে পুরুষরত্ু আনিল করিয়। ষত্ব 
যাদববংশের তুমি আখি। 

দেব্তার পুত্র পৌত্র মাতা পিতা জ্ঞাতি গোত্র 
অন্ধতুল্য তোমা নাহি দেখি ॥ 


আমার কারণে তুমি প্রবেশিয়৷ পরভূমি 
একক হইয়। দিলে প্রাণ । 
থাকিতে ছাগ্লান্ন কোটি শুইলে ধরণী লুটি 


মায়াযুদ্ধে অনাথ সমান ॥১। 
প্রাণনাথ, উঠ উঠ দেহ আলিজন। 
তোমার বিরহে স্বামী তন্থু না ধরিব আমি 
উফ! নামে কর সম্বোধন ॥ঞ॥ 
আমি পাগী দৈত্য জাতি হুইলাঙ পতিথাঁতী 
আছিলে দ্বারকা বাজপাটে। 


অনিরুদ্ধের নাগপাশ মোটিন ২৮৯ 


ধত মনে কৈল ইচ্ছা সকলি হইল মিছ 
এই ছিল উধার ললাটে । 

বড় অবিদপ্ধ বাপ নাহি জানে পুণ্য পাপ 
বধ করে কন্তার দয়িত। 

উষার ক্রন্দন শুনি আকাশে নারদ মুনি 
ভাকিম়৷ কহিলা আচস্থিত ॥২| 

ধন্য ধন্য অনিরুদ্ধ বাণ সঙ্গে মহাঁযুদ্ধ 
করিয়। পড়িল নাগপাশে। 

নাগ না করিল বল গরল হইব জল 
ভজ কাত্যায়নী কীগ্তিবাসে ॥ 

শুন উষা রাজকন্তা পতিভক্ত নারী ধন্যা 
অনিরুদ্ধ না মরিব বিষে। 

তঙ্জ তুমি ভগবতী আমিযাই দ্বাবাবতী 
বিশ্ন নাহি আমার আশীষে ॥৩| 

শুনিয়। মুনির ভাষা স্বামীর জাগাইয়! উষা 
কহিল দুর্গার কর স্ততি। 

স্মবণে ছুর্গতি খণ্ডে যদ্দি পড়ি বহ্ছিকুণ্ডে 
তথা রক্ষা করেন পার্বতী ॥ 

ঈশ্বরী অবিদ্যা বিষ্ভা কালরাত্রি যোগনিত্রা 
মহামায়া জয়। আগ্ঠাশক্তি। 

রাম দাস গায় স্মবণে এ কোন্‌ দায় 
কর্শের বন্ধনে হয় মুক্তি ॥ ৪ ॥ 


জনিকুদ্ধের নাগপাশ মোচন 
পয়ার ॥ 

দীনদয়াঁময়ী নাম তোমার । 

শুনিঞা! ভরসা! বড় হইল আমার ॥ 
পয়ার ॥ 


দুর্গা ভঙ্ব হুর্গা জপ ছুর্গা কর সার। 
দুর্গা বিনে সঙ্কটে রক্ষিতে নাহি আর ॥ 


৩৭ 


অস্ত্র উঠাইয়! ঘদি করয়ে প্রহার । 
ছুর্গার স্মরণে তার বাক! হয় ধার ॥ 
সমুন্দে বহিত্র ডুবে সঙ্কটের বেল।। 
দুর্গার ম্মরণ কৈলে পায় তাহা ভেল। ॥ 
ছুর্গার স্মরণে হয় বন্ধনমোচন । 

গরল শীতল হয় না করে শোচন ॥ 
উধার ধচনে অনিরুদ্ধে হৈল জান । 
অষ্টাদশতৃজ। চিতে ধরিলেন ধ্যান ॥ 
যাহা হৈতে হয় তিন গুণের প্রকাশ । 
সেই আগ্যা আমীর করিবে ক্লেশ নাশ ॥ 
্রন্মারে রক্ষিলে মধু কৈটভের মুখে । 
সেই মায়। আমারে রক্ষিবে এই ছুঃখে ॥ 
বধিম্ন। মহিষাস্থুর ইন্দছ্রে দিল। রাজ্য । 
সেই গৌৰী বিপত্ত্যেতে করিবে সাহাষ্ ॥ 
ধরিল! কালিকারূপ রক্তবীজবধে । 
সেই ভদ্্রকালী এই রক্ষিবে বিপদে ॥ 
চামুণ্ডারপেতে কৈল চগ্ড মুণ্ড নাশ। 
সেই দেবী আমার খপ্ডিব নাগপাশ ॥ 
যেই পাত কৈল শুস্ত নিশুভের কন্ধ। 
সেই দেবী আমার খগ্ডিব ফণিবন্ধ ॥ 
অস্তরীক্ষ হৈল। কংস সঙ্গে ধরি কক্ষ । 
সেই ভগবতী মোরে করিবেন রক্ষ। ॥ 
এত স্তরতি কৈল ষদি কন্দর্পনন্দন । 
সাক্ষাতে তাহারে দেবী দিল! দরশন ॥ 
তপ্ত চামীকরবর্ণে অষ্টাদশতূজ| | 

পূর্বে ব্রহ্মা সেই মুহ্তি করিলেন পুজ। ॥ 
অনিরুদ্ধ বীরের বুঝিয়! শুদ্ধ ভাষ। 
সেই মূর্তে স্বড়ানী পাইল আবির্ভাব ॥ 
কপাএ অস্থিক! তাঁরে কৈলা৷ দৃষ্টিপাত । 
খগ্ডিল বন্ধন বুলাইল। পল্মহাথ ॥ 
জুড়াইল দেহ বীর হেল সচেতন । 
নাগশধ্য। হৈতে যেন উঠে নারায়ণ ॥ 


৯৬ 


প্রণাম করিল অনিরুদ্ধ অদ্থিকায়। 
পুষ্পমাঁল1 হৈয়া নাগ রহে তার গায় 
প্রসন্ন হইয়। দেধী দিলা এই বর। 
আমিব শোপিতপুরে রাম দামোদর ॥ 
তবে সে হইব এই দৈত্যের দমন । 
উষা সঙ্গে দেশে তুমি করিবে গমন ॥ 
অনিরুদ্ধ উধ্া ছু'হে দেখে বিদ্যমান । 
কহিতে কহিতে দেবী হৈল] অন্তর্ধান ॥ 


উষার প্রবোধ 


বাণের রক্ষক দেখে অনিরুদ্ধ উঠে। 
রাজার সম্মুখে গিয়। কহে করপুটে ॥ 
নিশ্চয় জীনিল চোঁর দেবতার অংশ। 
হীন বংশে জন্ম নহে দড় যছুবংশ ॥ 
নাগের কামড়ে বীর না জানিল জাল] । 
তাহার অঙ্গেতে নাগ হৈল পুষ্পমাল!। 
নির্ভয়ে বাণের আগে কহিলেক দূত । 
মৌন কবি রহে রাজা শুনিঞা অদ্ভুত । 
উষারে প্রবোধ করে সথী চিন্রলেখ৷ | 
আন জন কাণে শুনে মোর সব দেখা ॥ 
স্বারকায় কৃষ্ণ যদি পক্ষিরাজে চড়ে। 
অস্তরীক্ষে আসিয়া পড়িব (আজি) গড়ে ॥ 
কৃষ্ণ দি শ্বীস পুরে শঙ্খ পাঞ্চজন্তে । 
প্রলয়মেঘের হেন শব্ধ করে শুন্টে ॥ 
শক্রপক্ষে গন্তিণীর হয় গর্তপাত। 
উফড়িয়! পড়ে লোক শুনিয়া নির্ঘাত ॥ 
শৈব্য হুগ্রীব (আর ) মেঘ ব্লাহক। 
এই চাবি ঘোড়া তার রথের বাহক ॥ 
ঘ্বারকায় কৃষ্ণ যদি চড়ে সেই বথে। 
চারি দণ্ডে এইথানে সুদর্শন হাথে ॥ 
কোটিনুর্যসমুঙ্জল চক্র যায় দেখা । 
কুষ্ণের বিপক্গী কার শক্তি যায় রাখা ॥ 


তালধবজ রথে যারে সাঁজে বলরাম। 
নিশ্চয় জানিহু তারে বিধি হইল বাম । 


লাঙ্গল মুষল লৈয়! কোপে ঘি আসে। 
উলটিয়! দিব গড় আখির নিমিষে ॥ 
আইসে মকরধ্বজ রথে যি কাম। 
পুত্রের শোকেতে যদি প্রবর্তে সংগ্রাম ॥ 
তবে এই দৈত্যপুরে কার নাহি রক্ষা। 
দেখিবে সাক্ষাতে তীর বাণের পরীক্ষ। | 
চিন্ত। না করিহ উষা স্থির কর মন। 
ব্যর্থ না হইব কতু ছুর্গার বচন ॥ 
শোণতনগরে এই প্রচারিল বাণী। 
রমণী পুরুষে দিবা রাঁত্র কাণাকাণি ॥ 
কেহ কেহ বলে আর নাহিক নিস্তার । 
যাদবসেনায় সব করিব সংহার ॥ 

কেহ কেহ বলে এই আছে প্রতিকার । 
পার্বতী শঙ্কর ইথে করিব উদ্ধার ॥ 
রামরুষ দাস গায় গীত শিবায়ন। 
এখনে গাহিব দ্বারকার বিবরণ ॥ 


দ্বারকায় বিষাদ 
গীত ॥ 


প্রতি ঘরে ঘরে দ্বারক। নগরে 
বিষাদ ভাবয়ে লৌক। 

কাঁমদে রতি চিস্তিত দম্পতি 
পাইয়৷ পুত্রের শোক ॥ 

দেবকী রোহিণী রেবতী রুক্সিণী 
সতী জান্বতী সঙ্গে। 

যত মাসী পিসী বুঝাইল আসি 
বিবেক নাহি অসঙ্গে ॥ ১॥ 
ভাই, মনে জানে জগদীশ । 

ন। করে প্রকাশ সঘনে হতাশ 
দেখি সভে বিমরিষ ॥ ধ্র॥ 


দ্বারকায় নারদ ২৯১ 


অক্রুর উদ্ধব যতেক যাদব 
মভে কহে এই কথ! । 

জন্মিল সম্বর হৈয়। নিশাচর 
সেই দিল এত বাথ! ॥ 

বলেন রুঝ্িণী আঁমি এই জানি 
পুরন্দর তৈল চুরি। 

তার প্রাণ তুল পারিজাত ফুল 
আনিলে লঙ্ঘিয়৷ পুরী ॥২। 

অঙ্জিলে কুষশ হৈয়। নারীবশ 
অগ্রজে জিনিলে রণে। 

এই সে কারণ অদ্দিতিনন্দন 
ডাঁকা দিল মোর ধনে ॥ 

পুত্র স্থাতিঘরে হিল সম্বরে 
তাহে নাহি জানি ছুঃখ। 

বিদরে হৃদয় কহিল নিশ্চয 
চাহিতে রতির মুখ ॥৩। 

সহন্রেক বধূ যেন হীন বিধু 
গগনে না শোভে তার।। 

সভে আছে ভালে আমার কপালে 
বাছার বাছাটি হারা ॥ 

রুল্সিণীর বাণী সত্যভামা শুনি 
সপত্বী ভাঁবেতে রোষে। 

কবিচন্দ্র কহে মদনতনয়ে 


আছে পর্দার দোবে ॥9॥ 


স্বারকায় নারদ 
পয়ার ॥ 
অনিরুদ্ধে না দেখিয়! সভাকার চিন্তা | 
মৃত তনু হেন অন্ুক্ষণ পিতা মাত ॥ 
উগ্রসেন আদি করি যত রাজধানী । 
ঘছু ভোজ বংশ ঘত পুরুষ রমণী । 


রতি কামদেবে শাস্ত করে দিবানিশি । 
হেন কালে আচম্বিত আইল! দেব্ধবি ॥ 
নারদে দেখিয়া! কৃষ্ণ করিল! সম্মান । 
যু ভোজবংশী সভে কৈল! অভ্যুথান ॥ 
আসনে বমিয়। মুনি পুছিল! কুশল । 

কি হেতু বিরস দেখি বদনকমল ॥ 

রমণীর পুরে কেন হৈল এক সভা । 

কার পুব্রোৎসব আজি কার হৈল বিভা ॥ 
দেখিয়া যাঁদবগোষ্ঠী বড় পাই গ্রীত। 
নিত্য পুত্রোথ্সব হয় বিভ। নিতে নিত ॥ 
সেই পুরীমধ্যে অবতীর্ণ নারায়ণ। 
তাহাতে বিষাদ কেন বিলাপ ক্রন্দন ॥ 
করিল। যাদবগণ নারদের পূজা । 

মুনি বলে কোথা কাম অপ্মরের বাজ। ॥ 
যতেক রমণীগণ হুইলা প্রণতি। 

ইহার মধ্যেতে কেন নাহি দেখি রতি ॥ 
তবে এই প্রস্তাব করিল! বলরাম। 
পুত্রশৌকে গৃহে অচেতন রতি কাম ॥ 
সভে বাস করি এই সমুদ্রের মধ্যে । 
গোঠীর তিলক নাহি দেখি অনিরুদ্ধে ॥ 
তুমি যদি জান ঝষি তাহার উদ্দেশ । 
আজ্ঞা কর তবে আমি যাঁই সেই দেশ ॥ 
হাসিয়া নারদ বলে শুন বলদেব। 

মোর ভিত অবধান কর বাসুদেব ॥ 
শোঁণিতপুরেতে বাঁণ রাজা৷ কৈল সভা! । 
শঙ্করের বরপুত্র শুন তার প্রভা ॥ 
সহম্েক হস্ত শাল পেয়ালের শাখ!। 
মায়াযুদ্ধ করে কেহ নাহি পায় দেখ! ॥ 
অস্তঃপুরে অনিরুদ্ধে দেখি ঢল ক্রুদ্ধ । 
যুদ্ধ করি নাগপাশে কর্সিল নিরুদ্ধ ॥ 
যাদবগোষ্ঠীর বড় হইল ছুর্নাম। 

উদ্ধার করহু তার করিয়া সংগ্রাম ॥ 


২৯২ 


তুমি হরি ত্রেলোক্যের হৈয়া অধিকারী । 


ভক্তিবশে হুইয়াছ বলিব দুয়ারী ॥ 
তেনদ্ষপ তপে বশ হৈল! মহেশ্বর। 
রিল! বাণের ঘরে লৈয়া পরিকর ॥ 
দেবতার গম্য নহে কি করে মানুষে । 
অনলের গঢ় উভে আকাশ পরশে ॥ 
তাহার ভিতরে বন্দী আছে অনিরুদ্ধ । 
তথা গেলে শিবের সহিত হব যুদ্ধ ॥ 
নাহি গেলে অনিরুদ্ধে নাহিক নিস্তার । 
ঠেকিল! শোণিতপুরে কামের কুমার ॥ 
বাণের কুমারী স্বপ্নে হৈল হ্বয়স্বর! । 
অনিরুদ্ধে লৈয়! গেল৷ সখী অপ্দরা ॥ 
বীররসে অনিরুদ্ধে নাহি করি কুৎস]। 
যাহার সমরে বাণ হৈয়াছিল মৃচ্ছা ॥ 
মায়াযুদ্ধে অনিরুদ্ধ হল! পরাভব। 
পৌত্রের উদ্ধার চিত্ত করছ মাঁধৰ ॥ 
শুনিঞা। পরমানন্দ নারদের বাক্য । 
সত্যভাম। প্রতি কৃষ্ণ করিলা কটাক্ষ ॥ 
সত্যভামার পরিহাস হইল সব সত্য। 
শোণিতপুরেতে বন্দী কামের অপত্য ॥ 
রুক্সিণী পাইল! লজ্জ! শুনিএন বৃত্তান্ত । 
হরিষ বিষাদ চিত্তে ভাবে গোপীকাস্ত ॥ 
উদ্দেশ পাইয়া চিত্তে হইলা আহলাদ। 
নিরুদ্ধ দৈত্যের পুরে এ বড় বিষাদ ॥ 
পুত্রের জীবনবার্তী পাইলেন কাঁম। 
দম্পত্যে নারদে আমি করিল৷ প্রণাম ॥ 
শ্বেত সর্যপ লাজ কপুরের গুড়া । 
নণছে বাটে দিল দধি অক্ষতের ছড়া ॥ 
শঙ্খ ছুন্ুভি বাজে ব্যাল্লিশ বাঁজন] । 
সাজ সাজ বলি হইল নগরে ঘোষণ? ॥ 
রামরুষ দাস গায় গীত শিবায়ন । 
ভক্ত সেবকে দয়া কর পঞ্চানন ॥ 


শিবায়ন 


কৃষ্ণের যুদ্ধোদ্যোগ 
পঠমঞজরী রাগ ॥ 


অঞ্লি করিয়৷ ভক্তি নারদ কহেন যুক্তি 
শুন প্রভু দেব নারায়ণ । 

যাইতে শোণিতপুত এথা হৈতে অতি দূর 
একাদশ সহজ যোজন ॥ 

মন্ুষ্যে অগম্য পথ না চলে শকট রথ 
নদ নদী পর্বত কানন। 

তরি তুরজম গজে স্থানগুণে পদব্রজে 
চিরকালে করিবে গমন ॥১৪ 
অবধান কর হৃধীকেশ। 

গরুড়ে স্মরণ করি আরোহণ করি হরি 
মুহুর্তে পাইবে সেই দেশ ॥ঞ। 

শুনি কষ্ণ ভগবান্‌ করিল! গঞ্ুড়ে ধ্যান 
সত্বরে আইল পক্ষরাজ ৷ 

প্রণাম করিল তাক্ষ7য হাঁসি বলে কমলাক্ষ 
জয় কর দৈত্যের সমাজ ॥ 

তুমি স্বপর্ণের অেষ্্ট সম্বন্ধে আমার জ্যোষ্ 
আমি সেই বামন কনিষ্ঠ । 

তোমার প্রসাদ হয় তবে কৰি যুদ্ধ জয় 
যুগে যুগে তুমি দেহ পৃষ্ঠ 1২ 

তুমি মহাসত্ব সাধু তোমার অনুজ বধূ 
দেখ ত রুক্মিণী এই কান্দে। 

শুনিঞা কামের পত্রে জিয়াহ সকল গোত্রে 
বাণ অনিরুদ্ধে পাইয়া বান্ধে ॥ 

শুনিঞা বিনতান্ত জোড় হাতে কহে ভ্রুত 
সেবকেরে কেন এত স্তব। 

চাঁপিয়া আমার পৃষ্ঠে দমন করহ দুষ্ট 
হইধ বাণের পরাভব ॥৩| 

পূর্বে ত্রিবিক্রমক্ূপে বাদ্ধিলে তাহার বাপে 
যাহা হৈতে বাণের উত্ভব। 


যুদ্ধযাত্র 


বলির প্রপিতামহে বধিলে অদ্ভুত দেহে 
হৈয়া নরনিংহ অবয়ব ॥ 

কে নহে তোমার বাধ্য কি আছে অসাধ্য সাধ্য 
কারে মায় কর চক্রধর । 


শুনি গরুড়ের বাণী অর্থা দিয় যছমণি 
পক্ষের উপরে কৈল ভর ॥ 

নবীন জলদ তনু বৈজয়স্তী ইন্দ্রধন 
গীত বসন সৌদামিনী। 

আবির্ভাব বীরবেশে উষ্ণীষ মুকুট কেশে 
শিরেতে শিখণ্ড চুড়ামণি ॥ 

বিশদ বিশাল নেত্র যেন ছুই শতপত্র 


উন্নত নাসিক মুখচন্দ্রে । 


নিশ্পল কপোলদেশে দীপ্তি পায় যার আশে 
মকর কুগডল শ্রুতিবন্ধে ॥৫| 
স্থবলিত অষ্ট ভূজে অষ্ট আয়ুধ সাজে 


শঙ্খ চক্র গদ। বড়া শর । 

সারজ মুষল করে কোপে বজ্রবাণ ধরে 
হুঙ্কার ছাঁড়িল ভয়ঙ্কর ॥ 

যেন অরুণের আভা কৌত্বভ মণির শোভা 
দশ দিক পাইল প্রকাশ । 

শঙ্ঘ পুরি বীরদাপে টক্কার দিলেন চাপে 
রচে গীত রামকুষ্ৎ দাস ॥৬। 


যুদ্ধঘাঞ্জা 
পয়ার ॥ 


রুঝ্সিণীর তনয় প্রধান কামদেব। 
চাকুভদ্রা চরুগুপ্ধ আর চারুদেব ॥ 
চারুবিন্দ চাঁরুবাহু আর চারুগর্ত । 
সুত্্রম সুদেস্ত স্থষেণ সুপ্রগল্ভ ॥ 

কেছ রথে চঢ়ে কেহ কেহ অশ্ব গজে। 
সন্নাহ টোপর ধরে সভে অস্ত্রসাজে ॥ 


২৯৩ 


সত্যভামার তনয় প্রধান ভাস্্মান্‌। 
ভীমরথ রোহিত তাত্রাক্ষ দীস্তিষান্‌ ॥ 
জলাস্তক আদি করি ধায় দশ ভাই। 
করে ধরে চাপ শর শেল ছুরি দাই ॥ 
জান্ুবতীস্থৃত শানু ছর্জয় শরীর । 
মিত্রবান্‌ মিত্রবিন্দ আদি দশ বীর ॥ 
খঙ্গ চম্ম পরশু পড়িশ ধরি হাথে। 
প্রণাম করিল আমি দেব জগন্নাথে ॥ 
কালিন্দীর দশ পুত্র গ্রধান অশ্রুত। 
শ্রতদেন আদি করি রূপেতে অস্ভূত ॥ 
চক্র মুষল শক্তি গদ। লয় কোপে । 
মালশাট মারে কেহ তোল! দেই গৌফে ॥ 
গাত্রগুপ্ত লক্দ্মণার তনয় প্রধান । 
গাত্রবিদ্ধ বীর ধায় আর গাত্রবান্‌ ॥ 
অস্ত্র শস্্র লইয়া আইল বীরদাপে। 
সমুদ্র না করে শব যাহার প্রতাপে ॥ 
স্থদত্তার তনয় প্রধান সত্যজিত। 
আইল সংগ্রামজিত আর শক্রজিত। 
সেনজিত আদি করি দশ সছোদর। 
মাথা নোডাইল জনকের বরাবর ॥ 
মান্রীর তনয় দশ প্রধান বুকাশ্ব । 
বুকদীপ্তি বুকোদর ধরে দণগ্ডপাশ ॥ 
যাঁদববংশের আমি কত লব নাম। 
পুত্র পৌত্র সঙ্গে ধায় শুনিঞা সংগ্রাম ॥ 
গদ সারণ ছুই রামের অন্জ। 

চিত্তের নড়ই সাধ বধিব দন্ুজ ॥ 

শঠ নিশঠ ছুই রামের কুমার । 

গদের তনয় ছই ছঙ্জয় ছুর্বার ॥ 
আইল যাদবসেন! মারে মালসাঁট । 
রণতুর বার্জাইয়। ডাকে মার কাট ॥ 
নারদে দেখিয়। বলে শুন বাঁপ। খুড়া । 
বাণের সহিত বাদ নাছি দাপা। ভুড়া ॥ 


২৯৪ 


যাইতে নাছিক পথ দেখিতাঙ কৌতুক। 
কোন জন পাড়ে ঢাল বাণের সমুখ ॥ 
কান্তিকের সম বল সহত্রেক হাথে । 
অন্তরীক্ষে যুদ্ধ করে চটে মায়ারথে ॥ 
জরা সন্ধযুদ্ধে রথ পাইলেন রাম। 

সম্বর বধিতে রথ পাইলেন কাম ॥ 

দিব্য রথে চল ছু'হে হৈয়া অন্ুবল। 
আর ধত যছুবংশ রক্ষ৷ কর স্থল ॥ 

এ বাক্য শুনিঞা শান উঠিল গঞ্জিয়।। 
সেন৷ লৈয়! যাব বন পর্বত মন্দিয়! ॥ 
জলেতে বাদ্ধিব সেতু রচিব বহিত্র। 
তোমার আশীষে মুনি এ কোন্‌ বিচিত্র ॥ 
বলদেব রথে চড়ে হুইয়। উন্মন]। 

ধরিল অনস্তরূপ সহশ্রেক ফণ। ॥ 

বিপুল শরীর যেন রজতের গিরি । 
মহাশব্ করিল শিক্ায় শ্বাস পুরি ॥ 
চতুর্দিশ বাহু যেন স্ফটিকের স্তত্ত। 
আম্ফোট করিয়া বলদেব করে দস্ত ॥ 
লাঙ্গল মুষল শঙ্খ চত্র গদ। হাতে। 
অসি পাশ লৈয়৷ চলে গোবিন্দের সাথে ॥ 
কামদেব ধন্দুকে জুড়িয়৷ পঞ্চ শর। 

. বসম্ত সারথি রথে ধ্বজায় মকর ॥ 
গোবিন্দের দক্ষিণে দেখিয়! বলরামে । 
পবনগমনে চলে জনকের বামে ॥ 

রাম কৃষ্ণ কামদেব এই তিন বীর। 
এক নারায়ণ তিনে দুঙ্জয় শরীর ॥ 
আইল পবনবেগে অনলের গড়ে । 
স্থমের সদৃশ দূরে হইতে দৃষ্টি পড়ে ॥ 
অগ্নির প্রতাপে সভে হুইল! বিবর্ণ । 
ব্লরাম বলে ভাই শুনহ স্থপর্ণ ॥ 
স্থমেক্ষ নিকট হেন বুঝি এই দেশ। 
নবর্ণেব কিরণে পিঙ্গল হইল কেশ ॥ 


শিবায়ন 


নারদ বলেন নহে সুমেক পর্বত । 
অনলের গড় ইহার ভিতর বনদত॥ 
গড়ের বাহিরে কৃষ্ণ করিল! বিশ্রাম । 
দক্ষিণেতে বলরাম বাঁম দিকে কাম ॥ 
শহ্কবের বরপুত্র হয় এই বাণ। 

বাণের সমরে ভে হও সাবধান ॥ 
অবশ্ত আমিব রণে দেব বৃষধবজ। 
অন্থুবল আসিব কুমার আর গজ ॥ 
প্রাণ উপেক্ষিয়৷ ছুহে করিবে সমর । 
আমার নিকট ছাড়ি না হৈয় অস্তর ॥ 
গরুড়ের প্রতি এই করিল আদেশ । 
উধ1 কর পক্ষরাজ যাও উর্ধাদেশ ॥ 
্ব্গগঙ্গার জল কর তৃমি পান। 
উগারিয়! পেল অগ্নি হইব নির্বাণ ॥ 
প্রভুর আদেশে পক্ষী উঠিল আকাশে । 
উদর পুরিয়া! জল পিল এক শ্বাসে ॥ 
হইয়! সহঅমুখ নিজ যোগবলে। 

সহন্ত্র ধারায় জল উগারিয়! পেলে ॥ 
অগ্নির গড়েতে জল গরুড় উগারে। 
নির্বাণ হইল সেই অগ্নি একেবারে ॥ 
ক্রোধ করি জাতবেদ হুইল মৃণ্তিমান্‌। 
উনপঞ্চাশত অগ্নি অঙগির। প্রধান ॥ 
উনপঞ্চাশত বায়ু সঙ্গে হইল সখা। 
গড়ের বাহিরে অগ্নিগণ দিল দেখা ॥ 
পুড়িয় পাড়িমু আজি গরুড়ের পাখা 
কাহার শক্তিতে দেখি পক্ষ যায় রাখা ॥ 
পরাক্রম করিয়া আইসে অগ্নিগণ । 
দেখিয়। হাসিল কষ কমললোচন ॥ 
তিষ্ঠ তিষ্ঠ অগ্রিগণ রণে ক্ষণ আধ । 
আমার বাণেতে অগ্নি হবে ভম্মসাত ॥ 
এতেক বলিয়া! কষ অঙ্গিরা সমুখে। 
আইসে ত্রিশূল বাগ বাজিবারে বুকে ॥ 


শোঁণিতনগরে নরিদ ও কৃষ্ণ ২৯৫ 


অর্ধচন্দ্র বাণে কৃষ্ণ কাঁটিল ত্রিশূল। 
দেখিয়! অঙ্গিরা ত্রাসে হইল ব্যাকুল। 
ভল্লবাণ যছুনিংহ জুড়িল। সারে । 
বন্জবেগে বাজে বাণ অঙ্গিরার অঙ্গে ॥ 
শ্ষুলাকর্ণ বাণে ভার বিদ্ধিল হৃদয়। 
রুধির উগাঁরে অগ্নি পাইল পরাজয় ॥ 
বিমুখ হইল ধত অনলের সেন|। 
বাণের নগরে গিয়া হইল ঘোষণা ॥ 
্রন্ধার তনয় চারি অঙ্গিরা। প্রমুখ । 
আইল! অগ্নির গণ শিবের সমুখ ॥ 
সহিতে না পারি গোসাঞ্জি মাঁধবের যুদ্ধ। 
আপুনি বাণের রক্ষা কর মহারুত্র ॥ 
শিবায়ন গীত গায় রামরুষ দাস। 
আইল অগ্নির গণ শঙ্করের পাঁশ ॥ 


মুনিগণের দুঃখ 
পূর্ব্বেতে বাণের তরে দিলে পুত্রবর । 
মদে মত্ত হইয়া সেই মাগিল সমর ॥ 
এখনে সাজিয়া আইল! কৃষ্ণ হুলধর। 
সিংহের মুখে যেন পড়িল কুগজর ॥১। 
শুন চক্দ্রচুড়ামণি শুন চন্দ্রচুড়ামণি। 
সন্কটে বাঁণের প্রাণ রক্ষিবে আপুনি ॥ঞ। 
দশ মুণ্ড কাটিয়া রাবণ তোম। পুজে। 
দশ মুখে স্ততি পুটাঞজলি দশ তৃজে ॥ 
সবংশে মজিল হেন দাস দশমুখ । 
বিমানে বসিয়! তুমি বঞ্চিলে কৌতুক 1২ 
হর বর দিতে ভোলা হর বর দিতে ভোলা] । 
প্রথমে বাড়াইয়া কেন পাছে কর হেলা ॥ঞা 
এই যুদ্ধে হয় যদি বাণের মরণ। 


আর কোন্‌ জন লইব তোমার শরণ ॥ 
সেবক রক্ষিতে যাঁর নাহিক মমতা! । 


সে জন বলায় কেন দেবের দেবতা ॥৩| 


তুমি দেব দিগস্বর তুমি দেব দিগ্ন্বর | 
লাজেরে বিদায় দিয়া না পর অন্বর ॥ফ্॥ 
ভক্ত জনের হিংসায় উপজে কলুষ। 
রক্ষিতে ন! পারি যদি পান করি বিষ ॥ 
বিষ পানে মৃত্যু নাহি তুমি নীলকণ্ঠ। 
ভূতের ঈশ্বর ভোলানাথ তুমি ভণ্ড ॥8॥ 
গীত গায় কবিচন্দ্র গীত গাঁয় কবিচন্ত্র। 
হাপিয়! রহিল! হর পুরুষ স্বতন্ত্র ॥ঞ্র 


শোণিতনগরে নারদ ও কৃঝঃ 


রামক্রি রাগ ॥ 


লজ্ঘিয়। অশ্নির গঢ় ঘোর ঘুকুনিয়। ঝড় 
গরুড়ে চলিল। নরহরি। 


নারদ কহেন বাণী শুন প্রভূ চক্রপাঁণি 
এই দেখ শোণিতনগরী ॥ 
বন উপবন রম্য প্রাচীর প্রাসাদ হ্ম্য 


দীপ্তি করে রত্বের কলস। 

নীল পীত রক্ত শ্বেত নান বর্ণে পাট নেত 
পতাকায় ব্যাপিল নভম ॥১॥ 
প্রভু হে, দৃষ্টি দেহ কমলনয়ন। 

এই পুরী রত্মমালা হরের শয়নশালা 
বেত প্রমথ রৌন্রগণ ॥ঞচ। 

কাঞ্চন রজত তান্বা মাণিক্য রচিত থান্বা 
সৌধময় দৈত্যের পত্তন। 

বারটঙ্গি নাটশালা কোঠা দুই তিন তল। 
বাজিশাল৷ যোজনে যোজন ॥ 

ঠাঁঞ্ডি ঠাঞ্ডি দেখ থানা বসিয়াছে দৈত্যসেনা 
নান] বাদ্য বাজে নিরস্তর। 

যোজন যোজন যুড়ি কুগজরের। কাঠগড়ি 
যুথে যুখে মত্ত করিবর ॥২॥ 


২৯৬ শিখায়ন 


বাণতুল্য নহে শৈব প্রলম্ন হইল দৈব 
তোমার সহিত দরশন । 

বুঝিল ন? হব বধ খপ্ডিত হত্তের মদ 
শিবলোকে কক্ষিব গমন ॥ 

নারদের কথা শুনি হাঁপিয়া যাদবমণি 
কৈল পাঞ্জন্যের নিনাদ। 

পিঙগ। পুরে বলরাম সিংহনাদ করে কাম 
দৈত্যপুরে পড়িল প্রমাদ ॥৩॥ 

গন্তিণীর গর্ভ খসে চমক পড়িল দেশে 
ধাওয়াধাই হুইল গণ্ডগোল । 

চিত্রলেখ। মুখে ভাষা শুনিএ সন্তোষ উষা 
প্রতাক্ষ হইল সেই বোল ॥ 

ত্রিবিধ লোকেতে দেখে গরুড পক্ষের পাখে 
গগনে উদয় নীল চন্দ্র। 

স্থদর্শন দীপ্তিমান্‌ দেখি সভে কম্পমান 
সঙ্গীত রচিল কবিচন্দ্র ॥8॥ 


দৈত্যগণের পরান্ভব 
ঘোষা ॥ 


ভাই বল হরি হরি। 
অপার সংসারপিন্ধু রামনামে তরি ॥ 


পয়ার ॥ 


উষা৷ উকি দিয়া চাহে পরম কৌতুকে। 
চিত্রলেখ! তাহারে চিহ্বায় একে একে ॥ 
অষ্ট স্বশ্তর উষা দেখ এই দৃষ্টে। 

নীল ইন্দীবরগ্থাম গরুড়ের পৃষ্ঠে ॥ 
স্কটিকধবলতম দেখ বলদেবে । 

তোমার শ্বশ্তরে কষে এক অবয়বে ॥ 

এই তিন জনে উষ! ধাহ প্রতি রোষে। 
দাবানল পীয়ে পাইলে পয়োনিধি শোষে ॥ 


এই সব কথা কহে কন্তাপুরবাসী । 

যত রাজকন্তা আর যত দাস দাসী ॥ 
বৃপতির পুরে হইল সাজ সাজ ডাক । 
চতুরঙবলে দৈত্য ধায় লাখে লাখ ॥ 
কোটি কোটি কি্কর ধাইল যুহ্ধবেশে । 
দৈত্য দানব কেহ না রহিল দেশে ॥ 
রাঞ্জার সম্মূধে সভে জানাইল সেবা । 
তোমার সাক্ষাতে রাম কামদেব কে বা ॥ 
সবে মান্ত্র গণি বীর গণনায় হরি । 
বিজয়ী হইবে তুমি সমরকেশনী ॥ 
যাহার উপরে পড়ি নারায়ণ গাজে। 
এক চাপি €হয়া সভে বিদ্ধি পক্ষরাজে ॥ 
বাণ বলে আসি আমি করি স্বত্তযয়ন। 
তুমি সব কর আগে বাণ বরিষণ ॥ 
অনিরুদ্ধ বীর শুনি ছাড়িল নিঃশ্বাস। 
আপিতে করিল ইচ্ছ বাদ্ধে নাগপাশ ॥ 
পরম সন্তোষ বাণ নাচে উভ হাতে। 
মালসাট করিয়া স্মরয়ে বিশ্বনাথে ॥ 
এত দিন পূর্ণ হোল আমার অভীষ্ট । 
বুঝিব গোয়াল! বিষণ কেমন বলিষ্ঠ ॥ 
পঞ্চ শম্ত দান কৈল আনি পঞ্চ রাশি । 
পঞ্ামূত দিল ছ্বিজে কলসী কলসী ॥ 
সবৎসা বাছিয়। গাভী বুঝিয়া দোহাল। 
যুথে যুথে ধেন্ু দিজে দিল পালে পাল ॥ 
মণে মণ কাঞ্চন বসন পাটে পাটে। 
ব্রাহ্মণে দিলেন দান বহাইয়। শকটে ॥ 
শিবের সন্তোষ হেতু বৃষ নবদ্বয়। 

ভূষণে ভূষিয়! দিল। আষ্টোতর শয় ॥ 
বলির নন্দন দাতা বলির লমান। 

বেদ পি বিপ্রগণ করিল কল্যাণ ॥ 
ছাড়িয়া! যেঘের বর্ণে সহস্র তৃরজ । 
বাণের রথের যোত্র সহস্র ভূজঙ্গ ॥ 


বলরামেক ব্বয়ব্যাধি ২৯৭ 


পেখম ধরিয়া নাচে ধ্বজায় ময়ূর । 
ঘাত্র! করি রথে আনি বসিল অস্থর ॥ 
সহ হন্যেতে ধরে নান। অস্ত্র শ্। 
ধৃত্রবর্ণ কলেবর রক্তবর্ণ বস্ত্র ॥ 

ষৈল্তের সমর দেখে সারথি চতুর । 

রথ লৈয়া অস্তরীক্ষে গেল অতি দূর ॥ 
বেড়িল দৈত্যের সেন৷ চতুরঙ্গ বলে। 
আধাড়িয়া মেঘ যেন এক চাপে চলে ॥ 
গোবিন্দের দেহে করে বাণ বরিষণ। 
অর্ধেক পথেতে বাণ কাটে সুদর্শন ॥ 
মুষল মুদ্গর গদ1 শক্তি শেল জাঠী। 
আসিতে নন্দক খড়গ পেলে কাটি কাটি ॥ 
অস্ত্র ব্যর্থ গেল দৈত্য করে হায় হায়। 
জঘনে চপেট মারে হাতে কামড়ায় ॥ 
অপি খট্টারক (আর ) ছুরি যদি পড়ে। 
ঠেকিয়া কৃষ্ণের অঙ্গে ধার তার মোড়ে ॥ 
রুধিল যাদবসিংহ সমরপপ্ডিত। 

শারঙ্গ টানিঞা শর জুড়িল৷ শাণিত ॥ 
বিদ্ধিয়। দৈত্যের সেন! করিল জর্জর। 
এক এক জনে বিদ্বে লক্ষ লক্ষ শর ॥ 
দানবসেনার মাঝে মাধব কৌতুকী। 
শত শত রথ ভাঙ্গে লৈয়৷ কৌমোদকী ॥ 
রাউত মাহুত সঙ্গে তুরঙ্গ মাতঙ্গ। 
নন্দক খডোতে খণ্ড খণ্ড করে অঙ্গ | 
সমূহ সেনায় কষ পাঞ্চজন্য ফুকে। 
উফড়িয়া পড়ে দৈত্য রক্ত উঠে মুখে ॥ 
বলরাম ক্রোধ করি আরক্ত লোচনে। 
শত শত দৈত্য বধে লাঙ্গলের টানে । 
সারখি সহিত রথ ভাঙ্গি করে গুড়]। 
হত্য পদ কাটি হাতী করে নাড়ামুড়া ॥ 
গরুড়ের পাখে বয় নিদারুণ ঝড়ে। 
বাহন সহিত যোধ দুর দুর পড়ে ॥ 


চে 


আদেশ করিল! হর 


তিন মুণ্ড নয় চক্ষ 


চঞ্চু ঘায়ে বিদাবে করীর কুস্তস্থল। 
ফিকে রক্ত উঠে শব শুনি খল খল। 
কামদেব ধন্ুকে ঘুড়িল তীক্ষ শর। 
বাণেতে ছাইল বীর শোণিতনগর ॥ 
অস্ত্রে অস্ত্রে হানাহানি শুনি বনঝনি। 
ক্ষুলিঙ্ন উফড়ে যেন পাথরে অশনি ॥ 
পড়িল বাপের সেনা রক্তে বহে নদী। 
নিংহনাদ করে কাম পরপক্ষ বধি॥ 
কাতর হইয়া দৈত্য দত্তে ধরে কুটা। 
কুস্তল ছিত্ডিয়! পায় দেই মুঠ মুঠা। ॥ 
সন্নাহ টোপর ছাড়ে যুদ্ধপরিচ্ছদ। 
মোরে অস্ত্র ধরে তারে লাগে স্ত্রীব্ধ ॥ 
কাতর হৈয়! কেহ করে কাকুর্বাদ। 
এই অস্ত্র পেলি প্রভু ক্ষম অপরাধ ॥ 
কাতর পুরুষে নাহি রোষে যছবংশী। 
দৈত্যের ছুর্গতি দেখি নারদের হাসি ॥ 
নাক কাঁণ নাহি কার নাহি হস্ত পদ। 
লজোচনে বরিষে জল বচন গদ্গদ ॥ 
মর্মব্যথা পাইয়া ধরিল কেহ বুক। 
পালায় দৈত্যের সেন। হুইয়া বিমুখ ॥ 
রাম দাস গায় শিবায়ন গীত। 
গাইতে আনন্দ বাড়ে শুনিতে অমৃত ॥ 


বলরামের জরব্যাধি 
গীত॥ 

চলে মহেশ্বর জর 
নীল রক্ত ধূমল শরীর । 


ছয় হস্ত এক বক্ষ 
তিন পায় নাচে মহাবীর ॥ 


অগ্নিসম জালাকুল দাছিন হাতে লোফে শূল 


বাম করে ভম্মের আধারি। 


২৯৮ শিবাক়ন 


পরিধান র্ক্তবাস ঝড় বহে উষ্ণ শ্বাস 

বিকট দশন ছুরাঁচাবী ॥১। 
তাই রে, জর ভম্ম করে প্রহরণ। 

ভম্ম লাগে যার অঙ্গে অর তার দেহে লঙ্ঞে 
দাহ কম্পে করে অচেতন ॥ঞ। 

লাগিল বলাইর বুকে ধূল! উঠে তার মুখে 
কলেবর থর থর কাপে। 

পাবে পাবে করে ব্যথা মুখে নাহি সরে কথা 
বলাই বিকল হিল! তাপে। 

যেন প্রলয়ের কালে বজতপর্বত ঢলে 
রথেতে ঢলিল। নীলাম্বর। 

ছুই চক্ষে নিদ্রা আইসে লাঙ্গল মুষল খসে 
শিথিল হইল সব কর ॥২। 

শুন কষ্ণ প্রাণনাথ তুমি ভাই তুমি তাত 
রক্ষা কর বড় হইল দাহ। 

নাহি আমি আত্মবশে হৃদয় শুখায় শোষে 
প্রাণ চাহে গঙ্গার প্রবাহ॥ 

শুনিঞা রামের বাক্য অবিলম্বে কমলাক্ষ 
পল্মহত্ত বুলাইল গায়। 

গরুড়ের পৃষ্ঠে আনি রাখি চলে চক্রপাণি 
জর জিনি তোমার কৃপায় ॥৩। 

এ বাক্য বলিয়! রামে সমাধান করি কামে 
জরেরে ডাকিল আয় আয়। 

দেখিয়! কৃষ্ণের দাপ যেন ছয় কালসাপ 
বাহু প্রসারিয়া জর ধায় ॥ 

জর গরুড়ের পিঠে পবনের বেগে উঠে 
চাপিয়। কৃষ্ণের ধরে গলা । 

রচে গীত কবিচন্ত্র বাদ্ধে যেন ফণিবন্ধ 
সর্ববাঙ্গে জন্সিল সেই জাল1181 


বিধুঃজের 


তিন হন্তে ধৰিয়া। কৃষ্ণের কু ক। 
তিন হাতে বুকে মারে চপেট প্রচণ্ড । 
গোবিন্দের অষ্ট বা যেন গজগুও। 
তিন হস্তে ধরিল জরের তিন মুণ্ড | 
এক হাতে তাহার বেড়িয়! ধরে কটি। 
চারি হস্তে গ্রহার করিল দৃঢ় মুষ্টি | 
প্রলয়ের কালে যেন নির্ঘাত গঞ্জন। 
শুনিঞ| পাইল ত্রাস এ তিন ভুবন ॥ 
দূরে হৈতে দেখে বাগ জরের বিক্রম । 
ধিকাধিক নহে কেহ ছু'হে এক সম॥ 
মুহূর্তেক জগদীশ ছিল জরবশে। 
ঠেলিয়া পেলিয়! জর উঠাল আকাশে | 
হজিল বৈষুব জর ছাড়িয়! হুঙ্কার । 
দেখি রৌদ্র জরের টুটিল অহঙ্কার ॥ 
ছুই জরে যুদ্ধ হইল ছু'হে অগ্রিরূপ। 
জিনিল বৈষব জর লোকে প্রচন্দ্রপ ॥ 
বুকে বুকে মুখে মুখে করি গলাগলি। 
মুঠকা মৃঠকি যুদ্ধ ছু'ছে মহাবলী ॥ 
সয়চানে সয়চাঁনে যেন লাগে জড়াজড়ি । 
সমুদ্র সমান গঞ্জে ভূমিতলে পড়ি ॥ 
কেহ বা উপর হয় কেহ হুয় হেটে। 
ত্রিশিরা জরের বুকে বিষ্ুজর উঠে ॥ 
বিকল হইয়া! স্তঁতি করে নারায়ণে। 
ক্ষেম1! কর পীতান্বর পড়িল চরণে ॥ 
সর্বববিষ্ঠাবিশারদ তুমি গুণনিধি। 

শরণ পশিলে প্রত শত্রু নাহি বধি॥ 
ভ্রিপুরদাহনে হর হজিলেন জর। 

হরের তনয় আমি তোমার কিস্কর ॥ 
ধরিল অনেক কাকু কুটা করি দৃস্তে | 
ক্রোধ বিসঙ্ছিয়৷ কপা৷ কৈল গোপীবান্তে। 


জহরের অধিকার ২৯৯ 


জরের অধিকার 


কুষের আজায় যুদ্ধ হৈল ছাড়াছাড়ি। 
জটিল ত্রিশির| জর মুখে গৌঁফ দাড়ি ॥ 
বর মাগ জর আমি হুইলাঙ সম্তোষ । 
সাহসে তোমারে কষে করিলাঙ দোষ । 
জর বলে গ্রসম্ন হইলা যদি হরি। 

সংহর বৈষ্ণব জর সহিতে না পারি ॥ 
আম! বিনে জর আর নাহি ত্রিতৃবনে । 
এই নিবেদন গ্রতু তোমার চরণে ॥ 
ভ্রিশিরার বাকাবশ হইল! ভগবান্‌। 
আজ্ঞায় বৈধব জর হইল নির্বাণ ॥ 
ত্রিশিরার তরে হরি কহে পুমর্বার । 
তোমার প্রতাঁপে নাহি জীবের নিম্তার ॥ 
জর ষদ্দি চাহ জগতের অধিকার । 

তিন ভাগ কর তৃমি আপন আকার ॥ 
এক দেহে ভোগ কর পর্বত পাদপে। 
চতুষ্পার্দ জীবে ভোগ কর এক রূপে ॥ 
পর্বতে সতত ধূম জরের উদ্ভব 

গেরি খড়ি আদি জন্মে জারে যত গ্রাব ॥ 
বৃক্ষে জর পীড়া করে কারো পত্র ঝড়ে । 
কফোটর উপজে কাঁর মাঝে মাঝি মরে ॥ 
পাঙুবর্ণ পত্র হয় জরের লক্ষণ। 

বৃক্ষের মজ্জায় বাস করে অহুক্ষণ ॥ 

ভল্গুক শরভ গণ্ড। হৃধ্যক্ষ তরক্ষ। 

নী জন্ত তব মৃত্তি দেখিব প্রত্যক্ষ ॥ 
চষরী মহিষ মৃগ দেখিবেক ঘোর । 
থুরীর শরীরে গিয়া! হও তুমি খোর ॥ 
মৈথুন কালেতে জর অশ্থের শরীরে । 
আয়ু শেষ ছৈলে তুমি ভূজিবে কুপ্তরে ॥ 
এইরূপে ভোগ কর আমার প্রসাদে। 
ছুই ভাগ বাটিল স্থাবর চতুষ্পদে। 


তিন ভাগের এক ভাগ আছে অবশেষ । 
নয় ভাগ কর তাহ! আমার আদেশ ॥ 
এক ভাগে পক্ষগণে করিল যোজন] । 
এক ভাগে মৃত্তিকায় ব্যক্ত কর লোণ] ॥ 
এক ভাগ ভোগ কর অনলের আগে । 
জলেতে মাওয়া! গিয়া হও এক ভাগে ॥ 
এক ভাগ গরুর শরীরে অপম্মার । 

এক ভাগ থাক অস্তরীক্ষ অন্ধকার ॥ 
পল্মবনে এক ভাগ হিমাগমকালে। 
করিতে নাঁরিবে বল পদ্মের মৃণালে ॥ 
পোক হইয়া! এক ভাগ ভোগ কর শস্তে । 
শেষ ভাগ ভোগ তুমি করিবে মনুত্তে ॥ 
এই নিয়মেতে তুমি কর উপভোগ । 
হইব তোমার প্রজা! চতুঃষট্টি রোগ ॥ 
যেই জন শুনে ভণে এই পুণ্যকথা। 
আমার নিষেধবাঁক্য না যাইবে তথা ॥ 
যেই জন করে বাণযুদ্ধের প্রসঙ্গ । 

সেই ক্ষণে তাহার তেজিবে তুমি অজ ॥ 
শুনিএা কৃষেের বাক্য জর কৈল সত্য। 
তোমার আজ্ঞায় প্রভূ না হিংসিব মর্ত্য | 
জরকৃষ্তুদ্ধকথ। যে বা শুনে পঠে। 
সর্বথা না যাব আমি তাহার নিকটে ॥ 
জর যদি পরাভব পাইল সমরে। 
আদেশ করিল! হর গ্রমথ কিন্করে ॥ 
সিংহমুখ ব্যান্রমুখ কপিমুখ গণ। 

উদ্নুক ভল্গুক মুখ কেহ ত্রিনয়ন 

এক এক চক্ষু কারো কপালের মাঝে। 
অদ্ভূত রুপ্রের সেন! রণমুখে গাজে ॥ 
ছবিপদ ত্রিপদ কেহ নাচে এক পায়। 
অস্তরীক্ষে চলে কেহ পৃথিবীতে ধায় ॥ 
অশ্ব উট গর্দীভের হেন কারে গল! । 
কটিতে চর্দের ধটি উরে অস্থিমাল। 


৬৩ 


কেছ কেহ উচ্চ যেন পর্বতের শৃজ ৷ 
হুক্কারে বরিষে মুখে অগ্নির স্ফুলিজ ॥ 
কেহ অতি খর্ব কারে। দশন বিকট। 
কনক বর্ণেতে কারো উরে উঠে জট ॥ 
বেঢ়িল প্রমথগণ নাহি দিশ পাশ। 
দেখিয়! হইল নাম কাঁমদেবে ত্রান ॥ 
নানা অস্ত্র শত্ত্র করে রুজ্রের বাহিনী । 
ধরিয়া শারক্ ধন্থ রোষে চক্রপাণি ॥ 
বিদ্ধিয়া রুদ্রের গণে করিল আতুর । 
প্রাণে নাহি মারে কেহ দর্প হইল চুর ॥ 
দেখিয়। বাঁণের দর্প টুটিল অন্তরে । 
ধিক্‌ ধিক শব করে থাকিয়! অস্বরে ॥ 
বাষকষ দাস গায় গীত শিবায়ন । 
শুনিঞা প্রমথভঙ্গ রোষে পঞ্চানন ॥ 


হরিহরের যুদ্ধ 
গীত। 


প্রমখগণের ভে সর্বমঙ্গলার সঙ্গে 
রথে চড়ে চন্দ্রচুড়ামণি। 

পঞ্চবর্ণে পঞ্চ বক্তে, দীপ্তি করে তিন নেত্রে 
শিরে ছত্র ধরে মহাফণী ॥ 

দশহত্ত হৈল কোপে টঙ্কার পিনাক চাপে 
আকণ পূরিয়া বাণ রোৌপে। 

আপন! আপুনি রুষ্ট দশনে মদ্দিয়া ওষঠ 
হঙ্কার ছাড়িয়া শুল লোফে 1১। 

মহাদেব কোপে তেজে ছিগুণ প্রকাশ । 

নাহি চলে রবি শশী অনির্ণয় দিবা! নিশি 
রথে দীগ্চ করিল প্রকাশ ॥ঞ| 

রথের কাঞ্চন চাল রথের কিন্বিণী জাল 
শ্বেত নেত চামর চূড়ায়। 


শিহারদ 


তাহাতে বাহক হরি কর্ণ গুছ উতে সারি 
গঞ্জিয়া গগন মুখে ধায় ॥ 

নন্দি সারথি রথে দিব্য দণ্ড ধরে হাথে 
ধ্বজায় বুষভ ঘন গর্জে । 

বাণরাজ। চলে নব্য বীযদর্পে মদদগর্বে 
আতুর সেনার তবে তঞ্জে 1২1 

শিবের বিমান দেখি উড়িল গরুড় পাখী 
দেখাদেখি হৈল! ছুই ক্রোধ। 

এক তেজ ছুই জনে ভিন্ন ভাব তষগুণে 
পরস্পর বাট়িল প্রবোধ ॥ 

শিব! ডাকে দীর্ঘ ডাক আতাই উলুক কাক 
রণধূমে ব্যাপিল জগৎ । 

পাতালে বিকল অহি 'টলবল করে মহী 
ক্ষোভ পায় সাগর পর্ববত ॥৩॥ 

শতেক নারাচ বাণে শঙ্কর কেশবে হানে 
নাহি চিত্তে বধ অনুরোধ । 

অযুতপর্ববার শরে কষ ছায় মহেশ্বরে 
নারাচ বাণের দিল শোঁধ ॥ 

গঞ্জে হবি বীরদন্ধে অস্ত্র করে অবিলম্বে 
ভুড়িল পঞ্জন্ধ নামে বাগ। 

শিব অগ্রিবাণ এড়ে পথেতে পঞ্জন্ত পোড়ে 
ভয়ে পক্ষিরাজ কম্পমান ॥৪॥ 

পবন অগ্নিতে সখা! পুড়িতে আইসে পাখা 
আকাশ মগ্ডলে পক্ষ উঠে। 

যুদ্ধবিশারদ হবি বাণে জলবৃহি করি 
শঙ্খ পুরে গরুড়ের পৃষ্ঠে ॥ 

মহাক্রোধে মছেশান ক্ষেপিলেন চারি বাগ 
বৌন্র পিশাচ অঙ্গিরস। 

বরহ্ষমন্ত্রে নিমন্ত্িয়া সন্ধান পুৰিয়। জিয়া 
জোড়ে বাণ ব্রন্বরাক্ষস |৫| 

হরি তাহা চারি শরে পথে খণ্ড খণ্ড করে 
বায়ব্য সাবিত মোহবাণে। 


পশ্চাৎ বানব শর 


বাণ ব্যর্থ দেখি ঈশ 


শিবের ক্রোধশাস্তি ৩৩৭ 


শতে শত পুরন্দর 
হইয়। বধিল ঘাঁতুধানে ॥ 
ক্রোধে ধুনাইয়। শীষ 
যেই বাণে দাহিল ত্রিপুর। 


সেই বাণ লছে বাছে রামকৃষ্ণ দাস কছে 


মদাশিব সংহারচতুর এ 


শিবের ক্রোধশাস্তি 
ঘোষ] | 


ভাই ধল হরি হর বল হরি হয়। 
সকল বেদের সার এ চারি অক্ষর ॥ 


পয়ার ॥ 


ক্রোধে শিব ব্রিপুরদাহন বাণ জোড়ে । 
মহা অগ্নি উঠিল জগৎ তাহে পোড়ে ॥ 
হেন কালে ব্রহ্মা নম প্রজাপতি সাথে। 
দশ দিকপাল নব গ্রহ দিব্য রথে। 
দেবখধি মহুষি গদ্ধর্বব দিদ্ধ সাধ্য। 
প্রণতি করিয়া পুটাঞ্ুলি গালবাছ্য ॥ 
নৃত্য গীতে শিবের করিয়। পরিতোষ । 
ব্রহ্মা বলে মৃত্যুণয় ক্ষেমা৷ কর রোষ ॥ 
কাহারে সংহারবাণ জোড় মহেখবর | 
বিভাগ হইল ছু'হে এক কলেবর ॥ 
ক্রোধেতে বিশ্বৃতি কেন হও নিজ তম্থ। 
কোন্‌ বিপক্ষের হেতু ধর তুমি ধনু ॥ 
মায়নরশরীরে হইল। নারায়ণ । 
অকালে প্রলয় কেন কর ভ্রিলোচন ॥ 
স্বারকায় ফফেরে আপুনি দিল! বর। 
পূর্বের নায়ায়ণে বর দিলা মহেশ্বর | 
শ্ুরণ করছ চিত্তে সেই সব কথা। 
রুষের সহিত ঘুন্ধ তুমি ফর বৃখা॥ 


কামনা করিয়া বাগ মহাযুদ্ধ মাগে। 
সংগ্রাম সময়ে কেন তৃষি হও আগে ॥ 
বিচারে কৃষের লঙ্গে বাণের সংগ্রাম। 
কৌতুক দেখহ ভূমি করিয়া বিশ্রাম । 
্রশ্ধার বচনে হর ধরিলেন ধ্যান । 

ক্রোধ বিমজ্জিয়! চিত্তে ভাবিলেন জ্ঞান ॥ 
কষের সহিত এক আত্মা এক জীব। 
সমরে দিলেন ক্ষমা দেহ সদাশিব ॥ 
মৃতিমান্‌ হৈল! মহী বিসঙ্জিয়া ব্রীড়া । 
কহিলা ব্রদ্ধার আগে পাইয়া বড় পীড়া ॥ 
জলের মধ্যেতে আর নাহি যায় রহ । 
্রন্মা। বলে দেবি তোমার নাম সর্বসহ! ॥ 
ক্ষেণেক বিলম্ব কর গুনহ প্রবোধ। 

দূর হৈল এই হুরিহরের বিরোধ ॥ 
হাসিয়৷ ভবানীকাস্ত কষে দিল। কোল। 
শুন মধুত্দন আমার এক বোল ॥ 
পুত্রবর দিল আমি বলির কুমারে। 

প্রাণ দান দেহ তুমি ইহার আমারে ॥ 
শ্রনিঞা শুর বাক্য দেব পীতান্বর। 
পুটাঞ্তলি করি এই করিলা উত্তর । 
দেবত৷ অহ্থর দৈত্য দানব কিরর। 
কালকেয়গণ সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর ॥ 
সভাকার জপ্য তুমি জগতের আস্। 
সকল বর্ণের তুমি ঈশ্বর আরাধ্য ॥ 
অস্থরের প্রতি অনুচিত পুত্রবর। 

প্রাণে না বধিব বাণে তোমার কিন্কর ॥ 
বলির নন্দন শুনি সমরকুশল। 

দশ শত হত্তের বুবিব আজি বল ॥ 
পুনর্ববার কেশব শিবেতে কোলাকুলি । 
দেখিয়া দেবতাগণ চিত্তে কৃতৃহলী ॥ 
নাচেন নারদ মুনি মুখে গাই গীতা।। 
জয় দেখে যেই দিক্‌ মুনি সেই ভিড । 


৩৪০২ 


হাঁষেন নারদ খধি শুনি খলখলি। 

জয় রুদ্র জয় কৃষ্ণ ডাকে বাহু তুলি ॥ 
কুস্থম বরিষে আকাশেতে সুরবধূ। 
মুনি বেদধ্বমি করে বলে সাধু সাধু ॥ 
মার্কগ্ড বশিষ্ঠ পরাশর ভরছ্বাজ। 
বিশ্বামিত্র বাম্মীক সহিত দেবরাজ ॥ 
হরি হরে একত্র দেখিয়] চতুমু'। 
স্ভতি করিলেন ব্রন্ষা! চিত্তের কৌতুক । 
কবিচন্দ্র বিরচিত গীত শিবায়ন। 

ভক্ত সেবকে দয়া কর পঞ্চানন ॥ 


ব্রক্মার স্তুতি 


গীত॥ 


ইহরিহরাত্সনে নমো হরায় হুরয়ে। 
পার্বতীপতয়ে নম! কমলাপতয়ে ॥ 
ধরণীধরায় নমো গঙ্গাধরায়। 
কনকবাপসে নমো দিগন্থরায় ॥১| 
শিবায় কত্রায় নমে। কৃষ্ণায় বিষবে। 
কুমীরগুরবে নমো কন্দর্পগুরবে ।ঞ্া 
শ্বামলদেহায় নমো ধব্লব্পুষে। 
অনেকশিরসে নমো সহত্রশিরসে ॥ 
€ব্জয়স্তীভৃতে নমো৷ কপালমালিনে। 
খটখাজধবাঁয় মমে। লাঙগলধাবিণে ॥২। 
বৃষভধ্বজাঁয় মে! গরুড়বাহিনে। 
কল্মষনাশায় নমে। কাঁমাঙ্গদাহিনে ॥ 
শশান্কমৌলয়ে নমো৷ শিখগুচুড়ায়। 
ত্রিশুলপাণয়ে মে! রথাজধরায় 1৩1 
নমোহস্ত শস্তবে দক্ষষজ্ঞমথনায়। 
নমোহস্ত কালিয়বলিদর্পদমনায় | 
হরের কিন্কর কবিচন্দ্র গীত গায়। 
ভক্তিভাবে সেবকেকে হবে বরদাঁয় 181 


শিবায়ন 


কার্ডিকেয়ের সহিত কৃঝের ঘুদ্ধ 


পঠমঞ্জরী বাগ ॥ 


হরি হরে হৈলগ্রীত কুস্তাণ্ড বুঝায় ছিত 
দৈত্যরাঁজ কর অবধান। 

কৃষ্ণ সঙ্গে করি সন্ধি ছোড়ান করিয়। বন্দী 
অনিরুদ্ধে উষ। কর দান ॥ 

বাণ বলে শুন মর্ম দৈত্যবংশেতে জন্ম 
শোধ্য বিনে ন! জানি বিনয় । 

কৃষ্ণ অস্থরের পক্ষে নাঞ্ি কায়মনোবাক্যে 
সেবা কৈলে ন। হয় সদয় ॥১॥ 

মন্ত্রী হে, নিজ ধর্ম না করি উপেক্ষা । 

সাক্ষাতে আছেন হর দিলেন অমর বর 
দেখি আজি তাহার পরীক্ষা ॥ঞ। 

লুকাইয়া মায়ামেঘে বাণরাজ। বাঘুবেগে 
ধনুকেতে দিলেন টক্কার। 

এড়ে বাণ নাগপাশ গরুড় করিল গ্রাস 
টুটিল বাণের অহঙ্কার ॥ 

ক্দর্শন কাটে মায়া নাহি রছে অভ্রছায়। 
বাণে কষে হেন দেখাদেখি । 

ধাইল গোবিন্দ হাসি উঠাইয়া নন্দক অপি 
কাতিক সমুখে দিলা শিখী ॥২॥ 
যুবে ফড়ানন নারায়ণে। 

শিখী তাক্ষ ছুই পক্ষে যুদ্ধ করে নাকে মুখে 
পাকশাট তর্জন গঞ্জনে ॥&ঃ 

কামদেব বাম ভাগে প্রহার করিল আগে 
কাণ্ডিকে ফুটিল পঞ্চ শর । 

কোপে গুহ ছয় করে গগন ছাইল শরে 
বাণে কাম হইল জঙ্জর ॥ 

বাণ কার্তিকের বামে অস্ত্র করে বলরামে 


মুষল মুদগর জাঠা গদ]। 


কৃষ্ণের সহিত বাণের যুদ্ধ ৩০৩ 


বলাই লাঙ্গল ভাঙ্গে অঙ্গে অস্ত্র নাহি লাগে 
মুষল লৈয়া কৈল খেদ1 ॥৩। 
রণেতে রুধিলা সন্কর্ষণ। 

ইন্দু কুন্দ অবদাত দীর্ঘ চতুর্দশ হাত 
মদে মত আরক্ত লোচন ॥ঞ&॥ 

কাঙ্ঠিক আপন সব্যে লাগ পাইন! বলদেবে 
তীক্ষ বাণে বিদ্ধিল ললাট। 

বলরাম ছেল স্তব্ধ দৈত্য করে জয় শব্দ 
কুমার মারিলা মালসাট ॥ 

ধুকে জুড়িল তীর নাম তার ব্রহ্মশির 
জ্বালাকুল বাদুর সমান । 

বিস্মিত হইয়া শক্ে - কৃষ্ণ সুদর্শন চক্রে 
ব্রদ্ষশির করিল নির্বাণ ॥9॥ 
দেবগণ বলে সাধু সাধু। 

কবিচন্দ্র রচে গীত ইঞ্জের অন্তরে প্রীত 
কুহ্থম বরিষে সুরবধূ ॥ 


কৃষ্ণের সহিত বাণের যুদ্ধ 
পয়ার। 


অগ্সিবাণে কুমার স্থজিল দাবানল । 
বরুণবাণেতে কৃষ্ণ বরধিল জল ॥ 
বাযুবাণে মহাঝড় হজেন কুমার । 
পর্ধবতষাণেতে রুষণ করিল সংহার ॥ 
কুমার বলেন আমি রক্ষা করি বাণে। 
ৰাণ সঙ্গে যুদ্ধ কেন আম! বিছ্যমানে ॥ 
নিবর্ধিয়। যাও কৃষ্ণ করি আত্মরক্ষা । 
কপাএ তোমারে আমি করিল উপেক্ষা ॥ 
গোবিন্দ বলেন কি বা জল্লমি বালক । 
মহিষ না ছই আমি দানব তারক ॥ 
দেখিব তোমার আজি অস্ত্রের পরীক্ষা । 
কিন্ধপে বাণের পুরী তুমি কর রক্ষা! | 


এ বাক্য কুমার কোপ করিল! অধিক। 
শক্তিশেল আমন্ত্রণ করিল কার্ডিক ॥ 
শক্তিশেল জলে যেন বিদ্যুতের ছটা। 
সহন্্র কিস্কিণী বাজে এক শত ঘ'টা। 
গঞ্জিয়া চলিল শক্তি নিনাদ নির্ঘাত। 
দেবগণ বলে কৃষ্ণ হৈলা ভন্মসাৎ॥ 

ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ দিবাকর | 

দেখিয়া শক্তির তেজ হইল] ফাফর ॥ 
সর্বভূত অস্তর্যামী দেব গীতবাঁস। 
ভক্তজনছুঃখ দেখি মনে হইল হাস॥ 
সম্মুখে আইল শক্তি অশনিঝঙ্কীর। 
নির্বাণ করিল কৃষ্ণ গম্ভীর হুঙ্কার ॥ 
কান্তিকের শক্তি যদি হুইল বিমুখ । 
দেখিয়া! দেবতাগণ অন্তরে কৌতুক ॥ 
দৈত্য দানবগণ করে হায় হায়। 
স্দর্শন চক্র কৃ অঙ্গুলে ফিরায় ॥ 

জয় জয় শব করি নাচে দেবখষি। 
কোপেতে কার্তিক ধায় উঠাইয়৷ অসি ॥ 
প্রক্ষেপ করিব চক্র দেব নরহরি। 
হেন কালে সমুখে দেখেন দিগম্বরী ॥ 
শহ্বরের সঙ্গেতে আছেন জগদস্ব]! ৷ 
নিজকলা! নিযোজিল নাম তার লম্ব | 
বিবস্ত্র তরুণী রক্তবর্ণ মুক্তকেশী। 

দীর্ঘ অবয়ব! লব্ঘ। দাড়াইলা আসি ॥ 
কোটবি দেখিয়! কৃষ্ণ হইল বিমুখ । 
সুদর্শন চক্রে রুক্ষ! পাইল! বড় মুখ ॥ 
ডাকিয়! বলেন কৃষ্ণ বাক্য শুন রাঁমা। 
পুত্র লইয়া ঘরে যাঁও করিলাঁঙ ক্ষেম 
ষড় মুখ বিমুখ ষদি হইলা| সমরে। 

মার মার বলি বাণ রাজা আগুলরে ॥ 
তোলে পাড়ে নানা অস্ত্র সহম্রেক হাথে। 
কষেের সম্মুখে যায় শিখিধ্বজ রথে ॥ 


বাগ বলে কৃষ্ণ তৃমি কোন্‌ অর্থে বাঢ়। 
সুদর্শন চক্রে শ্রান্র দেখি ভার ভাড়া ॥ 
অষ্ট বাহু ধর যেন ইন্দ্রনীল দণ্ড। 
সহম্ত্রেক বাহু হের দেখহ প্রচণ্ড ॥ 


আমার সংগ্রামে নাহি তোমার নিস্তার । 


্বারক? নগর ন। দেখিবে পুনর্ববার ॥ 
শুনিঞা বাপের দস্ভ বলেন নারদ। 
কাহার সঙ্গেতে রাজা কর ব্দাবদ। 


তোমার বিক্রম আমি জানি ভালে ভাল । 
বিপাকে পড়িল আজি গোয়াল। ছাওয়াল ॥ 


তোমার সমান বীর ইথে কোন জন।। 
কাহার সাক্ষাতে ব্যক্ত কর বীরপন। ॥ 
কোন পাপ লগ্নে কৃষ্ণ করিলেন যাত্র। ৷ 
হেন বুঝি শোণিতপুরেতে মজে মাত্রা ॥ 
এ বাক্য বলিয়। মুনি বিমুখেতে হাসে। 
বাণরাজ। আপনারে শ্লীঘ্য হেন বাগে ॥ 
ঈষৎ হামিয়। কৃষণ করিল! উত্তর । 
শুর কভু সমরে না বলে দুরক্ষর ॥ 
সাত পাচ কথ! নাহি আইসে বীররসে। 
আপনার মুখে কে বা আপন গ্রশংসে ॥ 
অজ্জন রাজার ছিল সহশ্রেক হাত। 
ছুই হস্তে রাঁম তারে করিল নিপাত ॥ 
আজি যুদ্ধে জানিব তোমার বাহ্দর্প। 
ভেক তুল ডাক তৃমি জামি কাল সর্প॥ 
গ্রাম করি রহ বাণ ছাড়ি গ্রচারণ]। 
কবিচন্দ্র রচে রণে দেখি বীরপণ! ॥ 


বাণের পরাভব 
গীত॥ 


সাবধানে ধরি কৃষ্ণ ধন 'অমুতপর্ববা। 
হুলাছুলি জয় শব্দ স্রুরমণী সর্ববা ॥ 


শিবায়র 


খর তীয়ে জর্জর তন্ছ বাণ রাজ! । 

শর ব্যর্থ গেল করে হায় হায় যা যা ॥১। 
যদুনাথ অসিহাত খগ প্রথর যুদ্ধে। 

ক্ষেণে লম্ফে ক্ষেণে ঝম্পে ক্ষে৭ণে গগন মধ্যে 
অনি তোমর শক্তি শর শুল য্টি। 
সহম্রেক করে দৈত্য করে অস্্রবৃষটি ॥ 
কথো৷ কাল ভগবান্‌ অপি চক্রে কাটে । 
কথে। তীর খগ বীর পেলে পাকশাটে ॥২$ 
বলিপুত্র কপিরুত্্র জোড়ে দিব্য বাণে। 
যদুমিংহ অতি শীন্র ধন্থ সহিত হানে ॥ 
ধ্বজ কবচ সন্নাহ কাটি অদ্ধচন্দ্রে। 

ব্জ মল শর ভল্প জোড়ে ব্রহ্মমন্ত্রে ॥৩। 
তিল তিল করি চম্ম শর মর্ম ভেদে। 
জগদীশ উষ্ধীষ জট মুকুট ছেদে ॥ 

রখ ভন্ব করি রঙ্গ হল মুষল ঝস্কে। 
কবিচন্দ্র ভণে কৃষ্ণ ধ্বনি পুরিল শঙ্খে 9৪॥ 


বাণকে শিবের রথদান 


গীত ॥ 


পড়ে অশ্ব দূর দুর উভ করি চারি খুর 
র্রথ চূর্ণ হইল মুষলে। 

সম্মুখ শায়ক অঙ্গে বাণ রান্ধা রথভঙে 
যোহে গিয়! পড়ে মহীতলে | 

বলেন নারদ খধি পুরন্দর সন্ধে হাসি 
খগ্ডির আমার হদিশৈল্য । 

বাণে দিয়া পুত্রবর কৈলাস ছাড়েন হুর 
আজি হৈল চক্ষের সাফল্য ॥১৪ 

শিব শিব, বাণ রাজ। স্মঙরে শঙ্কর । 

বড় লক্ষ! পাইল আদ্ধি মজিন শোপিত রাজ্য 

তাহে ছুঃখ ছুাসে পুরন্দর |4৭ 


মহার্দেবের অনুরোধ ৩০৫ 


ময়ূর আছিল ধ্বজে চঞ্চ হানে পক্ষরাজে 
নখে আচড়িল বক্ষস্থল। 

কোপিত বিনতান্ধত পাকসাট মানি দ্রুত 
মাথ! তার করিল কবল ॥ 

উগারিয়া পেলে অহি ময়ূর কাটিয়া জিহি 
পালাইল কাকের পাশে। 

শঙ্কর দিলেন রথ তাহে সিংহ এক শত 


নন্দি রথে আইসে আকাশে ॥২॥ 

দেখিয়! বাঁণের হুঃখ অভিমানে পঞ্চমুখ 
ক্ষেণে রোষে হাসে পুনর্বার । 

নিঃশ্বাস ছাঁড়িল! ক্ষোভে সাত তাল অগ্নি উভে 
হাসি তাহা করিল! সংহাঁর | 

বুঝিয়! রুদ্রের মতি সাবধানে যদুপতি 
এড়িল জ্সভ্তণ নামে বাণ। 

আলম্তে অবশ তন্ ছাড়িল হন্তের ধনু 
ভন্দ্রায় ধরিল1 হর ধ্যান ॥৩1 

নন্দি বিমানেতে আসি বাণ সম্বোধিয়! হাসি 
চিন্তা নাহি করিল আশ্বাস। 

রুত্রের রথের শোভা শরদ চন্দ্রের প্রভ! 
দেখি বাণ অস্তবে উল্লাস ॥ 

সেই রথে ধদত্যরাজ তিলেক ন1 করে ব্যাজ 
হাসিয়। কষ্ণের বিছ্যমানে। 

রচে গীত কবিচন্দ্র আমন্ত্রিয়। ব্রহ্ম মন্ত্র 
জয়কাল নামে অস্ত্র হানে ॥ 


মনছাদ্দেবের অনুরোধ 
পয়ার ॥ 


যেই হন্ডে পরাজয় হয় দিকৃপাল। 
ব্রদ্মার নিশ্মিত অস্ত্র নাম জয়কাল ॥ 
হিরণ্যকশিপু তপ করিল দুফকর। 
তপে বশ হৈয়! চতুদ্মুথ দিল! বর ॥ 


৩৪ 


এই অস্ত্রে জয় তুমি করিবে দবেবতা। 
ব্রহ্মার আছিল বড় পৌত্রের মমতা ॥ 
প্রপিতামহের অস্ত্র বলি রাজা পায়ে। 
সেই অস্ত্র বাণ বীর লইলেক বাহে ॥ 
অন্ধকারময় হল সকল সংসার । 
দেবলোকে নাগলোকে হইল হাহাকার ॥ 
পঞ্জন্য বাণেতে কৃষ্ণ পুরিল সন্ধান। 
সেই ব্রহ্মঅস্ত্র হরি করিল নির্বাণ ॥ 
গরুড়ের উপরে চড়িয়] মারে টাঙ্গি। 
কষ্ণের শরীরে সেই অস্ত্র গেল ভাঙ্গি ॥ 
তবে দৈত্যরাজ বাণ লয় ব্রন্মমুণ্ড। 
অগ্নি উঠে বাণের বিকট চারি তুণ্ড ॥ 
নিধাত গঞ্জনে বাণ তারা হেন ছুটে । 
স্থদর্শন চক্রে কষ পথে তাহা কাটে ॥ 
ব্রহ্মঅস্ত্র ব্যর্থ গেল আনন্দিত শক্রু। 
কৃষ্ণ পুনর্ববার লয় সুদর্শন চক্র ॥ 

দূরে হৈতে দেখিতে পাইল দ্বিগম্থর | 
পার্বতীর প্রতি এই কহিল সত্বর ॥ 
যাবৎ কৃষ্ণের হাতে হ্থদর্শন আছে । 
তাবৎ রক্ষহ বাণ বধ হয় পাছে ॥ 
পার্বতী লম্বার প্রতি করিনা আদেশ । 
অবতীর্ণ হেল লম্বা ধরি সেই বেশ ॥ 
দিগন্বরী সমুখে দেখিয়] গদাধর | 
বিমুখ হইয়া! এই করিল! উত্তর ॥ 

পুনঃ পুন কেন তুমি বিস্ব কর রণে। 
বাণ বধ করিতে ধরিল স্ুদর্শনে ॥ 
দেবী বলে আমি এই বাণের জননী । 
বাণ বধ হৈলে আমি হই 'অপুত্রিণী ॥ 
বাণ বধ করিয়া না! কর মৃতবৎস]। 
আমারে প্রহার কর দি থাকে ইচ্ছা ॥ 
শুনিঞ1 দেবীর বাক্য বলে জগদীশ ॥ 
কাটিব সহন্্ হস্ত না কাটিব শীষ ॥ 


৬০৬ 


হস্তের বিক্রমে দৈত্য না চিনে আপন] । 
হাত কাটিবানে চক্র কৈল নিযোজন! ॥ 
হষ্টপুষ্ট বাণের সহত্র বাহুদণ্ড। 

কেয়ুর বলয় পঙ্গে করে খণ্ড খণ্ড ॥ 

সেই চক্র কোটি বুধ্য সমান প্রচণ্ড । 
লীলায় কাটল যেন কদলীর যণ্ড ॥ 

ছুই হস্ত যখনে রহিল অবশেষ । 

চক্রেরে আহ্বান কল! দেব হৃধীকেশ ॥ 
চক্রের জালায় বাণ অস্তনে কাতর । 
বিনয় না করে তবু বলে দুরক্ষর ॥ 

প্রণয় তোমারে আমি কি করিব আমি । 
অন্থুরের শত্রু তুমি দেবতার স্বামী ॥ 
ছলিয়! বলির ঠাঞ্ডি দান লও রাজ্য । 
সর্বকাল কর তুমি ইন্দ্রের সাহায্য ॥ 
হেন ইন্দ্র পারিজাত ন1 দিল তোমারে । 
অন্থর হইয়। দান দিল আপনারে ॥ 
হেন জনে রাখ তুমি পাতালের মধ্যে । 
ধিক্‌ থাকুক কৃষ্ণ তোমার বিচারবৈদগ্ধ্ে ॥ 
বাহুদর্পে সংগ্রাম মাগিল যেই দেবে। 
সদর্শনরূপে হাত কাটে সেই শিবে ॥ 
তোমারে কহিতে কৃষ্ণ হইল পুরুষার্থ। 
বাণের কাটিল আমি সহত্রেক হাত ॥ 
মল্লযুদ্ধ দেখি কৃ কর মোর সাথে। 
তুমি অষ্টবাহু আছ আমি দুই হাতে ॥ 
বাণের গঞ্জন শুনি যদুসিংহ বোষে। 
প্রাণে নষ্ট হৈব বাণ বচনের দোষে ॥ 
এতেক বলিয়। কৃষ্ণ ফিরে পুনর্বার | 
কুদর্শন করি হাতে ডাকে মার মার ॥ 
হেন কালে মহাদেব বুষের উপরে । 
রুষ্ণ সম্বোধিয়া ডাকি বলে উচ্চস্বরে ॥ 
তুমি কৃষ্ণ হও মধু কৈটভের হস্ত । 
রূপায় হইলে কেন অজ্ভনের যন্তা ॥ 


চি 
রি ঈ 


তেনবূপ বাণের ভক্তিতে আমি বশ। 
পুজরদান দেহ বাখ আপনার ঘশ ॥ 

শিব গৌবী ষড়ানন দেখিয়া আকাশে। 
অস্ত্র সন্বোধিয়া হরি হবেরে সম্ভাঘে ॥ 
শুন ভগবান্‌ কষত্র তুমি ঘঘি প্রীত। 
আচরিব সর্বথা তোমার লর্মীহিত ॥ 
উপেক্ষা করিল বাণ বলির তনয়। 
বিশেষ প্রহলাদ দৈত্য মুনির অন্বয় ॥ 

এ বাক্য বলিয়া কৃষ্ণ রাম কামদেবে। 
কবিচন্দ্র ভণে নতি কৈল সদাশিবে ॥ 


শিবের বর 
গীত ॥ 


প্রণাম করিয়া! শিবে বাম কৃষ্ণ কামদেবে 
নারদ গরুড় পঞ্চ জনে । 

জয় করি বাণযুদ্ধ যথা আছে অনিরুদ্ধ 
কন্যাপুরে করিল গমনে ॥ 

এথা নন্দি দেখে বাণে লজ্জায় ছুরভিমানে 
স্তম্ভিত কম্পিত কলেবর । 

জন্মিল চক্রের জাল! রক্তের সহম্র ধার! 
যেন গিরি গিরির নিঝ'র ॥১॥ 
নন্দি বলে শুন দৈত্যপতি । 

বিষাদ না ভাব আর খগ্ডিল অঙ্গের ভার 
দূর হৈল দুর্ধর্ষ আক্লৃতি ।খ্রঃ 

নিশ্মল করিয়া চিত্ত ভক্তিভাবে কর নৃত্য 
শঙ্কর পুরিব অভিলাষ । 

হরের প্রধান ভূত্যে জন্ম আর নাহি মর্ত্যে 
ছিগ্ডিব বন্ধন কন্মপাশ ॥ 

বলি ছুই চারি বোল নন্দি বাণে দিলা কোল 
আনিল। শঙ্কর বিদ্যমানে । 


উষ! অনিরুদ্ধের বিবাহ ৩৭ 


নাচে বাঁণ বাহ তুলি ব্যথিত হইল! শূলী 
চাছিলেন অমৃত নয়নে ॥২। 
বর মাগ শুন বাণ রাজা । 

না ভাবিহ বন্ধুশোক চল তুমি শিবলোক 
তথায়ে পাইবে সব প্রজা ॥ঞ॥ 

বলে ৰাণ জুড়ি কর প্রথমেতে দেহ বর 
অমর হইব এই কায়। 

কাটিয়া কর্শের জাল নাম রাখ মহাকাল 
এই নিবেদন তব পায় ॥ 

শুনিঞ] বাণের বাণী হানিয়। পিনাকপাণি 
আদেশ করিল! নন্দি বীবে। 

যত আছে ক্ষেত্রপাল তার রাজ! মহাকাল 
নন্দি ছত্র ধরিলেন শিরে 1৩ 
ভাই রে, শিবের সমুখে বাণ নাচে। 


নয়নে বরিষে অন্ব দেখিয়া সদয় শত 
বারে বারে তারে বর যাচে ॥ঞ| 
বাণ বলে মধুরিপু বিরূপ করিল বপু 


যেন বুক্ষ দেখি নাহি শাখা। 

চক্রের সহমত ধারে আলা হইল কলেবরে 
হাত কাটি মুড়া কিল আখ] ॥ 

হাসি হাসি মহাকুত্্ সম্বোধন করি পুত্র 
দিলা বর হল! দিব্যমৃত্তি। 

উজ্জল দেহের কান্তি মহাতাঁপ হইল শাস্তি 
পূরিল মনের যত আতি 18| 
মহাকাল সকল গণের অগ্রগণ্য । 

শ্রীকবিচন্ত্রের উক্তি সকায় পাইল মুক্তি 
দৈত্যবংশেতে বাণ ধন্য ॥ঞ॥ 


উবা অনিরুদ্ধের বিবাহ 
পয়ার ॥ 


পুনর্ববার শঙ্কর করিল প্রত্যাদেশ। 
বর মাগ বাণ ঘি থাকে অবশেষ ॥ 


বাণ নিবেদন করে হযের সাক্ষাতে । 
নৃত্য গীত জ্ধ প্রদক্ষিণ জোড় হাতে ॥ 
তক্তিভাবে যে জন তোমারে কর পৃজা। 
পৃথিবীতে শঙ্কর বাণের সেই গ্রাজ! ॥ 
নৃত্য গীতে গালবাছে ষে করে প্রণতি। 
সে সব লোকের নাহি ঘমলোকে গতি ॥ 
নিজ ভক্ত জনে প্রভূ দিবে পুত্র দান। 
ইহকালে রণে বনে করিবে কল্যাণ ॥ 
পরকালে ষদি তারে ব্ল করে কাল। 
কালের উপরে প্রভূ আহি মহাকাল | 
শিব্ভক্ত জনে আমি করিব উদ্ধার। 
প্রসন হইয়। দেহ এই অধিকার ॥ 
এবমস্ত বলি শিব হৈলা অস্তর্মন]। 
মহাকালে প্রধান করিল! রুদ্রসেন। ॥ 
কালার তনয় পূর্বব বীর মহাকাল। 
শিবের সেবক সেই আছে চিরকাল ॥ 
জালার সঙ্গেতে কাল করাল কালক। 
জলে অধিকার যাঙ্ছোগণ বিভ্রাবক ॥ 
বাণ মহাকালের বনেতে অধিকার । 
বনজস্ত ক্ষেত্রপালগণ পরিবার ॥ 

ছুই মহাকালেতে হইল আলিঙ্গন । 
শ্যাম ধৃত্র ছুই মেঘে হইল মিলন ॥ 
গণের প্রধান নন্দি শিবের সম্মুখে । 
দাণ্ডাইয়! করেন ভক্তি গ্রভূ পঞ্চমুখে ॥ 
ময়ুরে কাণ্ডিক আছে অপসব্য ভাগে। 
ছুই মহাকাল দাগ্ডাইল ছুই দিগে 
ব্রক্ষা হংসধ্বজ রথে হাতে দিব্য দণ্ড । 
বাণের দমনে ইন্দ্র বড়ই উদণ্ড॥ 
মৃত্তিমান্‌ অগ্নি বায়ু উনপঞ্চাশত। 

বরণ নৈখখতি আছে বার যেই রখ ॥ 
কুবের পুষ্পের রথে গ্রহ অস্তরীক্ষে। 
দেখিল] বাথের গতি সে নিজ চক্ষে 


হট৬৮ 


কষ্েের সমবে বাণ পাইলেক রক্ষা । 
বুঝ ভক্তজন শিবভক্তির পরীক্ষা! ॥ 
বাণযুদ্ধ শেষ ছৈলে হৈল দিবা! নিশি । 
জ্যোতিশ্চক্রে উদয় করিল। সূর্য্য শশী ॥ 
হেন কালে নারদ আইল! দেবসভা। 
কৃষ্ণ নিমন্ত্রণ দিল। হরিষের বিভা] ॥ 
ব্রহ্মার সাক্ষাতে কথ! কহেন নারদ । 
বাণ বাজার কুস্তাণ্ড নামেতে সভাসদ ॥ 
বড়ই চতুর মন্ত্রী জানে সাংখ্যষোগ। 
উষ্। বিভা দিতে সেই করিল উদ্যোগ ॥ 
এথা৷ হৈতে গেল৷ কষ গরুড়ের পৃষ্ঠে । 
নাগপাশবন্ধন খগ্ডিল তার দৃষ্টে ॥ 
অনিরুদ্ধে দেখিয়া মাধব দিল কোল । 
মস্তক আস্াণ লৈয়। চুষ্িল কপোল ॥ 
অনিরুদ্ধ মস্তক লোটায় পদরজে। 
পিতামহে বন্দি বন্দে তাহার অগ্রজে ॥ 
পিতার চরণে বীর করিল প্রণাম । 
পুত্রমুখ দেখিয়! সানন্দমতি কাম ॥ 
তবে রুষ্ণ আদেশ করিল] পৌন্র প্রতি । 
গরুড়েতে আরোহণ করহ দম্পতি ॥ 
হেন কালে কুস্তাও কুঠাঁর গলে বান্ধে। 
পড়িয়! কৃষ্ণের পায় ফুকরিয় কান্দে ॥ 
হাঁতে ধরি তুলি কষ দিল! আলঙ্গন। 
কৃষ্ণের সাক্ষাতে পাত্র করে নিবেদন ॥ 
বিশ্রাম করহ প্রভূ আজিকার দিব । 
উষা অনিরুদ্ধের গোধুলিকালে বিভা! ॥ 
প্রহলাদের বংশের হইব ব্ড় ভাগ্য । 
উধার পার্বতীপৃজা আজি হল শ্লীঘ্য ॥ 
নারদে পাঠাইয়া দিয়া আন দেবগণে। 
ব্রহ্মা বিষণ মহেশ্বর বৈস তিন জনে ॥ 
বাণের ভাগারঘবে আছে নান। ভ্রব্য। 
বকুণের কিক্কর ঘোগায় নিত্য গব্য ॥ 


স্থরভির বংশে দশ অযুতেক গাই। 
জলের ভিতর আছে বরুণের ঠাঞ্চি | 
দৈত্য দানব পিয়ে তাহার গোরস। 
বলে নাঞ্জি টুটে তেঞ্ি না ভণে বয়স ॥ 
যেই ক্ষীর পানে দুর হয় জালা রোগ । 
সেই গব্য আজি সভে কর উপভোগ ॥ 
রজনী প্রভাতে সমাপিয়! কুশ্ডিক1। 
পৌত্রবধূ লৈয়। কালি ঘাইবে ঘ্বারকা ॥ 
এই বাক্য কুস্তাণ্ড কহিল হৃষীকেশে। 
আজি কৃষ্ণ বিশ্রাম করিবা এই দেশে ॥ 
প্রতিনিধি কৃষ্ণের আমি শুন নিবেদন । 
আচর বিষ্ণুর প্রীত লও নিমন্ত্রণ ॥ 
আপুনি লইয়া চল পার্বতী শঙ্করে। 
দেবসভ] তুমি আজি কর কন্তাপুরে ॥ 
পুজ্ের বচনে ব্রহ্মা শঙ্করে বেয়মি। 
কন্াপুরে শিব ব্রহ্ম! উত্তরিল আসি॥ 
ইন্দ্র আদি দেবগণ নব গ্রহ খষি। 
শশিরেখ! তিলোভমা মেনকা। উর্বশী ॥ 
হাহা হুছ চিত্ররথ গন্বর্ব অপ্সর। 
তক্ষকাদি নাগ আইল! শোণিতনগর ॥ 
স্থবর্ণের বেদি সিংহাসন রম্য স্থলী। 
বসিল। দেবতাগণ করিয়া মণ্ডলী ॥ 
উধার পুরীতে অবতীর্ণ ষেন স্বর্গ । 
দৈত্যের পুরীতে শুক্র যছুকুলে গর্গ ॥ 
ছুই পুরোহিতে রচে স্বস্তি আদি বাক্য । 
অধিষ্ঠাতা পিতামহ রুদ্র কমলাক্ষ ॥ 
কুস্তাগ্ডের সমান নাহিক ভাগ্যবান্‌। 
বাণের অবিগ্যমানে উষ! করে দান ॥ 
মুনি বেদধ্বনি করে বাজে নানা বাসা । 
শঙ্খ ঘণ্ট। সকল বাঁছ্ের গণি আস্ত ॥ 
কবিচন্দ্র ভণে বিচ্যমান দেবসভ1। 
সমাধধ হইল উমা অনিরুদ্ধের বিতা ॥ 


শিব ও ককের মিলন ৩৬১৯ 


শিব ও কৃঝ্ের মিলন 
রাগ মঙ্গল॥ 

ঘতেক স্বরগণ উল্লমিত মন 
পূর্ণ হৈল যদি হোম। 

সফল হইল যাগ পাইয়া হবির্ভাগ 
পান করিলেন সোম ॥ 

দশ দিকৃপাল কে মণিমাল 
মুকুট কুগুলে শোভা । 

একত্রে গ্রহ নয় বসস্ত আদি ছয় 
দ্বাদশ মাম এক সভা ॥১| 

বলেন বিধি সথরগণে। 

শিবের অভিষেক মঙ্গল অতিরেক 
আরম কর শুভ ক্ষণে ॥ঞ। 

নারিকেলনীর শর্কর। ঘ্বত ক্ষীর 
ঢাঁলেন শিরে দধি মধু। 

গন্ধ চতুণ্পম যক্ষকর্দম 
অঙ্গে দেই স্থর্বধূ॥ 

ননদন বনজাত মন্দার পারিজাত 
পক্ছজ দিল নান৷ জাতি। 

কোবিদার ফল বিন্ব মঞ্জুল 
মলিক1 সেপতি জাতি ॥২। 

শীর্ণবৃস্ত আর আমআাতক জার 
শৃঙ্গাটক মাতুলুক্গ। 

ক্রমুক পর্টি ব্রপুস কক্ক'টি 
পনন রস নাগরল॥ 

দাঁড়িম আমলকী কদলী হঙ্সিতকী 
বদরী তিন্দল ফল। 

সান ফলরসে ইচ্ষুরস শেষে 
সকল তীর্থের জল ॥৩। 

গৌরী গণপতি দেবসেনাপতি 


অর্দয দিল। তিন অ্বনে। 


বাহন বৃষভে প্রমথ তৈরবে 
পৃজিল] সব স্ুরগণে ॥ 

বিষিধ বাছয বাজে অক্ষত দধি লাজে 
চচ্চিত প্রাঙ্গণ পথ। 

রজে শুলপাণি সঙ্গে কাত্যায়নী 
করিল আরোহণ রখ |৪1 

ব্ন্মা পুরন্দর চন্দ্র দিবাকর 
দেবতা তেত্রিশ কোটি। 

পৃজিয়। শঙ্কর পাইল] মভে বর 
প্রণতি মেদিনী লুটি ॥ 

প্রদীপ উজ্জ্বল 
জয় জয় হুলাহুলী। 

শুরু চামর ব্যাপিল অন্বর 
অমরক্ুল কুতৃহুলী ॥৫| 

দেব চক্রপাণি মাগিল! মেলানি 
শঙ্কর দিল! তারে বর। 

কলিতে যত পাপী কষ্ণনাম জপি 
তরিব তব অয়ঙ্কর॥ 

তুমি সে মধুরিপু ধরিলে কত বপু 
সকলি তোমার অংশ। 

দ্বাপর যুগ শেষে উদয় এই বেশে 
উজ্জ্বল করি শশিবংশ |৬। 

শুনহ বলরাম রুঝ্সিণীস্থৃত কাম 
লইয়! চল অনিরুদ্ধে। 

বিজয় কর দেশে আমার আশীষে 
জিনিব ছুঙ্জন যুদ্ধে॥ 

আছ্ারূপ আমি মৃত্তি সব তুমি 
ভূঙ্জহ যুগে যুগে ভোগ । 

এই সে কারণ যাঁগরূপ ঘন 
শড়ু শরীরেতে যোগ ॥৭ 

সিংহ বাহক বিমানে ত্র্যত্ধক 
ধ্জায়ে গাজে বলীবর্দী। 


ধুম পরিমল 


১৬ 


হৃতেক সথরাহর জুড়িযা যুগ কর 
করিলা গ্রাদক্ষিণ অর্ধ । 
কষ্ণ খগরাজে কমু কৰি বাজে 
দক্ষিণে সুদর্শন চক্র । 
রামকৃষ্ণ রচে বানু তুলি নাচে 
এরা বতে চড়ি শক্র 1৮1 


ফল শ্রুতি 


অনাথ তোমীবে ডাকে শুন দীনবন্ধু । 
এবার পামরে তুমি তার ভবসিন্ু ॥ 


পার ॥ 


হরি হর দু'হে একশরীর অভেদ। 
লাগাইব আমি হরি হরের বিচ্ছেদ ॥ 
দ্বারাবতী যাইতে কৃষ্ণের অভিলাষ । 
শঙ্কর পার্বতী ছু'হে চলিব কৈলাস ॥ 
দেবগণ কবেতে লইয়া পুষ্পাঞ্জলি। 

জয় শব্দ করিল মঙ্গল হুলাহুলী ॥ 

এই সযয়েতে ভাই করিয়! কামন1। 
ছেদ ভেদ কঠোর মাথায় পোড ধুন। ॥ 
নায়ক পবিত্র হৈয়। পূর্ণ দেহ মখে। 
দক্ষিণান্ত করি শাস্তি লও মনন্থখে ॥ 
নম্র হৈ! ব্রাহ্মণের লও আশীর্বাদ । 
যাহার প্রপাদে সর্বপাপে নিধ্বিবাদ ॥ 
প্রসন্ন হৃদয়ে দান দেও জসম্প্রদায়। 
নায়কের পিতৃলোক সভে হ্বর্গ যায় ॥ 
বাণ উদ্ধারিয়। হর চলিল কৈলাস। 
নায়কের পিতৃলোক ধায় শ্বর্গবাস ॥ 
পৌত্রের উদ্ধার কৃষ্ণ কৈল নাগপাশে। 
ভক্ত জন মুক্ত শীঘ্র হয় কারাবাসে। 
যেই দেশে হয় এই গীত শিবায়ন। 
ছুভিক্ষ মড়ক নাহি বিষাদ ক্রন্দন ॥ 


শিকাযান 


অনাবৃি নাঞ্ি হুড় ছন্ঘজ শৌদাত্যা। 
শিবের প্রনাদে লোক কবে কৃষিকার্ধয ॥ 
বিষ্যার্থী শুনিলে সাধা হয় তার বিস্তা। 
মন্ত্র সিদ্ধ হয় তার শুনে যদি জিদ্ধা ॥ 
রাজাত্রই রাজ? রাজ্য পায় পুনর্ধ্বার | 
সম্পত্যে গুনিলে হয় অক্ষয় জাগার ॥ 
অবস্থিত কন্ত। পায় মনোনীত পতি । 
ভার্যার্থে শুনিলে পায় হুন্দর যুবতি ॥ 
বাণিজ্যে বিপুল লভ্য কষাণেতে শস্য । 
রাজার প্রজার হয় লোকেত যশন্ত ॥ 
অপুতক ভদ্ভিভাবে শুনে বদি গীত। 
শিবের কৃপায় পুত্র পায় আচদ্বিত ॥ 
দরিদ্র কামন! করে হয় ধন ধান। 
অজ্ঞান শুনিলে ইথে পায় তক্বজঞান ॥ 
সঙ্কট সময়ে শাস্ত্বাদ পরীক্ষায় । 

স্বল্প করিয়৷ ষে ব! শিবারন গায় ॥ 
অনলে গরলে জলে পায় পরিক্রাখ। 
র্ণে বনে বিশ্ব নাহি সেই পুণ্যবান্‌ ॥ 
শুভক্ষণে যাহার প্রাঙ্গণে পাতে তাল। 
সঙ্গীতের ফলে স্থখী থাকে সর্বকাল ॥ 
টৈভৰ বাহন বাড়ে গোধনের পাল। 
মহাব্যাধি দেহ ছাড়ি পালায় তৎকাল ॥ 
যত দূর ষায় এই স্গীতের ধ্ৰনি । 
অলক্ষী রহিল্ত নারো শবশব শুনি ॥ 
ভূত প্রেত পিশাচ পন্নগ নিশাচর 
দেবত। গন্ধব্ধ গ্রহ মাহি করে বল। 
গ্রহপীড়৷ পাইয় পুরাণকথ গুনে । 

নব গ্রহ তুষ্ট হয় হরের স্মরণে । 

কবিব কবিত্ব নহে এই ফলশ্রতি। 
হ্বপ্লেতে আদেশ কৈল প্রভূ পশ্ডপতি | 
বণিতে ইঙ্গিত কৈল যে সব মহিমা। 
রক্ষা বিষণ তাছাঁর করিতে নারে সীম! ॥ 


চু্গাঙলি 


মহস্তশরীত়ে সুখি ধরণ মল মূ । 
অনুগ্রহে চিল কেঘল মাত্র ছু 
যামককষ দাগ কহে শিবের স্মরখে। 
অস্তকালে পণ্ডপতি যাখিযে চয়ণে ॥ 

অথ পুষ্পাঞলি 

গীত॥ 

জলজাত বক্তপন্ম স্থলজাত জট] 
অথগ্ড বিবের পত্র চন্দনের ছিট! ॥ 
আকাশগঞক্জার জল ফল রস্ভা গোটা। 
সম্পুটে প্রণাম শিবে যাজাইয়] ঘটা ॥১॥ 
ব্রহ্মার পুম্পাঞ্জলি ব্রহ্মার পুম্পাঞজলি ॥ 
তিন বার জয়বাছা জয় হুলাহুলী ॥ঞ/ 
কমল সহঅদল জিপুর ধুত্ত,র। 
শ্রীফলপত্রের মালা সুগন্ধি কপূর 
কালিন্দীর জল ফল পাকড়ি সথপুর। 
শহ্ধেতে পূরিল শ্বাস শব গেল দূব ॥২। 
কষ্চের পুষ্পাঞ্ুলি কঞ্চের পুষ্পাঞ্জলি | 
তিন বার জয়বাগ্য জয় হুলাহুলী ॥ঞ&॥ 
শতপজ পক্ষজ নেয়ালি নাগেশ্বর | 
স্থগন্ধি চন্দন ভোগবতীর পুষ্কর ॥ 
ফলে নাবিকেল ফল শিঙ্গ। উচ্চন্বর। 
বলদেবের প্রণতি শঙ্কর দিলা বর ॥৩1 
বলাইর পুষ্পাঞ্জলি বলাইর পুষ্পাগ্ুলি। 
তিন বার গলবাছ্য জয় ছলাহুলী ॥ঞ। 
নীল উৎপল জাতি কনক চম্পক। 
কামরাঙ্গা! ফল গোাবরীর উদক ॥ 
কালাওুরু গন্ধ দিয়া হইল! নর্তঁক। 
লিংহনাদ করি কাম পাইল দর্পক 18॥ 
মানের পুষ্পাঙজলি মদনের পুম্পাজলি। 
তিন বার গালবাস্য জয় হুলাছুলী ॥ঞ্া 
কদঘ্বের মালা আর কুসুম শিংশপা। 
পক্ক আগ্রাতক ফল গন্ধরাজ টাপা॥ 


৬১% 
পর্বত নিঝ'র জল গন্ধ কাচ কুপা। 
'অনিক্ষদ্ধ খর্ধরি বাজায় তাল ঝাাপা ৫1 
মিরুদ্ধের পুষ্পাগ্তলি অনিকুষ্ধের পুষ্পাঞচলি। 
তিন বার জয়বাস্ জয় ছলাহুলী ।ঞ&%1 
কম্তরী মল্লিক! আর পুণ্পেতে ধাতুকী । 
চক্্রতীর্থের জল প্রসিদ্ধ গগুকী॥ 
গন্ধ গোরোচন। ফল পঞ্চ হরিতকী | 


নাচেন নারদ মুনি বাজাইয়| বন্পকী |৬। 
নারদের পুষ্পাঞুলি নারদের পুষ্পাগ্ুলি। 
তিন বাব গালবাদ্ত জয় হুলাহুলী ॥ধ৷ 
পুষ্পেতে বকুল পু্প অশোক কিংশুক। 
বংশলোচনের চূর্ণ ফলেতে মধুক ॥ 
শেতগঙ্গার জল দিয় পরম কৌতুক । 
তবল বাজাইয়। নাচে হইয়া শুশুক ॥৭| 
কুমারের পুষ্পাঞ্জলি কুমারের পুণ্পাঞুলি। 
তিন বার গালবাছ্য জয় হুলাছুলী ॥ধ॥ 
শ্বেত পুগুরীক বাঘা ফুলেতে লব্জ । 
বিল্বকাষ্ঠে চন্দন ফলেতে নাগরজ ॥ 
ভৈরবের জলবাছ্য বিশাল মৃদক্গ । 

পুষ্ধর তুলিয়! নৃত্য করেন মাতজ 1| 
গণেশের পুম্পাঙুলি গণেশের পুষ্পাঞগুলি। 
তিন বার গালবাছ্য জয় হুলাহুলী ॥ঞ 
শ্বেত বকপুষ্প আর পারলি সেপতি । 
শ্রীখণ্ড চন্দন জল তীর্থ সরস্বতী ॥ 

দণ্ডী মোহরি বাগ ফলে দেও জাতি। 
দণ্ডবৎ হইল] ঘতেক প্রজাপতি || 


প্রজাপতির পুষ্পাগুলি প্রজাপতির পুষ্পাঞ্জলি। 


তিন বার গালবাগ্য জয় হুলাহুলী ॥&%। 
পারিজাত শতব্গ মন্দারের মাল । 
নন্দনবনের ফল অপূর্ব রসাল ॥ 
স্থরদীবিকার নীর দুন্দুভির তাল। 
কেশবে সিচিল হবে ইঞ্জ দিকৃপাল ॥১০। 
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ইন্দ্রের পুম্পাঞ্জলি ইন্জের পুষ্পাুলি। 
তিন বার গালবাগ্য জয় হুলাহুলী ॥ধ॥ 
শ্বেত আকন্দের মাল। কূটজ উত্পল। 
রক্ত চন্দন গন্ধ বদরীর ফল ॥ 
শোণলঙ্গমের জল অতি সথশীতল। 
ডম্ষ বাজাইয়! ভাবে ভাস্কর বিহ্বল ॥১১। 
সথর্ধ্যেব পুষ্পাঞ্চলি সূর্যের পুষ্পাঞলি। 
তিন বার গালবাছ্য জয় হুলাহুলী ॥ঞ& ৷ 
শিউলির মাল1 সালুক ফুল সুধি। 
মুগমদগন্ধ জল ক্ষীর পয়োনিধি ॥ 

বাগ্য সাহ নাইরে ফলের নাঁম দধি। 
অষ্ট অঙ্গে প্রণাম করিল। কলাঁনিধি ॥১২॥ 
চাদের পুষ্পাঞ্জলি চাদের পুষ্পাঞজলি। 
তিন বার গালবাছ্য জয় হুলাহুলী ॥ঞ্র 
নীল উৎপল চাপা গকডার মাল] । 
অগৌর সৌরভ ফল স্থপক্ক কমলা ॥ 
বনসিঙ্গ! বাজাইল কাঁণে লাগে তালা। 
বৈতরণীর জল বিদায়ের বেল] ॥১৩॥ 
যমের পুষ্পাঞ্জলি যমের পুষ্পার্জলি। 
তিন বার গালবাছয জয় হুলাহুলী ॥ 
মহোৎ্পল ভ্রোণপুষ্প দিলেন টগর । 
ফলে বীজপূর জলে এ চারি সাগর ॥ 
কক্কোল স্থগন্ধি গন্ধ বাঁজিল ঝঝবি। 
বরুণ প্রণতি হৈল! হর দিল] বর ॥১৪। 
বরুণের পুষ্পাঞ্জলি বরুণের পুষ্পাগ্নলি । 
তিন বাঁর গালবাছ্য জয় হুলাহুলি ॥ঞ। 
মন্দার মালতী হুরিচন্দনের দাম। 
মলয়জ গন্ধ ফল উত্তম বাদাম ॥ 

জল সমুদ্রের জল বাদ্য পড়া নাম। 
উনপঞ্চাশত মৃদ্ভি হইল প্রণাম ॥১৫॥ 
বাঘুর পুষ্পাঞ্জলি বায়ুর পুষ্পাঁঞঙলি । 
তিন বাব গালবাছ্য জয় হুলাহুলী ॥ঞ 


শিবার্ধন 


মরুয়া মল্লিকা! আর সন্তানের মাল। 
অলকনন্দার জল ফলে নব তাল ॥ 

বাজায় কাটার বাদ্য ধযে নানা তাল । 
যক্ষকর্ধিম গন্ধ দিল ধনপাল ॥১৬। 

কুবেরের পুষ্পাজলি কুষেরের পুষ্পাঞ্জলি। 
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী ॥ঞরঃ 
কাটিকারি পুল্নাগ তুলসী আন তুলি। 
কাবেরীর জল আর ফলেতে নবলি ॥ 

শ্বেত চন্দন গন্ধ বাগ পাতকালি। 

£নখ'তি আনন্দময় দিয়া হাততালি ॥১৭ 
নৈধতের পুম্পাঞ্চলি নৈখতের পুম্পাঙলি। 
তিন বার গালবাগ্য জয় হুলাহুলী ॥ঞ্র। 
ফুলেতে কস্তরী কেলি কদম্ব আপাঙগ। 
ফলেতে পনন জল চন্দ্রভাগ! গাঙ্গ ॥ 

গন্ধ গোরোচনা আর বাজন। উপাঙ্গ। 
আচাধ্য প্রণাম টৈল পৃজ। হইল সাঙ্গ ॥১৮। 
গুরুর পুষ্পাঞ্লি গুরুর পুষ্পাঞ্জলি। 

তিন বার গালবাদ্ত জয় হুলাহুলী 1ঞ্| 
সৌগন্ধিকা পুষ্প আর অজ্জুন দৌবাটি। 
দধি সমুদ্রের জল ফলেতে ক'টি ॥ 

কর্পূর দিলেন অন্ুলেপনের বাটি । 

প্রণাম করিল শুক্র ঢোলে দিয়া কাটি ॥১৯॥ 
শুক্রের পুষ্পাঞ্জলি শুক্রের পুষ্পাঞ্জলি। 

তিন বার গাঁলবাগ্য জয় হুলাহলী ॥ঞ| 
রাঙগন কাঞ্চন আচু এ তিন কুহ্ম। 

সরযূর জল আর সুগন্ধি কুদ্ছুম। 

দগড়ের শব হইল ব্যাপিলেক ব্যোম। 
কেয়া কাঠালের ফল শিবে দিলা ভৌম ॥২০। 
মঙ্গলের পুষ্পাঞ্ুলি মঙ্গলের পুষ্পাঞ্লি। 
তিন বার গাঁলবাস্য জয় হুলাহুলী ॥&| 
ত্রিপুর টগর আর পুষ্প ঘলঘসি। 
কৌশিকীর জল কলম্বক কাঠ ঘমি ॥ 


পুষ্পাঞ্জলি 


ক্ষীর ফল হরে দিয়। বাদ্য করে কামসি। 
প্রণাম হইল! বুধ অস্তরীক্ষবাসী ॥২১। 
বুধের পুষ্পাঞ্জলি বুধের পুষ্পাঞ্জলি। 
তিন বার গালবাঘ্ জয় হুলাহুলী ।ঞ&৷ 
নীল পল্ম সৌগন্ধিক। আর শমীদল। 
অগৌরের চুয়। গন্ধ ফলে পানিফল ॥ 
আত্রেয়ীর জল বাদ্য বাজায় মঙল। 
হরের বরেতে শনি অধিক উজ্জ্বল ॥২২ ॥ 
শনির পুষ্পাঞ্ুলি শনির পুষ্পাঞ্জলি। 
তিন বার গালবাছ্য জয় হুলাহুলী ॥ঞ| 
কুমুদ কত্তরী পুষ্প পত্রে দেও দন।। 
মলয়ের গন্ধ দেও ঢাকের বাজন। ॥ 
ইক্ষুসমুদ্রের জল দিল হৃষ্টমন]। 
সিংহিকা পুত্রের পূর্ণ হইল বাসন] ॥২৩ 
রাহুর পুষ্পাঞ্জলি রাহুর পুষ্পাঞ্জলি। 
তিন বার গালবাগ্য জয় হুলাহুলী ॥ঞ্র 
নাঙ্গয়। পুণ্পের মাল! অম্লান বাকস। 
প্রভাসের জল গন্ধ লবঙ্গের রস ॥ 
পিগ খঙ্ভর দিলা পরম সন্তোষ । 
প্রণাম করিল কেতু বাজে বিজি ঘোষ ॥২৪] 
কেতুর পুষ্পাঞ্জলি কেতুর পুষ্পাঞ্জলি । 
তিন বার গালবাছ্য জয় হুলাহুলী ॥চ 
উৎপল দ্বাদশ দল গুলাল কাসিয়]। 
ফলেতে স্থগন্ধি লেম্বু দিলেন বাছিয়] ॥ 
নশ্শদার জল দিল! ভূার পুরিয়!। 
কচ্ছপী বীণার বা চুয় গন্ধ দিয়! ॥২৫| 
বাস্থুকির পুম্পাঞ্ুলি বান্ছকির পুষ্পাঞ্জলি। 
তিন বাঁর গালবাগছ্য জয় হুলাহুলী ॥ 
পাত্রেতে শ্রীফলপত্র ফলেতে শ্রীফল। 
শ্বেত জবা পুষ্প জলজ রক্তোৎপল ॥ 
ব্ুক্ত চন্দন সিন্কুসঙ্গমের জল । 
কিন্বিণীর ধ্বনি হুইল শ্রবণমঙ্জল ॥২৬। 
9৩ 
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উমার পুষ্পাঞ্জলি উমার পুষ্পাগ্রলি। 

তিন বার গালবাগ্ জয় হুলানলী ॥ 

ভূচা ভূ'ঞ্রিচাপ। ফুল আর কর্ণিকার। 
শিশিরের জল শিব কৈল অঙ্গীকার ॥ 
ত্রপুষ নামেতে ফল দিল উপহার । 

পিনাক বাজাইয়! পৃথিবীর নমস্কার ॥২৭॥ 
পৃথিবীর পুষ্পাঞ্জলি পৃথিবীর পুম্পাগ্ুলি। 
তিন বার গালবাছ্য জয় হুলাহুলী ॥ 

শিশ্ব অটবূস পুষ্প আর এক ছত্রী। 

পুক্ধর তীর্থের জল গন্ধ জায়পত্রী ॥ 
্বর্মণ্ডলের বাছ্য ফলে দিয়! ধাত্রী | 
প্রণিপাঁত সাবিত্রী সহিতে ষত মাত্রী ॥২৮| 
মাতৃগণের পুষ্পাঞ্লি মাতৃগণের পুম্পাঞলি। 
তিন বার গালবাগ্য জয় হুলাছুলী ॥ফ্ 
মালতীর মাল! পল্ম করবীর মালী। 
টাপাকল! চন্দন সঘনে হাততালি ॥ 

জল ত্রন্মপুত্রের দিলেন শিরে ঢালি। 
অষ্টাঙ্গে প্রণাম কৰি নাচে উধাবাণী ॥২৪। 
উষার পুষ্পাঞ্লি উষার পুষ্পাঞ্রলি। 

তিন বার গালবাছয জয় হুলাহুলী ॥প্র। 
সাল পেয়ালের পুষ্প সকল কুম্মাণ্ড। 

জল করতো য়ার ভরিল স্বর্ণতাণ্ড ॥ 
ব্যালিশ বাজন] বাজে ব্যাপিল ত্রন্মা গড । 
প্রণাম করিল পাত্র নামেতে কুস্তাণ্ড ॥৩০| 
কুস্তাগ্ডের পুষ্পাঞলি কুস্তাণ্ডের পুম্পাঞ্লি। 
তিন বার গালবাছ্য জয় হুলাহুলী ॥&// 
শ্বেত চিত্র! রক্ত চিত্র! চটকার ফুল। 

কেসর সুগন্ধি আর কসেরুর মূল ॥ 
পর্বতনিঝ বিজল ভাকে কুল কুল। 


মন্দিরা বাজাইয়। নন্দি ভাবেতে আকুল ॥৩১। 


নন্দির পুষ্পাঞ্জলি নন্দির পুম্পা্জলি। 
তিন বার গাঁলবাদ্য জয় হুলাহুলী ॥এ&ণ। 
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বেয়াকড়ি গুষ্পের বাছিয়! ছিল কট] । 
কাটা কীট বজ্জল্ন| পন্পী আর নাট | 
করবাল বাহ গন্ধ নিভূতির ফোটা। 
মাথ। ধুলাইয়া মহাকাল চালে জট ॥৩২| 
মহাকালের পুষ্পাঞ্জলি মহাকালের পুষ্পাঞ্লি। 
তিন বার গালবাছ্ঠ জয় হুলাহুলী ॥ঞচ| 
সঙ্জ পুষ্প জব! দুর্ব্বা গদ্ধ নজ্জ রসে। 
জল ক্রন্দপুত্রের মনের অভিলাষে ॥ 
ফলেতে খঙ্ড্রর বাগ শ্বাস পুরি বাশে। 
প্রণাম কিয়! বাণ দাগডাইল পাশে ॥৩৩| 
বাণের পুম্পাপ্রলি বাণের পুষ্পাঞ্জলি। 
তিন বার পালবাদ্য জয় হুলাহুলি ॥ধ| 
আমের মুকুল কৃষ্ণধুতুরা পলাশ । 
কুস্থমের মধু জল গন্ধ রসরান ॥ 

ফলে মৌয়ালু দিয়! বাগ্য কবিলাস। 
খতুরাজ বসন্ত লন্তোষ কৃতিবাস ॥৩৪॥ 
বসন্তের পৃষ্পাঞ্জলি বসন্তের পুষ্পাঞ্জলি। 
তিন বার গালবাছা জয় হুলাহছুলী ॥ঞ্র॥ 
কৃষ্ণ তিলফ্চুল সন্ধযাকেলি কুবলয় । 
রোচনায় রপ্রিত করিল অতিশয় ॥ 
সারিন্দার বাছ্য আর ধরে উঞ্ণদয়। 
সথরভি প্রথতি করে দিয়! জয় জয় ॥৩৫| 
স্থরভির পুষ্পাঞ্লি ভুরভির পুষ্পারঞ্জলি। 
তিন নার গালবাছ্য জয় হুলাহুলী ॥ 
শ্বেত তিলপুণ্পের দিত গার তরজ । 
বাচ্যের প্রধান বাস পড়াড় মদ ॥ 

শ্বেত গন্ধ দিল ফল উত্তম ছেলঙ্গ। 
সত্যযুগ ভূমেতে লোটায় অষ্ট অঙ্গ ॥৩৬॥ 
সত্যযুগের পুষ্পাঞ্জলি সত্যমুগের পুষ্প গ্রুলি। 
তিন বার গালবাছ্য জয় ভুলাছলী ॥ঞ&॥ 
রক্ত পুগ্প দিয়! দেও রক্ত চন্দন। 
ফলেতে ডহুম্ন! ফল কৈল নিবেদন ॥ 


শিরায়ন 


তত্র! গজার জল দিয়। মুদমন । 

কাহাঁল ফুটিল শব্দ পুরিল গগন ৩৭৪ 
স্রেতার পুম্পাঞ্জলি ভ্রেতার পুম্পাঞ্জলি । 
তিন বার গালবাছ্য জর হুলাহুলী ॥ঞ! 
পীত্তবর্ণে তিন পুষ্প পীতবর্ণে গন্ধ । 

অক্্ দাড়িস্ব বক্ষুগঙ্জার তরঙ্গ ॥ 

বাগ করতাল বাজে পরম আনন্দ । 
স্বাপর প্রণাম করে পড়ি বেদ ছন্দ ॥৩৮| 
দ্বাপরের পুষ্পাঞ্জলি ভ্বাপরের পুষ্পাঞ্জলি। 
তিন বার গালবাছ্য জয় হুলাঁহুলী ॥ 
কৃষ্ণবর্ণে কুস্থম কত্তরী পরিমল । 
ফলেতে ধুস্তর মশিকণিকার জল ॥ 
দগড বাজাইয়। কর জুড়িল যুগল। 
শিবের বরেতে কলি সভারে প্রবল ॥৩৪| 
কলির পুষ্পাঞ্জলি কলির পুষ্পাগুলি। 
তিন বার গাঁলবাদ্ধ জয় হুলাহুলী ॥ঞ| 
পত্র পুষ্প নানাজাতি পাকা তেন্দু ফল। 
বাছ্যে গালবাছ্য আর দেবখাতজল ॥ 
লত1 কম্তরী গন্ধ আনিল বিহ্বল। 
বেদব্যাস স্বতি করে রসন! চঞ্চল ॥৪ ॥ 
ব্যাসের পুষ্পাঞ্জলি ব্যাসের পুষ্পাঞ্লি। 
তিন বার গালবাছ্য জয় হুলাহুলী |&| 
তুলসী ছুলাল আর সর্বজয়া ফুলে । 

গন্ধ মুখ! পরিমল রামহদজলে ॥ 
বাছযেতে পানিআঙলার ফলে। 
চিরজীবী প্রধান হইল পদতলে ॥৪১| 
পরশুরামের পুষ্পাঞগুলি পরশুরামের পুম্পাঞ্ুলি 
তিন বার গালবাছ্য জয় হুলাহুলি ॥ঞ 
ধৃ্বর্ণ পুম্প দিল! গন্ধ বৃক্ষরস। 

ফলেতে পেয়াল ফল দিলেন সুরস ॥ 
কাকতলি বাছ্ধে শব্দ ব্যাপিল নভম । 
মারুতির ভক্তিতে মহেশ হুইল! বশ ॥৪২| 


পুশ্পাঞজলি ৩১৫ 


হনুমানের পুষ্পাঞ্চলি হচ্মানের পুষ্পা্চলি। 


তিন বার গাঁলবাগ্য জয় হুলাহুলী ॥ 
চারি বর্ণে পুষ্প চাঁরি সাগরের বারি। 
গন্ধ চতুঃসম আর ফল দেও চারি ॥ 
বাগ জিহ্বার শব্ধ জনমনোহারী। 

চারি শবে সন্তোষ হইল ত্রিপুরারি 8৩ 
বেদের পুষ্পাঞ্জলি বেদের পুষ্পাগুলি। 
তিন বার গালবাছ্য জয় ছলাহুলি ॥ গ্র। 
নান! পুষ্প নান ফল দেশে যেই পাই। 
ব্যালিশ বাজন! বাজে সপ্ত স্থরে গাই ॥ 
শ্রোতজল দিল আর গন্ধ মিশাই। 
প্রথমিল ছত্রিশ রাগিণী ছয় ভাই ॥8৪॥ 
রাগের পুষ্পাঞ্জলি রাগের পুষ্পাঞ্লি। 
তিন বার গালবাগ্য জয় ছুলাহুলি ॥ঞ্র॥ 
পঞ্চ বর্ণে পুষ্প আর পঞ্চ গন্ধ দ্রব্য। 
পঞ্চ তীর্থের জল আর পঞ্চ গব্য ॥ 
পঞ্চশব্দি বাগ্য বাঁজে সুফল দাতব্য । 
প্রণাম করিল! বিগ্র যত ভব্য সব্য ॥8৫॥ 
বিপ্রের পুষ্পাঞ্লি বিপ্রের পুষ্পাঞ্জলি। 


তিন বার গালবাগ্য জয় হুলাহুলি ॥ফ। 
অখণ্ড বিন্বের পত্র চন্দনে চচ্চিত। 
সহকার ফল গঙ্জাজলের সহিত ॥ 
গালবাদ্ঠ বাজাইয়। করে নৃত্য গীত। 
কবিচন্দ্র কিন্করে শঙ্কর সদ! প্রীত ॥৪৬| 
কবির পুষ্পাঞ্জলি কবির পুষ্পাঞ্ুলি। 
তিন বার গালবাচ্য জয় হুলাহুলি ॥ঞ॥ 
স্থলজাত অলজাত কুস্থমের হার। 
মন্দির] মুদ্গ ক্ুদ্র ঘণ্টার টঙ্কার | 

কাল দেশ সম্ভব সজল উপহার । 

হর ববদায়ক প্রণতি সম্প্রদার ॥ ৪৭ | 
সম্প্রদায়ের পুষ্পাঞ্চলি সম্প্রদায়ের পুষ্পাঞ্লি। 
তিন বার গালবাগ্য জয় হুলাহুলি ॥ঞ। 
নানাবর্ণে ফল পুষ্প স্থলজ পঙ্থজে। 

গন্ধ যক্ষকর্দিম দিলেন দেবরাজে ॥ 
তীর্থজল অঙ্গে দিল নান। বাগ বাজে। 
নায়কে প্রসন্ন হর ঠহল শুভ কাজে ॥৪৮। 
নায়কের পুষ্পাঞ্চলি নায়কের পুষ্পাঞ্ুলি। 
তিন বার গালবাছ্য জয় হুলাহুলি ॥ধ| 


ইতি পুষ্পাঞ্লিপঞ্চাশী সমাধঃ ॥ 


নীকবিচন্দ্রবিরচিতা৷ শিবসঙ্গীতপুস্তক সমাপ্ত ॥ 


শরঘুনাথায় নম | শ্রীকপারাম ঘোষ স্বাক্ষরমিদং | 
বা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিথকে নান্তি দোষক:। 


চীমন্তাপি রণে ভঙ্গ! মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ॥ 
গকাবা ১৬৪৮ সক সন ১১৩৩ সাল সৌর 
টচত্রন্য ২৩ তেইস দিবসে মঙ্গলবারে শুরুপক্ষে 
সবতীয়ায়াং তিথো৷ দিব! দকস্থিতে পুম্তক 
মাঞ্ধমিতি ॥ 

পাতসাহ শ্রীধৃত মাহাম্মদ সা ॥ মোকাম 
কলবাশ। পরগণে কীসমত ভূরসিট সরকার 


সেলেমাবাদ ॥ নওয়াব শ্রীযুত জাফর খাঁ""" 
তরফ সাঁজাওয়াল শ্রীযৃত জগমোহন সিংহ 
করোরি শ্রীযুত সন্তোষ রায় পরগণে মগ্ুলঘাট 
ও কীপমত জাহানাবাদ ও কীসমত ভূরসিট। 
জমীদার শ্রীযুত লক্ষণ রায় চৌধুরী ও শ্রীযুত 
ঘনশ্াম রায় চৌধুরী ও শ্রীযৃত অভিরাম রায় 
চৌধুরী ও শ্রীযুত রাঘবরাঁম রায় চৌধুরী 
ইতি ॥ আমল শ্রীযুত রাজ। রঘুদেব রায়॥ 
্রশ্রীরামকৃষ্চচরণ সহায়। শ্রীশ্রুহবেকষ্চচরণ 
সহায়। শ্রীশ্রীহরেকষ্চরণ সহায়। 


৩১৬ 


মালসী॥ 

জয়তী হরিহর গৌরী মাতর 
অভেদতম্থ তিন রাজিতে। 

গরুড় বাহন বুষভ আমন 
সিংহবাহিনী সাজিতে ॥১। 

দেহ নবঘন বিশদ চন্দন 
তপ্ত কাঞ্চন রগ্িতে। 

পীত অন্বর অজিন অন্বর 
পট্ট অন্বর শোভিতে ॥২। 

শিখিচন্দ্রক চন্দ্র খণ্ডক 
খণ্ডচন্দ্রক শোভিতে। 

ইন্দীবরদল দহন তুলন 
কমললোচন রঞ্চিতে ॥৩। 


শিবায়ন 


কংসনাশক ত্রিপুরধাতক 
মাহিষহনি রণপত্তিতে ॥ 

মকর কুগুল উরগকুণ্ল 
রতন কুগ্ডল শোভিতে ॥৪| 

অন্থর নর নাগ কিন্নর 
সিদ্ধ চারণ সেবিতে। 

শ্ররামকীসন শরণ মানস 


রুষ্ণশঙ্কর মেবিতে |৫॥ 


পুস্তক শ্রীযুত কাঁশিরাঁম রাঁয় দাদা মোকাম 


রসপুর ॥ শ্রীশ্রী৬শিবছুর্গীচরণ সহায় ॥ 


পাঠান্তর ও পাঠভন্ধি 


[ কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ে বামরুষ্ণ-রচিত শিবায়নের একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি রক্ষিত 
আছে (২৪৫৯ সংখ্যক বাংলা পুথি ; ৪-৭, ৯-৪৮, ৫০-২৬৬) ২৬৯-৩০৯১ ৩১২, ৩২৪-৩৪৪ পত্র) । 
পরিষদের পুথির তুলনায় ইহার লেখা! কিছুটা! আধুনিক এবং বনুতর পাঠাস্তরও দৃষ্ট হয়। 
তত্তিক্ন বহু স্থলে ইহাতে অতিরিক্ত অনেক কবিতা আছে, যাহ! পরিষদের পুথিতে নাই। 
পুথি দুইটি পৃথক্‌ আদর্শ দেখিয়া লিখিত সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ কবি স্বয়ংই অতিরিক্ত 
অংশ বাদ দিয়া একটি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করিয়াছিলেন, যাহা পরিষদের পুথিতে 
পাওয়া বাইতেছে। কারণ, অতিরিক্ত অংশ অপরের যোজন! বলিয়া মনে হয় না এবং 
তাহ এমন কৌশলে পরিত্যক্ত হইয়াছে যে, যূল কাব্যের রচনাপ্রবাহ তদ্দার] বিন্দুমাত্র ক্খলিত 
হয় নাই। একটি দৃষ্টান্ত প্রদশিত হইল। পৃ. ৪1২, শক্তিবন্দনার গোড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের 


পুথির পাঠ (৫1১ পত্রে ):-- 

বণিতে আগম কথা নিষেধ করিল ধাত। 
প্রকাশিতে নহে কদাচনে ॥ 

“অতি গুহাক কথা হরমুখে নির্গতা 
সে কথ প্রকাশ নহে ভাল। 

পুরাণের মত সুত্রে নিবেদি যে কিছু বক্তে, 
শুন ভাই সাধক রসাল ॥ 

শুন মাতা সর্বজয়া তুমি হও মায়াকায়! 
শক্তিহীন শবের সমান। 

চৈতন্য পরম রেণু তুমি সভাকার প্রাণু 


তোমার কি কব নিরূপণ ॥” 
জগৎ জননী উমা ইত্যাদি 
বন্ধনীস্থিত একটি সম্পূর্ণ কলি পরিষদের পুথিতে কুষ্ঠুভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে । সমস্ত 
পাঠাস্তর ও অতিরিক্ত অংশ যোজন! করিলে গ্রন্থ দ্বিগুণ হইয়া পড়ে। সন্দিগ্ধ স্থলে কয়েকটি 
উল্লেখযোগ্য পাঠাস্তর মাত্র সঙ্কলিত হইল ॥ ] 


পৃ. প. 
৫1১ ১৬ করে শেল শক্তি 
৬২ ১৩ প্রকট জটা 

৭২ ৩২ দেবত। পদ্ধতি 


৮1১ ১ নিবাস বন্দি 


৩১৮, 


৮১ 


৮২ 
৯১ 
ন১ 


১৬ 
১৯ 


৬ 


৩-৪ 


৬-৭ 


১.৭ 


শিবায়ন 


(অতিরিক্ত ফ্লোক মহিয়ঃ--ত্রয়ী সাংখ্যং ইত্যাদি ) 
সরসঞ্চে 
এক ধ্যানেঃ'"'যেই-..তার 

তোমার সেবায় 

আছ্ঠ। সঙ্গে'''অপ্রকাশ 

মধ্যে আতরিক্ত : 

শক্তিতেজ একত্বর অস্থর প্রমাণ সার 

নহে ভিন্ন তিলার্ধ কখন। 
অপূর্বব আশ্চর্য্যময় শ্ুনহ ভকতচয় 
শ্রবণেতে জ্ঞান-প্রকাশন ॥ 

অগ্রিরে করিলা তাপ 

জলে বিকারয় মহী 

সপ্ত মর্ত 

বিশ্ববীজরূপে 

আরম্তভে ১১টি পয়ার বেশী আছে। 
অধ্ধনারীশ্বর শিবা শিব £***ব্রহ্মডিদ্বের 
ব্রশ্বার বাসর ( বৎসর পাঠ অশুদ্ধ) 
প্রলয়বৃত্তাস্ত চারি পত্র (১৮-২১) অতিরিক্ত । 
ত্রিগুণ আত্মক ( অলোক পাঠ অশুদ্ধ) 
দমন করিব দুষ্টে ( কমন পাঠ অশুদ্ধ) 
হবে 

নৈথত রাক্ষদরাজ (রাজস পাঠ অশুদ্ধ ) 
বান] ব্যালিশ 

সেবক ভক্তগণে করিবে মঙ্গল বৃদ্ধি। 
নির্গত ব্যাসের তুণ্ডে 

ঘিতুজ বাখান। 

বিধাতা বিস্ক'"'প্রণবের বচনে 

দ্বপ্পেতে ধাহারে আজ্ঞা কৈল৷ পঞ্চানন ॥ 
আজ্ঞ! হৈল কলমে হইব অধিষ্ঠান। 
নহে কোন্‌ শক্তি মোর এমত বচন ॥ 


৩৪২ 
৪১1১ 
৪৮২ 
৫৫।১ 
৫৭1১ 


৬০১ 
৬৩।২ 
৬৪।১ 
৬৪।২ 
৬৬।২ 
৬৭১ 
৬৭২ 
59১ 
৭০।২ 
৭91২ 
৭৭২ 
৭৮১ 
৮২১ 


৮৫।২ 
৮৬২ 
৮৭1১ 
৯০1১ 
৯১1১ 
৯২২ 


৪ 


১৩ 
১৪৯ 


দত 
১৩ 
১৮ 
১১ 


৩১-২ 
১৪ 
১৫ 
৯৭ 


৭ 


৩০ 


৯ 
২০ 
১৮ 
১-২ 
২৩ 
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ইমাস্পদ 

সিদ্ধেশ্বরে 

সভাতে বঙ্জিত করি 

বস্ত্রূপি সেই অগ্নি নিখিল পুরাণে। 


বৃথা কেন মায়াজালে মজাইলে কাল। 

শিব সত্য শিব সত্য আর লব মিথ্যা । 

ধর্ম কম্ম যত শিবনাঁম বিনা বৃথা ॥ 

শিব শিব বল্যা ষে বা! পথে চল্যা যায়। 

পশ্চাৎ গোলোকনাথ ধেন্থ বৎস ধায়॥ (অতিরিক্ত ) 


যুঝ পারিষদে 

ৃষ্টাস্ত দেখহ দক্ষে বিষ্ুরক্ষ। নয়। 
তপশ্তা৷ করিল! সিন্ধুকুলে। 

পশ্চাঁৎ তরক্ষ। 

পাবকেতে ভগবান্‌ কহিলেন ভেদে। 
হাড়িয়া মেঘের শবাঁনল। 

দীনৰ অনীক ।.'.ঘেন করণিক | 
পাল! সাঙ্গ 

জাম জাতিফল 

প্রিয়ঙ্গুতরু 

দেখিতে নিশ্মল 

বিতরে কণ্গীপ 

তপস্যার বলে 

স্নান দীন জপ করে 

দেখিলে কামের রম্য 

তাহাতে শোভিত হয় হীরাতে মিশাল। 
তোমার কিস্কর । 

আর না আমিব এই পথে 

প্রকৃতি দেবতা | সর্বত্র" 

ঘোলা ॥ শিব বল রে ভাই রাঁম রাম বল। 
আর সব মিছ! মন দেখছ সকল | 
শিব শিব ষেই জন করে উচ্চারণ । 
তাক কণ্ঠে বনমালা দোলে ত্রিলোচন ॥ 


৯৩২ 
৯৫।২ 
১০১২ 
৯০৩২ 
১২০|২ 
১২১১ 


১২৪।১ 
১২৪২ 
১২৮1২ 
১৩১২ 
১৩২৭ 
১৩৫২ 
১৪৩1২ 
১৬১১ 


১৬৯।১ 


১৯৬৯২ 


১৭১২ 


২ 
১-৭ 
৫ 


৩ 


ছল 
৩ 
১৭ 


১২ 
২৫) ২৭ 
৪) 


৩২ 


৪-৫ 
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রহিয়া৷ গোপটে। 

বরাট। জিনিঞা চালি চলে। 

পাটনে তর পট্ট আদি মুগ্ধ মল।-''ন] লয় কম্বল ॥ 

কেহ নাগ বলে। 

শিশুকালে হেন কার." 

স্্রীজাতি হইয়া 

শতকুস্ত নামে গিরি বড় পুণ্যবান্‌। 

দেখিয়! সম্তোধ হুব পার্বতীর মাতা । 

নাঙট-"'লাফ দেয়-.' 

সহচরী যুতে ২ (যৃথে যৃথে ) [ মুখে মুখে অশুদ্ধ ] 

ঘোড়া কনকান রহে €) 

ছান্দলা 

পতিগোত্র। প্রভিতা () পার্বতী । 

প্রাণতুল্য তোযারে পালিব পশুপতি ॥ 

ব্রহ্বৈবর্তমতে হরিহরের একতা বর্ণনা-_-১ পৃষ্ঠ] । 
( অতিরিক্ত ) 


দৃঢ় সর্জরসে বঞ্জা সরেতে সংযুত লিজ! । 
বেঝ। নাহি কারে কর তাক ॥ 
শ্রমদ্তাগব্তমাহা আয ১ পাতা অতিরিক্ত 
একটি শ্লোক : শিবায়াং রমায়াং শিবে চক্রপাণো, 
ন ভেদপ্রসঙ্গকথান্তে পুরাণে । (২৭৭২ পত্র) 


প্রলয়বিবরণের পূর্ববে --৫১৮১।১ পত্রে ) 
দবিজগণে রামু করে নিবেদন। 

শুত্রের রচনা! বলি না করিবে ভ্রম ॥ 
সদাশিব স্বপ্নে মোরে কহিলা ভারতী । 
এক পুথি কর তুমি জ্ঞান প্রকাশতি | 
তোহর কলমে আমি হৈব অধিষ্ঠান। 
আমিহ লিখিব তোর হুইবেক নাম। 
শিবের পরম আজ্ঞ! মন্তকে বন্দিয়। 


১৭১।২ 
১৭৪।২ 


১৮১২ 
১৮৯২ 
১৯১১ 
২০১২ 


২১৬২ 


২১৮১ 
২২০।১ 


২২৭৯১ 


৪৯ 


১৮-১৯ 


৩২ 


২৪ 


৯৫ 


১০ 


১১-৯২ 
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য। লিখেন সদাশিব তাহ যাই কয়্যা ॥ 
আর এক নিবেদন ব্রাহ্মণচরণে। 

দেব দ্বিজ মুনিগণ নৈমিষকাননে ॥ 
শুত্রমুখে বেদ পুরাণ করেন শ্রবণে। 

ন্‌ শৃদ্র ভগবদ্ভক্ত কহেন পুরাণে। 
ইহা] বুঝি দ্বিজগণ ক্ষম। দিবে মনে ॥ 
মধ্যে ৮টি পয়ার বেশী আছে। 

মনেতে ইচ্ছিল! দেবী ত্রিকোণ মণ্ডল । 
যোনিরূপ হস্তে তার প্রকাশ পাইল ॥ 
তাহাতে সংযোগ দেবী কৈল লিঙ্গবস্ত। 
ব্রহ্মাণ্ড পাইল রক্ষা গেল ভয় দত্ত ॥ 
লিঙ্গ যোনি এক এক হুইল মিলন । 
রামকৃষ্ণ দাস কহে লিঙ্গকপুরাণ ॥ 


সেই দিন হইতে ইত্যাদি--সংস্কৃত শ্লোক সহ 
অনেক পয়ার বেশী। 

ভাই বল হরি হরি। 

গৌরী নামে ভব তরি ॥ 

৬টি পয়ার বেশী আছে। 

কহিতে শুনিতে বাড়ে দোহার আহ্লাদ । 

জাতের ম্বভাব! 

বচনিকা। যমরাজ! ভগীরথ কথোপকথন হইতেছে 
অব্ধানে শ্রবণ করহ ॥ 

শিবের কিস্কর। 

পালাসাঙ্গের পর স্থদীর্ঘ ষট্চক্রবিবরণ (২৩৭-২৫১ পত্রে ) 
পরিষদের পুথিতে নাই । শেষ ভণিতা :-_ 
সাধকেন্দ্র শিবপদে করিয়। প্রণাম। 

রামকষ্জ দাস রচে আগ] সমাপন ॥ 

ইতি আছ্ঠা। সমাঞ্চঃ ॥ 


রামকুঞ্চ দাস গায় হরিবংশ মতে । 
কুমারের জন্মকথা শিবায়ন গীতে ॥ 


পাল সাঙ্গ ॥ 


৩২২ শিবায়ন 


২৪৮|২ ৬ পদে পদে হয় যার অমৃত সিঞ্চন ॥ 
৩১৫।২ দুইটি পুষ্পাঞ্ুলি উভয় পুথিতে বাঁদ গিয়াছে । 
পুষ্পাগ্লির শেষে £-_- 
নানাতীর্থ-পুষ্পজল করি ভক্তিমাঁন। 
নায়ক পৃজিলা হরে আনন্দিত মন ॥ 
এইক্নপ তেত্রিশ কোটি দেবগণ। 
সকলে পুজিল! হবে আনন্দিত মন ॥ 
সকলের সার শিব শুন ভক্তগণে। 
সকলের ঈশ্বরত্ব দেব পঞ্চাননে ॥ 


ইতি পুষ্পাঞ্ুলি সমাপ্তং কবিচন্ত্র দাস রচিতম্‌॥ 
পরবর্তী অংশ ( ৩৪৬-৪৯+ ) শিবায়ন গ্রন্থের বহিভূ্ত বলিয়! মনে হয়। 


পরাশই 


শব্দ-সূচী 
(অনাঁধুনিক ও অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত শব্দ ঃ পার্শলিখিত সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠাসংখ্যা- 


নির্দেশক ) 
জজ আপুনি ২, ১০, ১২, ১৫, ১৮ ২৩ ২৫, ২৮, 
অনা ৭০ ৩০) ৩১) ৫৭) ৬৮১ ৮১৪ ৯০১ ৯৪৪ ৯৪৯) 
১২৫), ২৩৩) ২৬২) ২৭০১ ২৭৯, ২৯৫, 
অন্থযাই ১৪) ১৮১ ৪০ ৩০১ 
হু আবট ৪২ 
অমিঞা ২১২ আয়তি ১৪৯ 
বনাস্াও আল ২৭ 
আলগছি ৭২ 
তা! আলুয়াইতে ১০৩, ২৬৩ 


আল্য ১৩, ৪৭১ ৭৮১ ১৫৮, ২০৯ 
আল্যা ৪৭১ ৮৮১ ১৯৮০ ২০৬ 


আইয় ১২৮, ১৩০, ১৪৬ 


আইয়তি ১৪৭ 

আইয়জাত ১২৯ আল্যাঙ ৮২, ২০১ 
আইলাঙ ৫১, ১২১ আধাঁড়িয়৷ ২৯৭ 
আউদর চুলি ৭৯, ২৭৮ আশ্রাইল ৯৫ 
আবুধি ৮৯ আস্তা ৬৮ 

আখা ২৫, ৫৮) ৬৮, ৯৫ আসম্ফোটি ৮৭ 
আখুটি ১৯৫ আকুষি ৯০ 

আগ ১২৮ আত ৯১ 

আচু ৩১২ ই 
আছিলাউ ১৯৮ 

আছিলু ১০১ ইছিয়া ৫৩, ২০৯ 
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